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কল্যাণী রায় 
পরম পুণ্যনিলয়াহ্থ-- 


গ্রন্থের মুখবন্ধে নীতিবিদ)ার প্রধান বিচার বিষ্র ভালো ব৷ শুত কথাটির তাৎপধ 
ও ব্যাখা। প্রসঙ্গে কিছু বল দরকার । ভালো কাজ', “ভালো মালুম”, 
(ভালে কথা'-_ এই সব বিভিন্ন শব্দ ধোজনার যধো দিয়ে আমর! “ভালে” 
শব্দাটির যে অর্থ বা তাৎপর্যটুক বোঝাতে চাই ডার সঠিক চরিত্র বা ধর্মটুক নির্ণর 
কর! প্রয়োজন। এই কাজটি খুব সহজ' কাজ নয়। তাই বিটিশ বাস্তবতাবাদী 
ঙার্শনিকদের অগ্রগণ্য জর্জ এডওয়ার্ড বরের এই প্রপঙ্গে বহুখ্যা্ড আলোচিলাটি 
প্রধানে সঙন্নিবিষ্ট ক'রে দিচ্ছি। 

মুর তার একখাণি গ্রন্থের উপলংহারে বললেন, যে কাজকে আমর ভালো 
কাজ বলি তার ঘধ্যে এ্রমন কোন গণ ঝা বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই থাকবে বা ফেৰন মাত্র 
খানুঘের সমস্ত ভালো কাজেই উপস্থিত থাকতে পারে এবং হন্প কাজে কখনই 
তা উপস্থিত থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত: যে পরিবেশ এবং পারিপাশ্রিক 
অবস্থার ফধ্যে কাট! করা হয়েছে সেই অবস্থান্ব অনুরূপ অন্য কোন কাজ করে 
কৃত কের চেয়ে অধিকতর শুভ ফললাভ করা ফেতু না। তৃতীয়ত: কৃত- 
কর্মের ফলকে বন্দি ভাল বলি তাহলে তার অন্বূপ সমস্ত কাজকেই ড়ানে। বলৰ 
এবং অন্যান) মন্দ কর্ম থেকে এই ভালো কর্মটিকে পৃথক ক'রে দেখব এবং এ 
ডিলিট রা বমরন রকি হরে 
করব। 

মর বণিত প্রথম বৈশিষ্টাট নিয়ে আলোচনা কর। যাক। যাকে আমরা 
ভালে কাজ বলছি সেই. কাজের বা যে কোন কাজের তিনটি অঙ্গকে আমর! 
নির্দেশ করতে পারি : উদ্দেশ্যাজ (11106716000 বা 0100৩ ), প্রক্রিয়া এবং 
ফল। এখন মনে করা বাক যে আলোচ্য কর়াটির উদ্দেশ্যা শ্তত বলে তাক্ষে 
ভালে৷ কাজ আখ্যা! দেওয়া হয়েছে | এই আলোচনায় যে দব প্রলারী দুক্হ 
বিতকের স্য্ট হবে তা হ'ল কাজকে ভালো বলছি উদ্দেশ্য শুত বনে, ন৷ 
কর্মফল কল্যাণকর ব'লে। সোটিকে এডিয়ে গেলেও আষর। হুর প্রদশিত 
আলোচনার সরনি বেয়ে কোন নিদিষ্ট সর্বগ্রাহণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি 
না। কেলন। এ উদ্দেশ্য শুভ হলেও এবং ভালো কাজের লক্ষণ হিলেরে 
এই শুভ উদদশ্যকে গ্রহণ করলেও মু নিদিষ্ট থম তবাটির সম্যক প্রতি হয় 
না। : কেলনা এমম কথ তবলা চলে ন। মে শু উদ্দেশ্যটির আজয কেবল সাত 





ভূমিকা 


সত কর্মের/মক্ষেই। অণ্ডত কর্মের পিছনে শুত উদ্দেশ্য খাকতে পারে 
না৷ এমন কথা কেবল যাত্র তখনই বলা .চলে ধখন আমরা বলব যে কাজের 
আত্যন্তিক মূল্য বিচার কেবল মাতে উদ্দেশ্য দিয়েই সাধিত করতে হবে। 
শুধুমাত্র উদ্দেশ্য নির্ভর হ'লে কাজের যথাযথ মূল্যায়ন কর! দুরূহ হ'য়ে পড়ে, 
কেনন। উদ্দেশ। ব্যজ্তি-কেন্দ্রিক এবং ব্য নির্ভর ; তাই মুর কর্মের মুল্যবিচারে 
শুধুমাত্র উদ্দেশ্য বিচারকেই মূল্যায়নের যানদও্ড হিসেবে গ্রহণ করেননি ; তার 
4ই না গ্রইণ করার ফলে উপরি বণিত শুভকর্মের প্রথম লক্ষণটি কেবল মাত্র 
শুভ কর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারেনা । অভিজ্ঞতা বলে ষে এমন বহু কর্ 
নিত) সংসারে সম্বিত হচ্ছে যার উদ্দেশ্য সাধু এবং মহৎ হলেও তার 
ফল অকল্যাণকর হয়েছে । সুতরাং যদি একথা বল! হয়, ভালো! কর্মের মধ্যে 
এমন একাটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকবে যা কেবল মাত্র ভালো কর্মের যধ্যেই থাকবে 
এবং যা মন্দ কর্মের মধে) থাকবে না তা হালে একথা অপংসয়ে বলা চলে যে 
সেই গুণটি কর্মের উদ্দেশা আশ্রয়ী নয়। তবৈ সেই গুটি কী প্রক্রিয়া 
আশ্রয়ী ? কর্মের শুভাশুভ প্রক্রিয়াকে আশ্রয় ক'রে যাকে এষন কথাও বলা 
চলে না। প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য এক থাক। সত্বেও দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অমিরা 
বিভিন্ন কল লাভ করি এবং একট! কর্নকে শুভ এবং অন্য আর একার্টি কর্নকে 
অশুভ বলি। বহুশস্ত গ্রাম্য গোচিকিৎসকের গল্পটা স্মরণ করুন ; প্রথম দিনে 
আনীত গরাটির ফোলা গলাতে হাতুড়ির আঘাত দেওয়ায় গরাটি ব্যাধিমুক্ত হল 
আর দ্বিতীয় দিনে আনীত গরুটির স্ফীত গণ্ডদেশে হাতুড়ির আধাত করায় 
গরটির প্রাণবায়ু বহির্গত হ'ল। একই প্রক্রিয়া উভয় কর্মের অঙ্গ । প্রথম কাজল 
টাকে ভালো এবং ছ্বিতীয় কাজটাকে ষন্দ বললে আমর! সেক্ষেত্রে ফল হারাই 
কাজ দুটাকে বিচার করছি কেননা এই উতয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের উদ্দেশ) 
এবং প্রক্রিয়া একান্তভাবে সমধী | প্রিবেশতৈদে, অবস্থাভেদে একই প্রক্রিয়। 
দুই বিভিন্ন ধরনের ফল প্রসব করেছে। তা হ'লে যর কথিত প্রথম অুত্রাটি 
প্রক্রিয়ার উপরেও প্রযোজ্য হয় না। এবার ফলাফলের কথায় আস৷ যাক । 
সুভ কলগ্রগু হ'লে কি কর্কে আমরা শুত' আখ্যা দিই। তা আমর! সাধা- 
রণত: দিই না। তা হ'লে যূর কথিত প্রথম সুত্রোটি কলাশ্রয়ী হ'তে পারে। 
অর্থাৎ যে কাজ তালে! ফল দিল মেই কাজই “ভালো” এবং যে কাজ মন্দ ফল দিল 
গেকাজই'মন্প। তবে এখানে আর একটা বড় প্রশ উঠবে। সে প্রশটা 
হ'ল, কাকে ফল দিল? যদি কর্মকর্তার ভালোমর্পটুক কর্মের লক্ষ্য হয় তা 
হ'লে আঁধর! ব্যুজিকেন্িক ঈুখবাদী হ'য়ে পড়ছি! ব্যর্জি-কেন্দিক সুখ- 
বাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বাবতীর আপতি এই যতবাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য 


হবে। আবার যদি মনে করা যায় যে এই কল বিচার হবে কর্মকর্তার কল্যাণের 
দিকে লক্ষ) না রেখে, কেবলমাত্র পমাজের বৃহতর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে 
এর বিচার হবে তা হলে আমরা কর্সকর্তানিরপেক্ষ সুখবাদী (41051500 
15০9288) হ'য়ে পড়ছি। তার বিরুদ্ধেও অনেক আপত্তি আছে।  এতদু- 
ভয়ের বিরোধ মীমাংসায় জন্য আমাদের কাধ বা মঙ্গলকে যুক্তিসিহ্ধ (78160091) 
করবার প্রস্তাব করা হয়েছে! শ্রীঅরবিন্দ করিত 71119500171091 22810 
ব! দর্শনগত নৈরাজ্যবাদের ধারণা, এই মানুঘের শুভাত্তভের, হ২2198916 
এর ওপর নির্ভরশীল।। আব্বস্বার্থ এবং পরস্থার্থের মধ্যে সীমারেখা 
টেনে কাজের ফলম্বারা তার ভালো মন্দ বিচার করা কঠিন ব্যাপার । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এই বিচার পুথিগত হয়ে পড়বে ; ব্যবহারিক ক্ষেত্র তার প্রয়োগ নেই 
বললেই চলে। কেননা একই কাজের ফল আষার কাছে মন্দ হ'তে পারে; 
আবার তা অনেকের কাছেই ভালো হতে পারে । এইক্ষেত্রে যর কখিত 
প্রয়োজন-স্ত্রো্ট ফলাশ্রয়ী হ'তে পারে না। আত্বস্থার্থ এবং পরস্থার্থের সমনৃয় 
প্রসঙ্গে মুর বলেছেন : “] 010 0560৬) জত 10080 ০011000৩038 
& 12090000200 09০ ৪৮০০৫, 00 081501৬59, 19 09 10 123581)9 215/855 
96০060 0৮ 0১০9০ 2001015 57110 হত 116009829 (0 86901 8. 120930- 
1107) 01 00০ ৪০০৫ 01 016 5/011 25 ও 1010 ; আত্মকর্ষসের সঙ্গে পর 
কর্মের সমন্বয় ঘটানে৷ সহজসাধ্য নয় ; যুজিসিদ্ধ স্বার্থের কল্পনায় জগতের 
কল্যাণের সঙ্গে আত্মকর্মের সমন্বয় ঘটবে কী না এ সম্বন্ধে যুর সংশয় 
প্রকাশ করেছেন। প্রমাণশাস্ত্রের সাহায্যে আত্মন্থার্থ অথবা সামগ্রিক 
স্বার্থসাধনের অনুকূলে অথব! প্রতিকলে রায় দান সম্ভব নয়। . তবে কখন কী 
অবস্থায় আমি আত্মস্বার্থ অখব পরস্বার্থের কথা চিন্তা করব, এবং সেই অনুসারে 
কাজ করব সেটা হল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার ব৷ প্রয়োজন সাধনের প্রশ 
(01500981 1007901097105) | মূল্যায়নের অন্যকোন মানদণ্ডের সাহাযো 
আমরা এই আব্বস্থার্থ পরস্বার্থের হন্ঘবিরোধের নিরসর্ন করতে পারব না। মনে 
করা যাক সমানভাবে বর্মপরায়ণ দি ব্যক্তির কথা, ক এবং খ ; জগতের কল্যা- 
ণের জন্য ত্রিশ বৎসর বয়সে ক প্রাণ দিলেন ; খ তার প.ত্রেকলতের কথা চিন্তা 
ক'রে, নিজের কথ! চিস্তা ক'রে দেশের কল্যাণে, দশের কল্যাণে প্রাণ উতৎসর্থ 
করতে পারলেন না । কর্তব্যকর্ধের 'আহ্বাঁমে দুজনেরই প্রাণ উৎসর্গ 'করঃ 
উচিত ছিল। প্রাণ উৎসর্গ ক'রে কযে আত্যন্তিক মূল্য আপনার জীবন দিয়ে 
অর্জন করলেন খ কী আবে ত্রিশ বৎসর বেটে থেকে নানান সৎকর্ ক'রে তা. 
অর্জন করতে পারবেন £ খারা আতম্থার্থের লঙ্গে বৃহত্তর সমাজ শ্বার্ধের বষনবয় 


ঘটান সম্ভব মনে করেন, তারা বলবেন যে খ বতই ভালো কাজই করুন না. কেন 
কোন দিনই তিনি আত্যস্তিক মুল্যের বিচারে ক এর সমকক্ষ হ'তে পারবেন 
ন। এন কথা সাধারণ ঘুক্তিবুদ্ধিসম্পরর মানুঘের পক্ষে গ্রহণ করা শক্ত। 

 সুখবাদীরা সুখের পরিষাপে কর্দের আত্যন্তিক মূল্য বিচারের পক্ষপাতী । 
স্র বলছেন যে তোধ হয় কাজের ভালো মন্দের বিচার সুখবাদীদের দেওয়া 
সুখ-লক্ষণের দ্বারা সম্পয় হ'তে পারে। কিন্ত আত্যস্তিক মূল্যের পরিমাপ 
জুখের পরিমাপের ছাতা নিদিষ্ট করা বায় না 2 “16 2085 0)5166016 19০৪৪1, 
1906 1155 ০896 086 009200 ০01 15855016 15, 85 & 1081001 0 9১০, 
ও টেটোরেশি০: 01861107206 10101. 8100 51012, 65৩] 2 12000510 %8105 
ডি 100 38185 11119101জঠ1$গ7 0 0081700 01 015858016 ০0720217160.5 
যদি আমর! এই সত্যাটকে স্বতঃসিদ্ধ বলে খরে লিই যে আত্স্তিক মূল্য হল 
সুখের পরিষাপের সঙ্গে আনুপাতিক সম্বন্ধে লম্বদ্ধ তবেই এ কথা বলা যাবে বে 
সুখের পরিষাপের হবার কর্মের আত্যন্তিক মূল্য নির্বরিত হয় । মৃত ৰলছেল যে 
সুখ-আত্যান্তিক যূল্য নিশ্চিত সম্পর্কের প্রবর্তনার এই চ১০৪6185 টিকে 
জঞাতসারে অথবা] অন্ঞাতসারে গ্রহণ করে তবেই না সুখের হারা আভ্যন্তিক 
যুল্যের পরিমাপ করতে অগ্রসর হওয়। বায়। এই মুল্যায়ন চক্রকদোমদুষ্ট। 

সুখ যেমন কোণ কর্মের আত্যন্তিক মুল্যের ষথাবথ নির্ধারণে অপারগ 
তমলি ভাবে কোন একটি উপাদান (৪০6০:) এই আত্যন্তিক মূল্য নিক্পণে 
অন্কম | মূরের নিজের কথান্তেই বলি £ র 

এগ 1295, 1 00121015885 হাউ 08211, 0181 ৪ 085 39102 
15850 টি 5110) ৩ 109৬০ 7515050 [75 ৮15 (1520 11161112510 52106 
15 81%7855 21) 10100111028 6০ 00212 01 191685015, ৬10. 108136 2150 
[০০ 01৩ ৮1054 11881 1115 21%/855 118 [90১০16া0 00 02৩0081769০? 
820 ০0061 517615 90601 91175265617? 
জ্ঞান, পথ্য, প্রজ্ঞান, প্রেম এর। কেউই এককভাধে কর্মের আত্যন্তিক মুল্য 
নির্পয়ের উপযোগী নয় । কেস এককভাবে এদের পরিমাণগত ভেদ অথবা 
এক গুণের সঙ্গে অন্য আর একটি ওপের লংঘুক্তি বিষয়ের আতত্তিক যুল্যভেদ 
ঘটায়। আমর অব্ান্ততাবে বলতে পাকিল। তে, যে বিষয়ের কআত্যন্তিক মুল 
বেশী, তার স্ব্য কেল বেশী হল কনার যার আত্তান্িক মূল্য কম তার সূল্যই ৰা 
কেন কম ছল? : আতাহিক মূলোব স্বরূপ লক্ষর্ণ নির্ণয় আমাদের সাধ্যাতীত | 
তৰে' এ রা রে 





'জবচ্ছেদক ধর্ম ব পরজাতি ধর্ম নিরপণ ও সহজসার্য নর | মূর বলছেন যে 
আত্যন্তিক মূল্য নিণয়ের প্রমাণশান্্লন্মত পন্থা! পরিহার করে আমরা বদি 
আত্যন্তিক মৃল্যসম্পন্ন কর্মের এবং আত্যন্তিক মূল্য বিহ্বীন কর্মের দুটি তালিকা 
প্রন্তত করি এবং কর্ম গুলিকে মূল্যবান, অথবা মূল্যহীন কেন যলে করছি তার 
কারণ নির্দেশ করি তা হলে আষরা আমাদের সমস্যা সমাধানের পে অনেকটা 
অধ্রসর হতে.পারব | সমাধানের এই পথের ইঙ্গিত দিয়ে যুর এই পথে অগ্রসর 
হননি ; স্থানাভাবের দোহাই দিয়ে যেন দায়িত্ব এডিয়ে গেছেন । এমন কথা “তি? 
আমর! স্বভাবতই বলতে পারি যে আত্যান্তিক মূল্যের লক্ষণ নিরূপণ নী করে 
কেমন করে আমর! আত্যস্তিক মূল্যে যূল্যবান এবং আত্যন্তিক যুল্যে মূল্যহীন 
কার্ধাবলীর ক্রমান্বিত শ্রেণীবিভাগ করব ? আর.বদিও করি তবে তা আমাদের 
প্রয়োজন এবং খেয়ানখুশির দ্বার! চল প্রভাবিত হবে। খই -শ্রেণী- 
ৰিভজন কর্মটুকু বৈজ্ঞানিক বিভজন হবে না 

১ এপি ইউনিটি গদি 
স্তিক মূল্যের অঙ্গ হিসেবে রয়েছে আমাদের 'অন্ভূতি (0০6378) এবং চেতন- 
যনের অন্য জন্য প্রক্রিয়া | এই অনুভূতি-অঙ্গের মধ্যেই সুখানুততি বিধত এবং 
আমাদের আত্যন্তিক মূল্য ধারণাটুক্‌ যৌগিক এবং নিশ্র (০০279228) ; অবশ্য 
মূর এ কথাও বলেছেন যে উপরোক্ত দৃ'টি লক্ষণের কোনটাই আত্যন্তিক মূল্যের 
বিশেষ ধর্ম বা স্বরূপ লক্ষণ নয়, কেননা এরা মন্দ অথবা ভালোও না মন্পও না 
এমন কর্মের অঙ্গ হিসেবেও বিরাজ করতে পারে । সুতরাং দেখা গেল, মুরের 
আত্যন্তিক মূল্য ধারণার কোন স্বরূপ লক্ষণ নিদিষ্ট হয়নি । তিনি এ ক্ষেত্রে 
অনিৰচনীয় বস্তবাদী ৷ 

010 গ্রচ্থে স্থবানভাবের দোহাই দিলেও মুর তাঁর [স717101979 [20009 
গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অবশ্য আত্যন্তিক শুভ এবং আত্যন্তিক অশ্ততকর্মের ব্যাখ্যা 
এবং শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রীয় সমস্ত স্তভকর্মই জটিল এবং যৌগিক । 
-এই শুভকর্মের অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত/ঙ্গেরই কোন আত্)স্তিক মূল্য নেই। কর্মের 
বিঘয় সম্বন্ধে কর্তার অনুভূতি প্রবণতার কথার উল্লেখও মর কয়েছেন। মুর 
আরো! বলেছেন যে, যে কাজগুলিকে আত্যস্তিক মূল্য-সম্পরন বলছি তাদের যধ্যে 
মিল যে খুব বেশী তা নয় ;যেষে বিষয়ে তাদের 'অযিল রয়েছে সেই সেই বিঘয়ে 
স্ল্যবান কর্মাবলীর আত্যান্তিক যুলাকে বৃদ্ধি ফরেছে। তাদের পরজাতিধর্ন 
এবং অবচ্ছেদক ধর্ম কেউই নিবগ্কুশ ভাবে ভালো নয় অথবা মন্দ নয় ; কর্মের 
গুণাগুণ এতদভয়ের সমনয়ের কল মাত্র। মুর ্রিবিধ কর্মের কথ। বলছেন : 
(১) অবিমিশ্র শুভ (২) অবিমিশ্র অশ্ডভ এব! (৩) মিশ্র শুভ। সুন্দর বন্ধ 


যা ভূমিকা 
ব৷ ব্যজিকে ভালবাস হ'ল এই অবিষিশ্র শুভের উদাহরণ । সুন্দর এবং 
ভালো বস্তর প্রতি ঘৃণা পোৌঘণ করা অবিমিশ্র মন্দের উদাহরণ হিসেবে মুর 
নিয়েছেন এবং মিশ্র শুভের উদাহরণ হিসেরে বলেছেন কৃৎসিতকে ঘূণা করার 
কথা। মুরের এই ব্যাখ্যা যে সর্বগ্রাহ্য হতে পারে না তার স্বীকৃতি 
তিনি আপন গ্রশ্থেই রেখে গেছেন। তিনি লিখছেন : | 

পা) 06 0196 100501065, 11018 7 1896 00905 00 003 ০1৮2002, 
11] 0০ 60000, 59910 80819 21012 2 16 20850 05 ০01105956 0৪ 
8006 0৫ 099 ৪01000015০6 11007510 58109, 11810 108৮6 9627260 0০ 
29৩0০ ৮৩ 009, ৫০120615195 026 550010005 2100 95966010101) 15 
/0] 0 05 150817৩0 ০0৫ 712110901917919, 

দার্শনিক আলোচনার সুমিতি এবং মতবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ) না 
থাকলেও যূরের আলোচনা সার্ক আলোচনা । মূরের এই আলোচনার কথা 
সারণে রেখে পুস্তকের বিঘষয়বস্ততে অনুপ্রবেশ. করলে আমরা বিষয়টির সৃক্ষা 
জ্টিলত৷ সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে উঠব। এর ফলে যে কোন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
আমাদের যে বৈজ্ঞানিক সংশয়টুক জেগে থাকবে ত৷ ভবিষ্যত আলোচনা এবং 
বিরোধী মত সম্বন্ধে সহনশীরতার পথকে প্রশস্ত করবে। 


পূর্বভাষ 


উচ্চতম শিক্ষার পরিসরে ও তায় প্রয়োজনে নীতিবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ 
লেখ খুব সহজ' কাজ নয় জেনেও সে কাজে হাত দিয়েছি দেশের গণিত 
ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কাজে একটুখানি সহায়তা করতে পারব, এই ভেবে। 
দীর্ঘদিন দশনশীস্ত্র বিঘয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করে এ কথা আমার ষনে 
হয়েছে যে ছেলেমেয়েরা যদি পরভাঘার গণ্তীটাকে অতিক্রম করে আপনার 
মাতৃভাঘার মাধ্যমে দর্শনের দব্হ ধাক্সণাগুলির সম্পুখীন হর তবে বোধহয় 
তারা সহজেই দুর্বোধ্য তত্বগুলিকে আয়ত্ত করতে পারবে । বিদেশী ভাঘার 
পোশাকে যে বিদ্যা ছিল অনায়ত্ত ও দরধিগম্য, ও সহজেই শিক্ষার্থীর কাছে 
অর্ধীতবিদ্যাবূপে গণ্য হবে | বিদেশী ভাঘার বৈতরণী পার হতে হতে ছেলে- 
মেয়েরা যখন ক্লান্ত হয়ে নীতিবিদ্যা তথ দার্শনিক তত্বগুলির মুখোমুখি এসে 
দাঁড়ায় তখন সেই পরিশ্রান্ত শিক্ষার্থীর চোখের সামনে তত্তের পাহাড়গুলো উদ্ধত 
বিদ্ধ্যপ্র্বতের মতই ক্রমাগত মীথা তুলতে থাকে | ছেলেমেয়েক্সা ভয়ে হাল 
ছেড়ে দেয়--তার! বোঝার চেষ্টা ছেড়ে তত্বগুলিকে না বুঝে কণ্ঠস্থ করে 
অথবা অসাধু উপায়ের চোরাপথে সেগুলিকে আত্মস্থ ক'রে পরীক্ষা বৈতরণ। 
পার হওয়ার চেষ্টা করে ; এ কথা সধজনবিদিত | মাতুভাঘার সহজপথে নীতি- 
বিদ্যাত্ধ তত্ব এবং তথ)গুলিকে প্রবাহিত করে দিয়ে যেগুলিকে সহজেই 
ছেলেমেয়েদের বোধের চৌহন্দিত্ব মধ্যে প্রতিষভিত কষধতে পার! যাবে, এই 
আশাতেই গ্রন্থ লেখা । সেই আশাটুকু পু হলে আমাদের সকলের পরিশ্রস 
সার্থক হবে । 

“আমাদের” বললেম এই কারণে বিন পাকি 
লেখা পড়ায় অনেক বাব ; সে বাধা নানান রূপ নেয়, পরিবেশগত, পেশাগত 
এবং মনোগত। সেসব বাধ। বীদের সাহায্যে অতিক্রম করেছি তাঁদের 
সকলকে ধন্যবাদ দিচ্ছি । আমার শ্বাতকোতর বিভাগের প্রা্তন ছাত্রী 
গবেঘণারতা কল্যাণীয়া শ্রীমতী নষিতা দাস সুদীর্ঘ ঘ্রীত্বাবকাশের প্রতিটি 
দিনে মধ্যাহ থেকে সায়া পর্যন্ত দীর্ধকান ধয়ে অনলস হাতে সাংকেতিক 
শর্ততিলিখনে সমগ্র গ্রন্থটিকে প্রকাশযোগ্য করে তুলেছেন ; তাকে অবশ্য 
ধন্যবাদ দেব না : তাঁর জন্য ভগবামেন্ন কাছে প্রাথনা করছি যে যেন তিনি 
তাঁর আশীর্বাদটুকু কল্যাণীয়৷ নমিতার মাথায় ধ্াবণের ধারার মত অজমূ ধারায় 


আঁ পৃর্বাভাঘ 


বর্ষণ করেন । সুদীর্ঘ সাংকেতিক শ্রতিলিখনের ছোটখাটো অবকাশের ফাকে 
ফাকে শর্গতিবিখন করেছেন আঙ্গারই তত্বাবধানে গবেঘণারতা ছাত্রী কল্যাণীয়া 
স্ুচেতা মৈত্র । তাঁকে আশীর্বাদ করি ধেন তিনি তার গবেঘণাক়্ সাধনায় 
সিদ্ধি লাভ করেন । 

“শুধু দিন বাঁপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানির” বোঝায় চাঁপা পড়ে গিয়ে 
যখন নীতিবিদ্যার তথ্য এবং তন্বের বোবাকে একপাশে সরিয়ে রেখে শেলুফে 
রাখা কোনান্‌ ডয়েলের দিকে হাত বাড়িয়েছি তখনই যে কিশোরী কপট 
ক্রোষে আসার সেই পলায়ণী বৃত্তিটুকৃকে ব্যাহত করেছে সে আমার কন্যা 
ধৃতি | নিরস্তর উৎসাহে সে আমাকে আমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে উহ্বোধিত 
করেছে । আশীর্বাদ করি কল্যাণীয়৷ ধৃতির জীবনে যেন এই' জ্ঞানস্প্হাটুকর 
সত্য উদ্বোধন ঘটে। 

[099] 2৮ 9655 (৮) 17৫. এর শ্রীযুক্ত বাসুদেব লাহিড়ী যহাশয়ের 
এধং 98805 ৪8০০ 8৪০8৫ একর চীফ একজিকিউটিত অফিসার 
শ্রীঅবনী যি মহোদয়ের সহযোগিতাটুকুর কথা উল্লেখ করছি, কতত্ঞতাব্ 
সঙ্গে স্রণ করছি। সহকর্মী ডক্টর জটিল কমার মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর 
অনিলকমার মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দিচ্ছি পাগুলিপি প্রণয়ন ব্যাপারে 
তীদের অকৃচিত সাহাবোদ জন্য | 

গ্রশথধানিকে উৎসর্গ করেছি মাতৃপ্রতিম স্বর্গতা কল্যাণী রায়ের পুণ্যস্মৃতির 
উদ্দেশ্যে । স্বাধীনতাযুগে যেদিনীপুরের সংগ্রামের এঁতিহ্য জীড়া 
অমিদার বাড়ীকে কেন্ত্র করে একটি ছোটখাটো সংগ্রাীরপ নিয়েছিল ; 
অীবুক্ত। রায় জীড়া ভবনের প্রধানা হিসেবে অস্তর/ল থেকে সেই স্বাধীনতা 
সংগ্রামের রসদ জুগিয়েছিলেন ; সে কথা স্মরণ করে তার পুণ্য স্মৃতির 
উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রগ্থাটি উৎসর্গ উতর রনিহি। ধন্যোহয্‌?। | 


দর্শন বিভাগ, রর 
প্রেসিডেন্সি কলেজ, | শ্রীস্ধীর নন্দী 


এ 
৯58 
র্‌ 
রা 
॥ 


প্রথম অধ্যায় 
অবতরণিকা 


নীতি ও নীতিবিদ্যা_বৈদিক, পেতোনিক ও আরিম্ততনীয় মতবাদ--“নীতি' 


শব্দটির অর্থ-_নৈতিক বিচারের প্রন্নৈর্গি- নীতিবিদ্যা ও বিজ্ঞান-_আদর্শাশ্ররী . 


বিজ্ঞানরূপে নীতিবিদ্যা--নীতিবিদ্যার স্বরূপ-নীতিবিদ্যা ও 1১৯০৫০৪1 
[প১0০90009--হার্টমযা ও অন্যান্য নীতিশাস্রবিদদের অভিনত--নীতিবিদ্যা 
ও প্রয়োগবিদ্যা-_ব্যাকেঞজি ও অন্যান্য নীতিশাজ্রবিদদের অভিষত--নীতিবিদ্যার 
বিষয়বস্ত ও আলোচ্যবিধয়-_নীতিশান্পাঠের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োষনীরতা | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
নীতিবিদ্যা ও অন্যান্যবিদ॥। 


নীতিবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যার সন্বন্ধ--সনোবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা--নীতি- 
বিদ্যা ও সবাজবিদ্যা--নীতিবিদ্যা ও রাষ্রনীতিবিদ্যা_নীতিবিদযা। ও ধর্ষতত্ব-_ 
নীতিবিদ্যা ও পরাতত্ব_-নীতিবিদ্যা ও অর্ধশান্ত্র। | 


তৃতীয় অধ্যায় 
নৈতিক ও অনৈতিক ক্রির। 


ক্রিয়া, ভাবজ ক্রিয়া, স্বত:স্ফৃর্ত ক্রিয়া, শ্বতস্ফূতি আবেখ- উচ্ছাস- পরাবর্তক . 


ক্রিয়া, _ন্বত:স্ফূর্ত অনুকরণশীল ক্রিয়া _আকন্মিক ক্রিরা-_ইচ্ছিক ক্রিয়ার স্বন্ধপ 
--অভীগ্সার দ্বন্ব--লক্ষ্য ও প্রেষণা--বিবেচনা--সিদ্ধান্ত--খোষতার অন্তর্থ স্ব. 
যাননিক ভ্যর, দৈহিক পর্বার-.অভাব, কুখা এবং অভীপ্লা--স্্যাজির চরিত্র ও 
অতীস্পা-_অভীগ্সা, অভিলাব, ও প্রতিজা--প্রেবণার স্বরূপ. (ফণা ও অভিপ্রার 
সুখ ও প্রেষণা-_ুকি ও প্লেঘণা-.অভ্যাস, আচরণ, সংকক:9 চরির । 
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মগ. সূচীপত্র 


চতুর্থ অধ্যায় 
নৈতিক চেতনার স্বরূপ-_ 88051 9809৩ 0১০০৫- নৈতিক চেতনার প্রকৃতি ও 
অক্ষণ- নৈতিক চেতনার উপাদান- নৈতিক অনুভূতির প্রকৃতি--নৈতিক 
'নুভূতি ও নৈতিক বিচার-নৈতিক অনুভূতির গুরুত্ব-_নৈতিক চেতনার বিকাশ 
ও ক্রসপরিণতি। 


পঞ্চম অধ্যায় 
নৈতিক দায় 


নৈতিক দায়ের প্রকৃতির ব্যাখ্যা--নৈতিক দায়ের উৎস : সামাজিক, রাষ্ত্রীয় ও 
তগবদ্‌ বিধি- প্রেয়োবাদের অভিমত--বেস্থামের অভিষত--অস্তর্দষ্টিবাদীদের মত 


-যুক্তিবাদীদের অভিষত- সম্পূর্ণ তাবাদীদের মত-_নৈতিক বিধি-- প্রাকৃত বিধি 
*ও রা্্রীয় বিধির প্রকৃতির বর্ণন। ও ব্যাখ্যা-_-বিবেক ও সাংসারিক বুদ্ধি। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
জুখবাদ 


সুখবাদ--সনন্তান্বিক স্ুখবাদ ও নৈতিক সুখবাদ--মনস্তাত্বিক স্ুখবাদের 
'আবোচনা-মিল ও বেস্থামের মতের পধালোচনা--সাইরেনিক নীতিদর্শন-_. 
র্যাসডেল, সিভউইক প্রমুখ নীতিশাম্বিদদের মতামতের পধালোচনা--আত্বস্তুখ 
ও সবন্ুখ। | 


সপ্তম অধ্যায় 
স্থল নৈতিক সুখবাদ 
স্থল নৈতিক সুখবাদের ব্যাখ্যা_স্থৃল আও্মদুখবাদ ও তার সমালোচনা-_মাজিত 
আবুসুখবাদ---আব্বস্খবাদের সবালোচনা-_যাজিত ভোগবাদের ব্যাখ্যা 
উপযোগবাদ-_বেব্ুযের স্থুর উপযোগবাগ ও তার সমালোটন।-_িলের উপযোগ 
+বাদ ও ভার পর্ালোচনা-সিজউইনের্দ উপধোগবাদ ও তৎসন্ন্ধে আলোচনা । 
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সূচাপয়ে 


অষ্টঘ অধ্যায় 
ক্রমখিক্ষাপমুখী প্রেয়োযাদ 


করসবিকাশমুখী প্রেরোবাদের ব্যাখা সস্হার্ার্ট স্পেন্সরের ব্যাঙ ও ভার মতবাদের 
সমালোচনা--লেজলি টিফেনের ক্রষধিক্ষাশমুখী প্রেয়োবাদের ব্যাঙ্্যা ও তার 
পর্যালোচনা--আলেক্জাণ্ডারের ব্যাখ্যা ও তার মতের আলোচনা --প্রেয়োবাদের 
ষ্লাবিচার। 


নবম অধ্যায় 
যুজিবাদ £ কাণ্টের কৃষ্ছুবাদ 


যুক্তিবাদ-_কাণ্টের কৃচ্ছ,বাদ__যৌক্তিক আন্নরণের ধম ও লক্ষণ :--কাণ্টীয নীঘধি- 
দর্শনে গৃহীত স্বতঃসিদ্ধ সত্য-_কাণ্টীয় যৃক্তিবাদের সসালোচনা-সিনিক্‌ ও 
ক্টোয়িকদের নৈতিক আদর্শ ও তার পর্যালোচনা -যুক্তিবাদের গুণাগুণ--তগবদ্‌ 
গীতার নীতিবাদ ও কাণ্টীয় নীতিদর্শন-_-গীতায় ফর্যোগের আদশ- নিষ্কাম 
কমের ধারণা | 


দশম অধ্যায় 
পরিপূর্ণ তাবাদ 


পরিপূর্ণতাবাদ বা সম্পূর্ণতাবাদের ব্যাগ্্যা-_আন্ম-উপরন্ধির ধারণা ও ব্যাখ্যা-_ 
উপনিষদ, গীতা ও রবীন্রনাথ-_ব্যজিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ও পৃথক ব্যক্তিত্ব_ 
সম্পূর্ণতাবাদের কয়েকটি সাক্কেতিক সূত্র- সম্পূর্ণতাবাদের দার্শনিক ভিত্তির 
ব্যাখ্যা ও তার সমালোচন৷। 


একাদশ অধ্যায় 
দৈতিক ভিত্তি 
দৈতিক ভিত্তির স্বরূপ হযাখ্য। : তার প্র্ষতি ও ধর্ষ্নৈত্িক ন্লিচায়়ের ভিডি 


ব্যক্তিস্বাবীনতা-স্বা ৪ তার খগুন--ন্লাস্ায় দ্ববিনপুতা-_তগনানের 
খ্ত্তিষ্কে বিশ্বাস । ' 


খাই 


137-1544 


155-178 


17919) 


191--302 


ছাদশ অধ্যায় 
মানুঘ ও তার সমাজ 
মানুষ ও তার সমাজ : নৈতিক জীবন-_লক্‌ হবস্‌ ও রুশোর অভিমত- সমষ্টিবাদ__ 


সষাজের ভাববাদী ব্যাখ্যা--সবষাধারণের ইচ্ছা ও সাবৰিক শুত--আত্ববাদ ও 
পরধাদ--ব্যকিবাদ ও সমাঘবাদ। 


আয়োদশ অধ্যায় 
সামাজিক ও নৈতিক সংস্থা 


সামাজিক ও নৈতিক সংস্থার প্রকতি ও স্বরূপ ব্যাখ্যা : পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, 
কলকারখানা, পৌরসংস্থা ও ধর্মীয় সংস্থা এবং রা । 


চতুর্দশ অধ্যায় 
রও কা 


কতব্য ও অধিকারের স্বরূপ নির্ণয়-_মানুষের প্রাপধারণ্রে অধিকার, শিক্ষার 
অধিকার, কাজ করার অধিকার, স্বাধীনভাবে বৈঁচে ধাকার অধিকার, সম্পত্তির 


অধিকার, চুকিসম্পাদনের অধিকার-_মানুষের কর্তব্য কর্ম : জীৰনের তথা জীবের 


প্রতি শ্রদ্ধা ; মানুষের ব্যক্তিত্ব ও দ্বাধীনতার জন্য শ্রদ্ধা, অপরের সম্পত্তির 
অধিকারের প্রতি শ্রন্ধ৷ | সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা 
ও প্রগাতির প্রতি শ্রদ্ধা--বিবেক-বিচারবিদ্যা (0৪88150)--কর্তব্য করম : 
সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বাধ্যবাধকতা-_কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ । 

১০০ িলি লিটন 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
কর্তব্য ও ধর্ম 


কর্তব্য ও ধর্ষের (বাধ্যবাধকতাবোধের) ব্যাখ্যা--কর্তবোর স্বরূপ--কর্তব্য ও 
ধর্মের সম্পর্ক নিরূপণ--কতব্য ও ধর্মের বিশ্র শ্রেণী বিতাগ--আন্মকেজ্সিক কর্তবা 
ও ধর্ম_-পরকেভ্রিক কর্তব্য ও ধর্)--পরকেশ্রিক: বর্ম : ব্যায়পরাযণতা ও 
পরহিতৈষণা-..আদর্শগত কর্তবা ও 'খর্ষ-_বর্তবয বর্ষের প্রেণীবিভাগ ও ভার 
সহালোচদা। | । 


203--216 


217--222 


223--242 


243-7252 


সুচীপবে . আ 
পৃষ্ঠা 
বষ্টদশ অধ্যায় 
শান্তিতত্ব 
শান্তিতন্বের ব্যাখ্যা--প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্াস্তি, পাপ ও অপরাধের প্রকৃতি ব্যাখ্যা- &53- 265 
শান্তিবিধানের উদ্দেশ্য-নিবৃত্ভিযূলক শান্তিতত্ব : অপরাধীর সংস্কারতত্ব : অন্যায়ের . 


প্রাতিকারের প্রতিবিধানতন্ব-_বত্যুদণ্ডাদেশ, তার বাথাধ্য ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 
আলোচনা--বত্যুদণ্ডাদেশের উপযোগিতা | 


সপ্তদশ অধ্যায় 
চন্রিব্র ও নৈতিক অগ্গতি 


চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগতির ব্যাখ্যা--আচরণ ও চত্রিত্র--নৈতিক আদর্শ ও 269--7280 
অগ্রগতি--নৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন পধায়- নৈতিক অগ্রগতি ও তার সভাবলী । 


পরিশিষ্ট 
তারতীয় নৈতিক আদশ 


তারভীয় নৈতিক আদশের ব্যাখ্য।--সল্যাসের আদশ : জছৈত বেদাস্ত ও 281--296 
শ্রীরাষানুক্জাচাধের বিশিষ্টান্বৈতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা : স্বামী 

বিবেকানন্দের ০:০৪ ৬৩৫৪০৫৪- গীতার কধিত নিষ্কায কর্ষের আদশ-- 

পাস্থীজীর সত্য ও অহিংসার আদশ। 


পরিভাঘ। 297--306 


্রন্থপঞ্ভী 307--308 


নিধধণ্ট ৩০০15 


প্রথম অধ্যায় 


নীতি ও. নীতিবিদ্যা-বৈদিক প্রেতোনিক ও আরিস্ততলীয় মতবাদ-_-নীতি 
শব্দাটির অর্থ__নৈতিক বিচারের প্রয়োগ-_নীতিবিদ্যা ও বিজ্ঞান__আদর্শীশ্রয়ী 
বিজ্ঞান রূপে নীতিবিদ্যা--নীতিবিদ্যার স্বরূপ--নীতিবিদ্যা ও 19৪০00০9] 
ঢ17119591019- হাটিম্যান ও অন্যান্য নীতিশীস্্বিদদের অভিমত __নীতিবিদ্যা 
ও প্রয়োগবিদ্যা-ম্যাকেঞ্রি ও অন্যান্য নীতিশীস্রবিশারদদের অভিমত-_নীতি- 
বিদ্যার বিঘয়বস্তব ও আলোচ্য বিষয়-_নীতিশাস্পাঠের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও 
প্রয়োজনীয়তা । 


নীতিবিছ্যা 


প্রথম অধ্যায় 
অবতরণিকা 


কোন বিঘয়ে পাঠ আয়ন্ত করার আগে সেই বিষয়টির সংজ্ঞা নির্দেশ করার 
একট। রীতি আছেঁ। কিন্তু বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার পূর্বেই 
যদি আমরা বিষয়টির সংজ্ঞা দেবার চেষ্ট1৷ করি, তবে বোধ হয় সংজ্ঞাটি দৰোধ্য 
হয়ে পড়বে । বিশেষ .করে যখন নীতিবিদ্যার সংজ্ঞার ব্যাপারে পণ্ডিতদের 
মধ্যে মততেদের অস্ত নেই । তাই নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার আগে 
আমরা উদাহরণ সহযোগে নীতিবিদ্যার স্বরূপ বঝতে চেষ্টা করব । মানুঘের 
নৈতিক আচরণ বিধির ব্যাখ্যা ও তৎসন্বন্ধীয় তত্বনিণয়ই যে হল নীতিবিদ্যার 
কাজ, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। অতি প্রাচীন কাল 
থেকে মানুঘের আচরণ বিধিকে বিধিবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা চলেছিল এবং 
সেই চেষ্টার মধ্যেই আমর! নীতিবিদ্যা সম্পকিত আলোচনার প্রথম সুত্র আবি- 
কার করি। বেদের' বাক্ষণ' অংশে নীতিকণ! ও কর্তব্য সম্পূর্কে নির্দেশ পাওয়া 
যায়। বেদ প্রায় যীস্ুধীষ্টের জন্মের ৪৫০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল। 
বৈদিক ধাখিরা এক বিশৃব্ন্দাওব্যাপী নীতি-পরিমণ্ডলের কথা ভেবেছিলেন । 
এর নাম দেওয়া হয়েছিল খত । একে বৈদিক ধাঘিরা বলেছেন বিশ্ব সত । 
মানুষ কেন, দেবতারাও নীতিকে মেনে চলতেন। বৈদিক মতে মানুঘকে সৎ 
হ'তে হ'লে তাকে নিত্যদিন দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। বৈদিক" 
ক্রিয়াকর্মের, যাগবজ্ঞের অনুষ্ঠান করাও আমাদের নৈতিক জীবনের অনুকূল ব'লে 
ধারণা করা হ'ত। যাঁর বেদপন্থী নন এমন পণ্ডিতের সংখ্যা ও কিন্ত এদেশে 
কম নয়। এদেশের চার্বাক পন্থীরা, বৌদ্ধধর্মাবলশ্বীরা, জৈন ধর্মে বিশ্বাসীরা 
াডাজলঠউউ১০5 । ওদেশের অর্থাৎ পাশ্চাত্যের প্রাচীন দার্শনিক প্রেতে। 

বং আরিস্ততলের কথা ধরা যাক। এ'রা যথাক্রমে খী্টের জন্যে প্রায় ৪০৩ 
এবং ৩০০ বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রেত তার “২০১1০” ও 
120016088, গ্রন্থে ব্যজি মানুঘের নৈতিক আচনশ-বিধি ও সমাজের সামগ্রিক 
নৈতিক আচরণ বিধির কথা বললেন। তিগি ম্বভাবতই বেদপন্থী নন ; তাই 


4 নীতিবিদ্যা 


বেদকে প্রামাণ্য ব'লে স্বীকার “ক'রে বেদোজ্জ নীতি শীস্রকে তিনি গ্রহণ 
করেননি । আর তীর পক্ষে বেদকে গ্রহণ বা বর্জন করার প্রশ্ুটা ও 
অবাস্তর। আরিস্ততল বললেন যে সব্রেচ্চ নৈতিক মূল্য রয়েছে সুখের 
মধ্যে। তবে সে সুখকে পেতে হ'বে নৈতিক আচরণ বিধির অনুসরণ 
ক'রে। তীর মতে বৃদ্ধিজীবী মানুঘ আপন আপন বিচারবুদ্ধির ব্যবহার 
ক'রে যে আচরণবিধি অন্সরণ করে তা হ'ল 001870500 10099: ; 
যুক্তি আশ্রিত বলেই এই নীতি-ধর্মের মূল্য অনেক বেশী । আর এক ধরনের 
নীতি ধর্ম আছে। প্রেতো এর নাম দিয়েছিলেন “50০81 ৬0555 ; যখন 
জামর। যুক্তি এবং বৃদ্ধি দিয়ে আমাদের আবেগ প্রবণ পশুবৃত্তিটাকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারি তখন আমরা এই 1801091 17055 এর সন্ধান পাই। 
আরিস্ততল বললে, যে স্সুখে আমরা আমাদের নৈতিক জীবনের সাধ- 
কতা খঁজে পাই তা হ'ল এই 1800600 এবং 60:1০81 11055এর 
লমনৃয়ের কফলশবনতি ; অর্থাৎ এই দই ধর্মের সমনৃয়ের মধ্যেই নৈতিক জীৰনের 
পূর্ণ সার্থকতা | নৈতিক জীবনসাধনার পরামূল্যটুকু এই সমন্বয়ের মধ্যেই 
বিধৃত। | 

কিন্ত মানুঘের এই প্রবৃত্তি বা [7560 টাকে এযুগের নীতিবিদরা 
সবাই নিন্পা করেননি । নব্য দাশনিক বাট্রাণ্ড রাসেল আবার বললেন 
যে নৈতিক জীবনের লক্ষ্য হ'ল. আনন্দ। ব্যক্তি যানুঘের 0০০৫ 116 
বা সৎ ক্জীবন হ'ল আনন্দের জীবন এবং সেই জীবনই হ'ল পরম কামা 
(058178৮1) ; সেই আনন্পময় নৈতিক লক্ষ্যের নিরূপণ করার ব্যাপারে 
যুক্তি-বৃদ্ধির (0২261017811) কোন হাত নেই। জীবনের নৈতিক লক্ষ্য 
নিরূপণ ব্যাপারে 1173000 বা সহজাত প্রবৃত্তির কর্তৃত্ব ঘোল 'আনা। 
নৈতিক লক্ষ্যটি নিক্পিত হ'য়ে গেলে কোন উপায়ে, কী ভাবে সেই 
লক্ষ্যে পেছালো যাবে সেটি ঠিক করে সানুষের যুক্তি-বৃদ্ধি বা £68500 ; লক্ষ্য 
বা উপেয়কে যুজিআশ্রিত বা যৃক্ষিহীন (8:610191 ০1 11181101291) এই 
সব আখ্যায় আখ্যাত করতে চাদনি দাশনিক রাসেল | নৈতিক লক্ষ্য 
হ'বে প্রের বা অতীপ্লার যোগ্য । তা হ'ল ফানসপ্রবৃতির (17051100) কাজ ;. 
যখন কেন নৈতিক লক্মাকে তালে ব'লে বুধাব, অভীপ্লিত বলে ধারণা 
করতে 'পারৰ তখনি কিন্ত তাকে জীবনে সতা ক'রে তোলার জন্য আমরা 
উপাক্ষেপ্র সন্ধান .কল্পতে' খাকব। এই নির্গি্ট আনন্দময় লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়ার প্রশে উপর উত্তাবঘের সার্ঘকাতী 'এবং সেই প্রকৃষ্ট উপায়টুক 
উত্তাকনের কাছ হ'ল যৃদ্ি-রুদ্ধির - (0১৪১০ ; অতএব শ্রীক দার্শনিকের 


অবতরণিকা। 


যৃক্তিবাদিতা থেকে নব্য ইরোরোপীয় নীতিদর্শনের যুক্তিবাদিতার বাপ 
স্বতগ্র। সেখানেও পার্থক্যটা পরিস্ফুট । 

তা হ'লে দেখা গেল যে বেদ যাকে নীতির সার বললেন, ঠিক তাকে 
গ্রহণযোগ্য মনে করলেন লা প্রেতো এবং আরিম্ততল উভয়েই | আবার 
প্রেতো-আবিস্ততল যে নীতিধর্ষের কথা বললেন, তা ঠিক বৈদিক আচরণ- 
বিধির সঙ্গে হবহু মিলল না; নব্যদাশনিক বাট্রাড রাসেল ও ভি কথ 
বললেন ; সেখানেও অনিল রয়ে গেল। অথচ বেদের প্রামাণ্য. ব! প্রেতে। 
এবং আরিস্ততল কথিত নীতিধর্মের সারবস্তর কথা কেউই সহজে অস্বীকার 
করতে পারেন না। ভারতের আস্তিক্যবাদী দর্শন যেমন বেদপন্থী ঠিক 
তেমনি আধুনিক যুরোপীয় দর্শনকে প্রেতোর দর্শনের পাদটীকা বা ০০৮. 
1005 বল! হয়েছে। অর্থাৎ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন এক অর্থে প্রেতো- 
পর্বী। উভয়ের মতের গরমিল নৈতিক আঁদশের দুর্জয় চরিত্রের কথাই 
নিদিষ্ট করে দেয়। নীতি বলতে আমরা কী বুঝি? তা নিধারণ 
করতে ন। পারলে নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দেওয়াও সহজসাধ্য হবে না। 
নৈতিক আদর্শের চরিত্র নিয় করতে না পারলে নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা 
দেওয়াও কঠিন। হ'বে। বিভিন্ন প্ডিতজন আবার ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক 
আদশকে গ্রহণ করেছেন ;: তাই তাদের গ্রহণযোগ্য নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা! 
ও বিভিন্ন! তার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নীতিবিদ্যার স্বব্ূপ ও প্রকৃতি নিয় 
করেছেন। অতএব নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রাথমিক অনু- 
সন্ধানের পরে এর সংজ্ঞ দেওয়ার চেষ্টা করলে বোধ হর তা ফলপ্রসূ 
হবে। | 

দাশশিক কোচে শির নীতি সম্মত কিনা এই দুরূহ তত্বের আলোচনা! 
করতে গিয়ে বললেন যে, ষেহেতু শির মানুঘের সমগ্র মনন ধর্মের প্রতি- 
ক্রিয়া বা প্রতিবেদন মাত্র, অতএব শিল্পে নীতিধর্মের স্পশ এবং প্রভাব 
থাকবেই । মানুঘের জীবনে নৈতিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। 
কেননা মানুষ সামাজিক জীব এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গে নৈতিকতার 
সম্বন্ধ অতি নিবিড় । মানুঘের নৈতিক আচরণের আধার হ'ল তার সামাজিক 
জীবন। সমাজ জীবনে মানুঘের কতকগুলি আচরণ এবং অভ্যাস 
নিন্দিত ও অন্য কতকগুলি প্রশংসিত হয় ; পশ্চিম দেশীয় নীতিশাস্্রবিদ 
এদের বলেছেন 71০81 ১০০25, অর্থাৎ নৈতিক মূল্যায়ন বোগ্য ক্রিয্বাকর্ম ? 
মানুঘের সমাজ জীবনের এই দিকটা-যাঁকে আমর। সৎ বা অসৎ: এরই 
দৃই আখ্যায় আধ্যাত করতে পারি, এরই সঙ্যক আলোচনা যে বিদ্যায় 


০ যারা পল সক জপ ৯০ ৮ 


€ নীতিবিদযা 


থাকে তার. নাম নীতিবিদ্যা (60০5 অথবা $০16002 01 710791105 ) 
দিয়ে বাঁকি। 
 শ্বীক বিশেঘ্য 87০5. থেকে 86108 কথাটির উৎপত্তি ঘটেছে। 
5৮০৩ শব্দের অর্থ হল, সামাজিক প্রথা অভ্যাস বা আচার! এখান 
থেকেই গৃহীত হয়েছে 80815 (চরিত্র) কথাটি। আমরা বলতে পারি 
যে, সমাজে স্বীকৃত প্রথা ও আচারের নিত্য অনুসরণ করে আমরা যে 
অভ্যাস গঠন করি এবং সেই অভ্যাসের মাধ্যমে যে চরির গঠিত হয় 
তাকে নৈতিক' বলে প্রশংসা করা হয়। ভাহলে বলা যায় যে,(8২০5 
বা নীতিবিদ্যা হল সেই শস্্র যে শাস্ত্রে মানুঘের আচর ২ চরিত্রের 
প্রশংসা এবং নিন্দার যুক্তিসঙ্গত মান নিদিষ্ট করে দেয়। 
লাতিন শব্দ 7065 (বিশেধ্য পদ) থেকে 1০18] শব্দটির উৎপত্তি 
হয়েছে ;,. এর অর্থও সমাজ-সম্মত আচরণ ; সামাজিক মানুঘেরা অনুশীলনের 
ছারা এই আচরণ অভ্যাস করে থাকে । এই সূত্রটি থেকে বিচার করলে 
আমরা [01০5 বলতে সেই চিন্তগুলিকেই বুঝবো যা! মানুঘের আচরণের 
সামাজিক দিকট! নিয়ে আলোচনা করে এবং ভালো ( ০০৫.) ব৷ কল্যাণের 
অর্থ ও মান নিদিষ্ট করে দেয়। এই শাস্ত্র বা বিজ্ঞান মানুঘের আচরণের 
বিচার বিশ্রেঘণ করে কোন একটি আদর্শকে নিদেশ করে । এই আদশকে 
কেন গ্রহন কর৷ হল, তাকে আদর্শই বা বল হল কেন তার যুক্তি- 
যুক্ততা সম্বন্ধে আলোচনাও এই শ্রাস্ত্রে দেখ! যায়। আমরা আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনে ভালে! এবং মন্দ' কথা দুটির যথেচ্ছ ব্যবহার করি ; কিন্ত নীতি- 
বিদ্যার মানদণ্ডে বিচার ক'রে বলব যে, মানুঘের কোন কোন আচরণকে 
ভালো বা বলা হয় কেন আবার অন্য কতকগুলি আচরণকে মন্দই 
বা বলা হয় কেম? নীতিশাস্তে এই ভালো-মন্দ বলার ন্যায়সঙ্গত 
ব্যাখ্যা দেওয়! হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা মনে রাখব যে নীতিবিদ্যার 
“ আলোচ্য বিষয় হল মানুঘের স্থেচ্াকৃত আচরণ ; এই আচরণ- 
অভ্যাস নৈতিক বিচারের বিঘয় ; এই আচরণ মানুঘের চরিত্রকে সম্যক 
প্রকাশ করে| অতএব বলা চলে, নীতি বিদ্যা মানুঘের আচরণ ও 
চরিত্রের মান নির্নয় করে; তাদের আদরশশও নির্দেশ করে দেয়। এই 
মান বা আদর্শ 'হল 'মানুঘের কল্যাণের আদর্শ । এই আদর্শ আবার 
উচিত্য-অনৌচিতত্যর নিয়ামক । (আমরা নীতিশীস্রবিদ 7,01৩-র সংজঃ 
মনে রেখে বলতে পারি বে, নীতিবিষ্যা! হল সামাজিক মানুষের আচার 
আচরণের আদর্শ-বিধায়ক বিজ্ঞান মানুষের আচরণকে শ্রই বিজ্ঞান 






অবতরাণিকা গ 


ন্যায় বা অন্যায়, ভালো অথবা মন্দ এই ধরনের আখ্যায় আখ্যাত করে 
থাকে । সুতরাং আমরা! বলতে পারি যে, নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ নীতিবিদ্যার 
কাজ হ'ল মানুঘের অভ্যাস ও প্রথাকে অনুসরণ ক'রে তার নৈতিক আদর্শের 
অন্বেঘণ করা, যে লীতি মানুঘের সমগ্র চরিত্রকে বিধৃত করে থাকে 
তার সম্যক আলোচনা করা | মানূঘের ন্যায় অন্যায় আচরণ, শুভ এবং 
অশ্ুতপ্রণ্‌ অত্যাসগুলি কোন্‌ নীতির উপর নির্ভরশীল, কোর আদর্শকে 
তারা আশ্রয় করে থাকে এসবের আলোচনাও. নীতিবিদ্যার অন্ততুত। 

এই প্রসঙ্গে আমর! প্রশ্ন তুলতে প্রারি যে, সমাজ বহিতুত মানুঘের 
বেলায় কি নৈতিক বিচার ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য নয়। নির্জন 
স্বীপবাসী 4/165817061 96111 যখন সমাজ জীবনের কথা, বন্ধের 
কথা, প্রীতি ভালোবাসার কথা আকুলভাবে বলছেন তখন কি তিনি যা 
ভাবছেন তা নৈতিক বিচারের আওতায় আসবে লা? উত্তরে আমরা 
বলব যে তা নিশ্চয়ই আসবে । কেন না নৈতিক আচরণ বলতে আমরা 
শৃধ পবিদৃশ্য্ান ক্রিয়া কাণ্ডকেই বুঝি না, আমরা মানুঘের চিন্তা, ইচ্ছা ও 
প্রবৃত্তিকেও বুঝি। কারণ হল, মানুঘের চিস্ত।, ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি মানুঘের 
চরিপ্রকে, তার অভ্যাসকে প্রকাশ করে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথা 
মনে রাখা দরকার যে, সমাজসন্মত হলেই যে তা নৈতিক হবে এবং 
সমাজসন্মত না হলে তা অনৈতিক হবে এমন কথা বলা আমাদের 
উদ্দেশ্য নয়। মানুঘের কল্যাণ কামনা যে সব সামাজিক বিধি বিধান 
এবং আচার -্্রথার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'বে, তাকে আমরা নৈতিক বলব। 
কিন্ত কালের প্রভাবে যখন এই ধরনের প্রথা এবং আচার-বিচার তাদের 
কল্যাণের শক্তিটাকে হারিয়ে ফেলে সমাজের সংহত শক্তিকে খবংস করে 
তখন তাকে আর কল্যাণপ্রস, বলে স্বীকার করা যায় না। অন্ধ সামাজিক 
প্রথায় তা পর্যবসিত হয়। এই ধরনের সামাজিক প্রথার অন্ধ অনুকরণ 
নৈতিক আচরণ নয়। লীতিবুদ্ধি মানুঘের ব্যক্তিগত সম্পদ ; সেই নীতি 
বৃদ্ধি মানুঘের মনন ধর্মের মধ্যে অনুস্যত। মান্ব প্রকৃতির মধ্যেই মানুঘের 
নৈতিক বৃদ্ধিটক্‌ প্রচ্ছয় হয়ে থাকে । খাঁনুঘের প্রতিষ্ঠা এই নীতি বুদ্ধির 
উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল | 1 | 

উপরের প্রাথমিক মন্তব্যগুলি থেকে 'আমরা নীতিবিদ্যার একা 
সংজ্ঞা নিণয়ের চেষ্টা করতে পারি। (নীতিবিদ্য হ'ল সেই বিজ্ঞান ব৷ 
মানবজীবনের পরম আদর্শ ও সেই আদর্শের নির্ণায়ক ও পরিপৌোথক 
নৈতিক বিধিবিধানগুলির চৰিত্র নির্ণয় ক্ষরে; এই নৈতিক বিবিবিবান 


৪ শীতিবিদ্বা 


অনুলারেই মানুঘের আচরণের ভালো-যন্দেক্র বিচার কর! হয় । 7 দার্শনিক 
/1085...2186. নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন : (সমাছেক, 
অধিধাসী মানঘের আচরণ সন্বস্বীয় আদর্শদিষ্ঠ বিজ্ঞোদই হ'ল লীতিবিদ্যা 
মানুষের “আচরণ ভালো অখব! মন্দ, উচিত কী অনুচিত, তার বিচার নীতি- 
বিদ্যা করে 1 (৩ 085 ৫6হি)৩ 00105 ৪3 035 100112080৬৩ $0161)0৩ 
০:16 001700০0601 1000120. ৮6168 11176 21) ৪০০1৩৫1৩৩--৪, ৯০111০6 
5/1)101) 180569 (1215 ০01)00010 ০৩ 11612 01: /:0126, ০ ৮৩ ০০৫ ০01 
080১ 01 17) 50106 5100119 ৬৪১. -৬/. 11115 : &2 11109080601) (0 
01105, পঃ 2) 


নীতিবিস্ত! কী বিজ্ঞানধর্ী 

নীতিশান্তকে নীতি-বিভ্রান বলা হরেছে। বিজ্ঞান কথাটির অর্থ 
হল বিশে জ্ঞান ; অন্ততঃ স্বামী বিবেকানন্দ এই অর্থেই বিজ্ঞান কথাটিকে 
শ্বহণ করেছেল। আমর! বিজ্ঞান বলতে সাধারণত: বুঝি সমজাতীয় 
কতকগুলি বস্ত্র বা ক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ও যুক্তি সঙ্গত আলোচনা! ক'য়ে 
লেই বিঘয়ের মূল বিধিবিধান বা আইন কানুনের অনুসন্ধান কার্য ; বিজ্ঞান 
কিন্ত পৃথিবীর ধাবতীয় বিঘয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশে অগ্রণী হয় না।, 
বিজ্ঞনী মানুঘের জ্ঞানের সীমাকে স্বীকার করে নেয়; তাই প্রত্যেক 
বিজ্ঞানের অনসন্ধানের ক্ষেত্র সীমাব্ন্ধ । একটি বিশেঘ সীমার স্বায়া 
বিজ্ঞানী তার আলোচ্য বিঘয়কে চিছিত করেন । বিজ্ঞাদের চেষ্টা হল 
বিশ্বের চলমান ঘটন৷ প্রবাহের পশ্চাত্েত যে মূল বিধিবিধান বা 7701708- 
13510217485 ক্রিয়াশীল রয়েছে, তার সন্ধান ও ব্যাখ্যা কর! | বিজ্ঞান 
কতকগুলি মৌল স্ব্রকে বিশ্বেঘণ করে এবং বুদ্ধি বিচারকে অবলম্বন 
ক'রে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে প্রাকৃতিক শক্তির তত দিয়ে ব্যাখ্যা করে। 
সুষ্ঠ তর্কশান্রসন্মত আলোচনা হল বিজ্ঞাণের লক্ষ্য ।: প্রত্যক্ষণ ও 
পরীক্ষণ অর্থাৎ 00507%8001) ২3. £/070129076- এদের আশ্রয় করেই 
বিজ্ঞানী তাঁর সন্ধান কাষ চালান। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল, জ্ঞান লাভ 
করা | বিজ্ঞানীর মৃখ্য উদ্দেশ্য হল সুসম্পূর্ণ জান ; এই সুসম্পূর্ণভ্ঞান- 
টুক লাত হয় বিষয়ের সাধারণ স্ব্রগুলির ( 0570181 [8৪ ) যথাযথ 
আয়ভীকরণের মাধামে | নিদিষ্ট এবং মিতুল হওরা চাই বিজ্োনের আলোচনা 
“করণ : তাই বৈজ্ঞাণিক আলোচনার ফলশ্রতিও নিদিষ্ট এবং পির্ভুল হয় 
ব'লে সাধারণের ধারণী । নীতি বিজ্ঞানে কিছ্ত এই পরীক্ষণ বা চযস্রোহ 





ঁ 


7860-এর কার্ধকারিতা অপ্রাসঙ্গিক | তবে লীতিবিজ্ঞাচের আলোচনা 
সুশৃঙ্খল ও যুক্তিসঙ্গত হওয়া দরকার | সুনিবন্ধ চিত্ত এবং বিচার, এদের 
আশ্রয় করেই নীন্তি বিজ্ঞান সিদ্ধান্তের পথে অথসর হয়। | 


নীতিবিদ্ভ! 2 বস্তনিষ্ঠ 0:০/4%) ও আদর্শনিক্ট 0497555472) বিজ্ঞানের 
প্রন্ভেদ-- 
কতকগুলি বিজ্ঞানকে 7১০৪1%৩ 5৩০৩ (বস্তনিষ্ঠ বা সদর্থক 
বিজ্ঞান) ঘলা হয়েছে: 4চ0510%৩ 9০10706 00118 8৪ ৪৮০০৫ 016 
*:081016 ০৫ 00108520069 20008119 2৬" প্রাকৃতিক ঘটনা যেমনটি ঘটে 
এই' বিজ্ঞান তেমনটি বলে এবং তার স্বরূপ বিচার বিশ্রেঘণ করা হল 
এই ধরনের 7১০৪161%৩ 9০16০৩-এর কাজ | রসায়ন শাস্ত্র বা (010520150, 
পদার্থবিদ্যা বা 155105 হল এই ধরনের 7১9510%৩  9০81190 ; 
রসায়ন শাস্ত্র জলের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে করমুল৷ বা সূত্রে নির্দেশ করে দেয় 
। পদার্থবিদ্যা শব্দের গতি সম্বন্ধে যে পরিমাপ দেয় তা সবই হল 
৮১০510৩ 5০16০৩-এর আলোচ্য এবং অন্তভ্ত। নীতিশাস্ত্র কিন্ত এই 
ধরনের ৮১০31%%৩ $০167106 নয় ; একে বলা হয়েছে. 0177811%6.9০101)0 বা. 
আদশনিষ্ঠ বিজ্ঞান? 1017780%৩ 5০16০6-কে ব্যাখ্যা করে বল! চলে যে, 
এই ধরনের আলোচনীও বিফলন নৈতিকব্যবহারের ও চিন্তনের যান ও আদর্শকে 
আমাদের সামনে তুলে ধরে। আরা কি করব, কি আমাদের কর! উ্ 
ৃ নরেশ দেয়)। এই মান নির্পায়ক বিজ্ঞানই হ'ল ব022090%5 
9পরোভানত- নন্দপন-তভূ বা £536115003, তর্ক বিদ্যা বা 7.০৮1০--এদের ০: 
[7915৩ 50161506 বল। হয়| নীতি বিজ্ঞান বা নীতি বিদযাও এই ধরনের 
ব০0080৬৩ 99168০9 ; নীতি বিদ্যার উদ্দেশ্য হল, একথা! আমরা আগেই 
বলেছি, মানুষের ব্যবহারবিধির, মানুষের আচরণের আদর্শ নির্দেশ করা । কোন্‌ 
আদর্শ কোনো একট! নন উদ্বদ্ধ করবে অর্থাৎ 
মানুষকে কোন্‌ ধরনের আদর্শের উদ্ধ কর! উচিত, তার নির্দেশ দেবে নীতি 


বিজ্ঞান বা নীতি বিদ্যা সঁকে কথা দিয়ে বিদ্যাসাগর উত্তাল নদী পার হয়ে- 


টি 


ছিলেন রান্ত্রির অন্ধকারে ; এই আচরণের যৌকজ্িকতা ব্যবহারিক বিচার বৃদ্ধিতে 
ধর! পড়ে না । ' কিন্ত আদর্শ-আশ্রয়ী যানুঘের যে নৈতিক বিদ্যা সেই-বিদ্যাতে 
এই ধরনের নৈতিক ব্যবহারের যৌক্তিক অতি মারায় সুস্পষ্ট। নীতি 
বিজ্ঞান তাই [২010286%৩ 96০৩-এর আগুতায় আসে । তবে লীতি বিজাগে 
আদশের দিকটাকে বড় করে দেখা হলেও, যানের উপর বিশেষ জোর দেয়? 


0 নীতিবিদ্যা 


হলেও নীতি বিজ্ঞানের আরেরুটি দিকও রয়েছে । সেই দিকটা হোল প্রকৃতি 
ঘির্দেশক। মানুঘের প্রকতি কি, তার চরিত্রের স্বরূপ কি এইসব সন্বদ্ধে 
আমাদের যদি কোন জ্ঞান না থাকে তবে মনুষ্য আচরণের আদর্শও আমরা নির্ণয় 
করতে পারি না। কোন ভাঙ্গ৷ বাড়ী সারাতে হলে, কিংবা সেই ভগ্ন গৃহকে 
নতুন বূপে দিতে হলে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার যে সেই ভাঙ্গা বাড়ীটা 
কি অবস্থায় আছে! এটা হল গুহ পুননিমাণ করার প্রাথমিক পদক্ষেপ। 
তেমনি ধারা মান্ঘের চরিত্রের, তার প্রকৃতির স্বরূপ জানা না থাকলে আমরা 
কি করে মনুষ্য আচরণের আঁদর্শ নির্নয় করতে পারি? বোধহয় পারি না। 
তাই নীতি বিজ্ঞান বা লীতি বিদ্যা মৃখ্যত: [ব০0780$৩ 50150০9 হলেও 
নৈতিক বিচার বিশ্রেঘণে মনুঘ্য চরিত্রের ৮০31৩ অর্থাৎ সদর্থক দিকটিকে 
উপেক্ষা করা চলে না । তাই মনোবিকলন বা 5/০7০1০£1০৪1 /৯11815915 
নীতি বিজ্ঞানের সহারক বলে গণ্য হয়েছে। এই বিশ্বেঘণের ফলে মানুঘের 
নৈতিক চিন্তার ও ব্যবহারের আদর্শ নির্ণয় কর! সহজ হয়ে উঠেছে । 
দার্শনিক 1,০০০ বললেন, 01211 09 016 0০6 50100০6 2৫ 
চ05117555. ০6 78010170 10 50116181” অর্থাৎ দার্শনিক লকের মন্তে নীতি- 
বিজ্ঞানই হল সাধারণ মানুঘের আলোচনার সবচেয়ে উপযোগী বিঘয় বস্ত। 
আমরা জানি যে, সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুঘের কাছে নীতি বিজ্ঞান মৃখ্য 
বিবেচনার উপযুক্ত বিষয়। মানুঘের মত বাঁচতে হলে, সামাজিক মানুঘ 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হ'লে নীতি এবং আদর্শকে ব্যক্তিগত জীবনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে ; পশুর ব্যবহারের সঙ্গে মানুঘের আচরণের এখানেই 
তফাৎ|। পশুর ব্যবহার (661851901 ) হল ব্যবহার মাত্র এবং মানুঘের 
ব্যৰহার শুধ ব্যবহারই নয়, তা হল আচরণ বা ০০20০ | পশুর মত 
মান্ঘেরও সহজ]|ত প্রবৃত্তি বা 1080100 আছে । মান্ষ তার শুভ নৈতিক 
বুদ্ধির দ্বারা এই প্রবৃত্তিকে সংবত করে; এই সংযমের মধ্যেই মানুঘের 
মনুষ্যত্ব । তাই মহাদার্শনিক আরিস্তুতল বললেন যে, নৈতিক জীবনের 
মধ্যেই মান্ঘ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। নৈতিক স্বভাবই 
হল মান্ঘের শ্রেষ্ঠ স্বতাব। এই প্রসঙ্গে তিনি নীতি বিজ্ঞানকে বিশেঘ 
অর্ধাদায় অনিষ্ঠ করে দেখেছেস |! মানুঘের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এই নৈতিক 
জীবণের পটভূমিকায় ; ব্যজিন্র নিজের মধ্যেই মনুষ্য সমাজের মহৎ এক্য 
বিধৃত। নীতি বিদ্যার আলোচনাকালে আমরা ষান্ঘের এই সার্বজনীন 
প্রকতির আলোচনা করি, সন্ধান পাই মান্ঘের সেই সর্বব্যাপী এক্য ও অস্তিত্বের 
বিস্তৃতির : এই অর্থে আষরা নৈতিকতাকে মাঁদব-কর্ষের সামান্য লক্ষণ বলতে 
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পারি; এই নৈতিক গুপটি কেবলমাত্র মনুঘ্যসমাজেই পরিলক্ষিত হয়। 
মানুষের অন্যান্য বিশেষ প্রয়োগধর্মী গুণাগুর্ণ এবং আকস্মিক বিদ্যাবস্ত। থেকে 
এই নৈতিক গুণটিকে পৃথক ক'রে দেখতে হ'বে ; মানুঘের প্রকৃতির এককপতা 
এবং তার কর্তব্যের সাধারণীকরণ-এসবের যখাষথ ব্যাখ্য। ওবর্ণন৷ নীতি-বিজ্ঞান 
দিয়ে থাকে । [21012177018 2) 005 5009৩ ৮৩০81154092 [024%559] 
2180 0121206511800 61610561101 1)0177210 20010, 15 11077817 
510118010 1021 ০:০০1/৩1৮০০, 85 ৫1901750191)50 [0170 115 10910100191 
€6০121081 2100 2০০1৫612121 61618610195, 05 ৫6117752001 ০01 03 
(01 ০0128177010 1770016 200 ০00101701) ৫005) 0116 19০1৩1 003107683 
01 72291010100 11) £6156721 15 65 017068%০001 01 11171091 ৯০161506.”] 


নীতিবিার স্বরূপ 

নীতিবিদ্যাকে 0177801%৩ বা আদশীশ্রয়ী এই আখ্যায় আখ্যাত করলে 
এটুকু বোঝা যায় যে, এই বিদ্যা বা বিজ্ঞান নৈতিক আদর্শের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে এবং সেই আদর্শকে নিদিষ্ট দূপ দেবার চেষ্টা করে। নীতি-বিদ্যা 
মানুঘের নৈতিক চরিত্রের বর্ণনা করে না; নৈতিক আদশের উপস্থাপনা ও তাকে 
নিদি্ঈ রূপ দেবার প্রয়াস পায়--এই ধরনের কথা ভাববাদী দর নশাস্ত্বিদেরা 
বলেছেন । বিষয় বাদী নীতি-বিদ্যা বা 0০৪০6৮৩ 770)1০এর ভাঘ্যকার 
ব1০0181 718100917) এই প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন তার উল্লেখ করা 
বোধ হয় এখানে অপ্র।সঙ্গিক হবে না । তিনি বললেন, আমাদের নৈতিক 
অনুভূতি হল মূলত: প্রেয়ের মান সম্পকিত অনুভূতি ; সেই প্রেয়ের অনুভূতিকে 
কর্মে রূপান্তরিত করতে নির্দেশ দেয় এই অনুভূতি ; এক কথায় এই অনুভূতি 
হ'ল ম্ল্য-অনুভূতি। এই নৈতিক মূল্যের অনুভূতিকে তিনি, বললেন 
গা? বা সর্ব অভিজ্ঞতা অনির্ভর। প্রেতোনিক দরশনে আমরা সকল 
মান্ঘের সমস্ত অভিজ্ঞতা অনিভর এই £0191 জগৎটিকে পেয়েছি । যুল্য- 
সম্পকিত সববিধ অনুভূতির আশ্রয় হল প্রোতোর এরই £071011 জগ্বৎ বা 
ড্/০০৫ ০ 10985 ; নৈতিক মূল্যের এই আদর্শীশ্রয়ী চরিত্র চগারাগাহাঃ 
এর মতে সমস্ত অভিজ্ঞতা বহির্ভূত /00107 105৪-র জগতে স্থিত। তার 
(মুআঠা0-এর) মতে, জ্যামিতি যেমন জ্যামিতিক সত্যগুলিকে শেখায় 
তেষনি নীতিবিদ্যা আমাদের নৈতিক সত্যগুলিকে শেখাতে পারে । অর্থাৎ 
নৈতিক. আদর্শের দিকে নীতিবিদ্যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে খাত্রে। 
জ্যামিতির সঙ্গে নীতিবিদ্যার তফাৎ হুল এই যে, নীতিবিদ্যা আমাদের একাটি 


12 লীতিবিদা। 
মূল্যের জগতের দিকে, একটি মান দণ্ডের দিকে, কতকগুলি অবশ্য করণীয় 
কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং লীতিবিদ্যা তার এই বিশে 
গুণে তব 011786%5 বা আদর্শীশ্রয়ী হয়েছে ; তার 1507০৫ বা প্রয়োগ-পদ্থা 
প্রবং নৈতিক শিক্ষার গুণে তা মোটেই ২০08৩ বা আদর্শাশ্রয়ী হয়নি । 
(16 0096001৩175 13011090৬৩ 8090110£ ৮০ 10 ০০977610 60 191 
8০০01410600 15177511800 ০0115 80770 ০1 06901176 ) 

অতএব চ1910021)7-কে অনুসরণ করে বল! চলে যে নীতিবিদ্যা হল 
ব07008016 বা আদরশীশ্রয়ী এবং নীতি বিদ্যার সেই আদরশাশ্রয়ী চরিব্রটুক পাই 
আমর] তার বিঘযবন্ততে | 1781180 আরো! বললেন যে, নীতি বিদ্যার এই 
বিঘয়বস্তর ০1280550180 বা আদশাশ্রয়ী চগ্ষিত্রকে নীতিবিদ্যায 
চরিত্র হিসেবে দেখা হয়েছে । আমাদের চেতনায়ও এই সব নৈতিক আদশ 
যে পরিমাণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে আমাদের কর্মে প্রেরণা এবং নিদেঁশ দেয়, 
আনাদের মানসিক গঠন তৈরী করে দেয়, আমাদের অতি-বাস্তব চারপ।(শের 
জগতটাকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে শেখায়, ঠিক সেই পৰিমাণেই নীতিবিদ্যার 
এই ট০11021৬৩ বা আদশাশ্রিত চরিব্রটুকৃকে দেখা যায়। এইট্রসঙ্গে 
1781000800 আরও বললেন যে নীতিবিদ্যা হল একধরনের প্রয়োগমূলক 
দর্শন বা ঢ800০৪1 11711950101)% +)কিত্ত তিনি এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে 
পাঠককে সাবধান করে দিয়ে বললেন, মানুঘ নীতিবিদ্যা পাঠের ফলে কতখানি 
নীতি-পরায়ণ হয়ে উঠতে পারে এটা দেখা বোধহয় নীতিবিদ্যার কাজ নয়? 
নীতিবিদা। পাঠের কলে পাঠকের কতটক্‌ উপকার হল, সমাজের নৈতিক 
মানের কি উন্নতি ঘটল, ত৷ দিয়ে লীতিবিদ্যার চরিত্রের বিচার হয় না। 
তবে কি একথা বল! যায় যে, লীতিবিদ্যার কাজ হল মূল্যের জগতকে 
আবিষ্কার কর। ? এই দুর্লভ জগতটিকে আবিষ্কার করেই কি নীতিবিদ্যাকে ক্ষান্ত 
থাকতে হবে ? জীবনে কোথাও তার প্রয্মোগ ঘটলো কি না এট! কি নীতিবিদ্যা 
দেখবে না ? 1082160121) বললেন যে, এই ধরনের মূল্যমান নিণয় করার দিকে 
নীতিবিদ্যার সঙ্ঞান প্রয়াস না খাকলেও মান্ঘ বখন এই বিদ্যা আয়ত্ত করার ফলে 
উর্ধতর মূল্য চেতনায় চেতপাবানশ্হয়ে উঠবে, যখন তার নৈতিক বিচার বৃদ্ধির 
উন্নতি ঘটবে, দিত পল 
শীল এবং সচেতন হতে, উঠবে। (আানুঘের মূল্য চেতনাকে 
ভাগ এবং বধিত করে, এই সিদ্ধান্ত করলেন, জি অতএব 
0ো7080৩ বা. মানপির্নায়ক বিজ্ঞান হয়েও নীতিবিদ্যা তী র ন্‌ 
৪০০৪1 5০15০০৮-এর অর্ধাদ। পেল. | 
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.. পীতিবিদ্যাকে 1%500081 1108915 এই আখ্যা দেওয়ার সঙ্গে পে 
যে প্রশ্নটা ওঠে সেটি হল কেমন করে নৈতিক আদর্শ, (কোন্‌ শক্তি বলে এই 
নৈতিক আদশ) বাস্তব জীবনের বপাস্তর ঘটায়? [12107811) ঘললেন, 
এ কথ। প্রায় সকলেই স্বীকার করেছে যে, মূল্যের জগৎ সরাসরি বস্ত জগতকে 
প্রভাধিত করতে পারে দা! মানুষের মূল্য চেতনার ভিতর দিয়ে এই মুল্যের 
জগৎ বস্ত জগতের রূপান্তর ঘটায়। (একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে 
10151 178107094/-এর মতে মূল্যের জগৎ মানুঘের জ্ঞান অনিভর) | এই 
বস্ত জগৎ হল মূল্যের জগতের বিপরীতধঙ্ী (00002) | খই প্রসঙ্গে 
[1810210) দুই ধরনের 40101 বা অভিজ্ঞতা-বহিভভূত মূল্য বোধের কথা 
বলেছেন । এক ধরনের £1011 মূল্য বোধে শুধু জ্ঞানের পরিচয় থাকে ; 
কর্মে উহ্দ্ধ হশয়ার প্রেরণা মানুঘ পায়না এই ধরনের মূল্য বোধ 
থেকে । জারেক ধরনের /07০0 মূল্য বোধের কথা তিনি বললেন। 
এই অভিজ্ঞততা-বহিভূত মূল্য বোধের তিনি নাম দিলেন, 00101291101 
40701 ; অর্থাৎ এক্ষেত্রে মূল্য বোধ যানুঘকে কর্মে উদ্থচ্ছ করে| আমাদের 
কি কর। উচিত এই শিক্ষা এই মূল্যবোধ আমাদের দেয় । মূল্যের ধর্ইই হল, 
আদশের চরিত্রই হল, কি করে, কেমন করে সেই মূল্যকে, সে আদর্শকে 
বাস্তবে বপাযিত করা যায় তার পথ নির্দেশ (3822550) করা । এই অর্থেই 
নীতিবিদ্যাকে [9200০91 ১1)1195015 বল! হয়েছে । 

অতএব আমরা দেখলাম কী অর্থে 7381675217) লীতিবিদ্যাকে 178০17091 
[219501915 ব'লে চিহ্িত করলেন। নীতিশাস্বিদ ম্যাকেঞ্জি এবং সুরহেভ 
নীতিবিদ্যাকে ০০৪1 .আখ্যা দিতে সম্মত হলেন না । ম্যাকেঞ্জির মতে 
বে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করতে পারি 
তাদেরই প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান বা. 79800081 9০0০০ বল! উচিত । ভেষজ- 
বিদ্যা এই ধরনের বিদ্যা বা বিজ্ঞান ; অনুরূপ বিজ্ঞাম থেকে লব্ধ জ্ঞান আমাদের 
শুধু জানের পিপাসা মেটায় না ; বস্ত জশতে এর প্রয়োগের ওপর এই জ্ঞানের 
সার্থকতা । ভেঘজ বিদ্যা যেমন শুখু উঘধ এবং রোগের সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা ক'রে কি ব্যাধিতে কি ওঘধ প্রয়োগ করা হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ 
দেয়, নীতিবিদ্যা কিন্ত আমাদের নৈতিক সম্সস্যা সম্বন্ধে এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজ্য 
দিদাণ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দাম করে না। ম্যাকেঞ্জির মত্তে নীতিবিদ্যা 
(আচরণের আদর্শ অনুসন্ধান করে মাত্র ; তাই তাকে বণোন্১৪0০৩ 90৩00 বা 
আদর্শমূলক বিজ্ঞান বলা হয়|) কিন্ত কেমন করে এই আদর্প জীবনে প্রয়োগ 
করা হবে তার খুঁটিনাটি নির্দেশ আমরা নীতি বিদ্যা থেকে পাই না।  জীৰনে 


14 নীতিবিদ্যা 


নৈতিক -সমস্যার সন্বুখীন হয়ে কোম একটি বিশেঘ পরিস্থিতিতে আমাদের কি 
কর্তব্য হওয়া উচিত তার দির্দেশ নীতি শাস্ত্রে থাকে না ।  ম্যাকে্রি বললেন : 
নীতিবিদ্যার কাজ হ'ল নৈতিক আদর্শের যথাযথ অনুধাবন করা। এই আদর্শকে 
বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রকরণবিধি . অর্থাৎ তার প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে 
কোন নির্দেশ দেওয়।র দায়িত্ব নীতিবিদ্যার নেই । (801০5 07031 ০0166100 ' 
15617 10 01005512120175 01061590016 ০0 06 10681) 2100 10051 
10 106 0০ 00107081866 006 10155 00: 105 8602110100100-)% 

নীতিশাত্ববিদ যুরহেভ 11১50760০81 901600০ ও 7:00309] 9০61০০-এর 
মধ্যে (জ্ঞানানুসারী বিজ্ঞান ও প্রয়োগ মূলক বিজ্ঞানের মধ্যে) দুর্ভেদ্য 
সীমারেখ! টানিতে চাননি । তিনি সাধারণ বৃদ্ধির নির্দেশ মেনেই বললেন, সব 
গু3৩0160101 9০90০5-এর বা জ্ঞানাশ্রয়ী বিদ্যার কিছু প্রয়োগ জীবনে ঘটেই ; 
আবার সব প্রয়োগ বিদ্যারই একট জ্ঞানের দিক, একটা জানার দিক আছে। 
বিষয়বস্তর গুকৃতি না জানলে তার প্রয়োগকৌশল ৬ আয়ত্ত করা যায় না। 
অথাৎ জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির একটা আত্যন্তিক সম্বন্ধ না থাকলেও এক ধরনের 
সম্পর্ক এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে ; এই সন্বন্ধটিকে ঠিক 'আকঙ্মিক' বলা চলে 
না| মুরহেড স্বীকার করলেন যে, নীতিবিদ্যার সঙ্গে মানুঘের জীবনের খুবই 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে । শারীরবিদ্যা বা জ্যোতিবিদ্যার সঙ্গে আমাদের 
এতটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নেই। তবুও মুরহেড বললেন, একথা মানতেই হবে যে 
নীতিবিদ্যার কাজ হল বিচারের হ্থার! যুক্তির আশ্রয় নিয়ে 'নৈতিক আদর্শ, 
নৈতিক ষানকে নিদেশ ক'রে দেওয়া । সেই আদর্শ গুলিকে কেমন করে 
জীবনে রূপায়িত কর! যায়, সেই আলোচনা তার কাছে গৌণ । 

1০018117910] নীতিঘিদ্যাকে 17০0০91 21199০91)9 বলতে 
চেয়েছেন, একথা আমর! জানি । দার্শনিক 5৫) নীতিবিদ্যাকে প্রয়োগবিদ্যা 
বলায়, কোন আপত্তির ক।রণ দেখতে পান নি1? আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা 
এবং সেই জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ ছারা মানুঘের চরিত্রকে উন্নত করা-_ এরা 
অঙ্গাঙগীভাবে সন্বন্ধবন্ধ | জ্ঞান এবং তার প্রয়োগ এরা একে অপরের পরিপূরক | 
আরিস্ততলের কথা উদ্ধৃত করে সেথ্‌ বললেন যে, নীতিবিদ্যা নৈতিক' জ্ঞান 
এবং তার প্রয়োগের ওপর সমান ভাবে দৃষ্টি দেয় |. অতএব একে ৪০০০৫ 
[10195011,/ বললে সত্যের অপলাপ করা হবে লা। এই ব্যাপারে সেখের 
সঙ্গে হাচিমানের মতের মিল রয়েছে। 


+190100276 : 7121021 01 1801105, পৃঃ» 
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নীতিবিস্কা কী প্রয়োগবিস্তা জাজ? 
(03 71009 ৪2 4712) 


এই প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ স্বভাবতই উদ্থাপিত হয় ;: সেটি হল : ও 
7017105 ৪10 4৮? প্রয়োগ বিদ্যাকে কি আমরা শুধুমাত্র কলা. কৌশল 
বা প্রয়োগ নিপুণ্য বলে মনে করব ? আমরা পৃবেই দেখেছি যে, প্রয়োগ- 
বিদ্যা বা 1:2০0০৪1 5০151795 হল সেই বিজ্ঞান য়ে বিজ্ঞানে অর্জিত জ্ঞানের 
প্রয়োগেই তার সাথকতা | অর্থাৎ সেখানে প্রয়োগটাই মুখ্য | আমর! জানি 
যে নীতি বিদ্যায় জ্ঞানটা মৃখ্য হলেও প্রয়োগটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয় । 
তাই আমাদের বিচার করতে হবে যে নীতিবিদ্যাকে কি ৪ বলা চলবে 1 
বা কল। বলতে আমরা বুঝি, কোন নির্দিষ্ট ফল লাভের জন্য কতকগুলি বিধি ব! 
আর অনুসরণ করা (০ 2৮15 2 951 01170155 £0 0009০9 ৪ 16916) ট 

ই 7২690] বা ফল লাভটাই মুখ্য হ'ল কলা বা আর্টের সীমানার মধ্যে। 
মালা বিটা ০৬৫০৩ করতে 
শেখায়? আমাদের নৈতিক ব্যবহার কি এমন কতগুলি কৌশলের সমটি যা 
আয়ত্ত করলেই আমাদের আচরণ নৈতিক আচরণের মর্যাদা পাবে ? 
বিচারের কোন স্থান কি এখানে নেই £ আমাদের মতে (বিচারের স্থান নীতি- 
বিদ্যার মধ্যে মুখ্য | তাই যে অর্থে আমর! বস্ত্বয়ন, গৃহনির্নাণ প্রভৃতি বিদ্যাকে 
কল! বা আর্ট বলি ঠিক সেই অর্থে নীতিবিদ্যাকে কল! বা আর্ট বলা চলে 
না। বস্ত্রবয়ন বিদ্যার প্রয়েগের সুনির্দিষ্ট ফলাকাজক্ষা রয়েছে : ধূতি শাড়ী 
কাপড় চোপড় । নৈতিকতায় এধরনের অতি নির্দিষ্ট ফল প্রাপ্তি নেই । নৈতিক 
আদশনিষ্ঠ আচরণকে বস্ত বা অবস্থা” কোন আখ্যাতেই আখ্যাত করা যায় 
না ; একে ক্রিয়। বল৷ চলে। ম্যাকেঞ্জির কথ! উদ্ধৃত করি : “9০০৫0985 
15 000 2. ০8798010 ০01 70150081105 ৮৮ &0. 8০61%105”.% নৈতিক 
সততা অর্থাৎ যাকে আমরা ভালো বলি তাকে কোনমতেই কাজকরার 
সামর্থ্য বলা চলে না। ভালে! বলতে আমরা নীতিসন্্ত ক্রিয়াকে বুঝি | 


নীতিবিস্ত1 কী বিজ্ঞান ? 
(15 [001০5 ৪ 9016706 ? ) 


নীতিবিদ্যা কি বিজ্ঞান এই আখ্যায় আখ্যাত হতে পারে! আমরা 
৮4 19009] 01 5055 ১ পৃ 14 | | 





16 _ শীতিবিদ্য 


পূর্বেই লীতিশীস্্বিদ ম্যাকেঞ্জিয় প্রীলঙ্গিক মতের উল্লেখ করেছি । ম্যাকেঞ্জি 
বলেছেন,(আচরণ বা 0০:৫99-ই হল যানুঘের সামথিক জীবন। মানুষের 
সমগ্র পরিচয় টকূই হল তার নৈতিক পরিচয়। তাহলে দীতিবিদ্যা এই 
সামথিক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে মানুঘের বিচার করে) অতএব নৈতিক দৃষ্- 
ভঙ্গীই হল সামগ্রিক দৃ'্টতঙ্গী। এই সামগ্রিক দৃ্টুভঙ্গী হুল দার্শনিক 
জনোচিত, 16৬15 00025 50৮-596015 89161016905 ১ এটা হল 
দার্শনিকের কাজ | অতএব নীতিশাস্ত্ের দৃষ্টিভঙ্ীর সঙ্গে দর্শনের দৃষ্টরভঙ্গীর 
নিকট আক্বীয়তা রয়েছে, একথ। নীতিশীস্ত্বিদ ম্যাকেি বেশ জোরের সঙ্গে 
বললেন। য্যাকেঞ্জি যখন নৈতিক আচরণকে মানুঘের সম্যক আচরণের, 
মানৃঘের সম্যক জীবনের সমানধর্মী বললেন, ঠিক সেই চিন্তা ধারার অনুসরণ 
ক'রে ম্যাথুআর্নল্ড বললেন যে, মানুঘের ০০০৫০. বা আচরণই হল তার 
জীবনের চার ভাগের তিনভাগ । অর্থাৎ তিনিও নৈতিক জীবনকে, নৈতিক 
জীবনচর্যাকে ম্যাকেপ্রির মতই প্রাধান্য দিলেন। কিন্তু এই মতকে সর্বাংশে 
গ্রহণ কর যায় না। আমর! একথা স্বীকার করব যে, অন্যাণ্য বিজ্ঞানের 
সঙ্গে নীতিবিদ্যার যেটক, সম্বন্ধ তার চেয়ে অনেক গভীরতর সম্বন্ধে নীতিবিদ্যা 
দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু দর্শনের বিঘয়বস্ত যেমন আবন্দস্তম্ত পরিব্যাপ্ত, 
নীতিশীস্ত্ের বিঘয়বস্তী তেমন ব্যাপক নয়। তান্থাড়া মানুঘেয় আচরণই তো 
তার অস্তিত্বের সবটুকু নয়। মানুষের দেহের পরিবর্তন, তার সহজ।ত প্রবৃত্তি 
এবং আবর্ত ক্রিয়! প্রভৃতি বহলাংশে অন্ধ এবং তাদের কর্মপদ্ধতি বহু ক্ষেত্রেই 
চিন্ত। ও বিচার বহিভত। তাই আমর। এদের “আচরণ' এই আখ্যায় আখ্যাত 
করতে পারি না। এদের এক ধরনের জৈব ক্রিয়৷ বললেও “আচরণের' 
মর্ধাদ। এদের দেওয়। চলে না । আমাদের আচরণের পিছনে চিন্ত। এবং 
বৃদ্ধির পরিচালন! থাকে । আবার চিন্তা-সিদ্ধ সকল ক্রিয়াকেও আমরা 
'আচরণ' বলতে পারি না। নৈতিক দৃষ্টিতে আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চাকে 
৪0191 ব। নির্গণ মনে করতে পারি ; ঘর়তো৷ আমাদের আচরণে তার প্রতি- 
“ফলন ঘটে না। এছাড়াও নীতিবিদ্যার আলোচনায় আমর! বিজ্ঞানাশ্রয়ী 
পদ্ধতি অনুসরণ করব ; শুধুমাত্র 57০০8180100 বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে 
আমর। অগ্রসর হব না। মানুষের প্রকৃর্তির বৈজ্ঞানিক বিশ্রেঘণ করতে 
হবে। আমর! যদি নৈতিক সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধান খঁজতে চাই তবে 
একথ। মনে রাখতে হবে যে নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান 
অস্ত্র পরীক্ষণ, বা ৩১০50 এবং নিঙুল পরিমাপ ঘা! ৪০০০৪ 00389010- 
2)61-এর ব্যবহার চলে ন!| নৈতিক ওঁচিতা অনৌচিত্য নির্ধারণ করার 
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ব্যাপারে আমাদের সহজাত অন্ত-র্টি (15016০2)-র উপযোগিতা অস্বীকার 
কর! যায় ন! | এই অন্তূর্টির সামগ্রিক বীক্ষণ কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে 
বছলাংশে ভিন্ন। তাই নীতিবিদ্যাকে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সম- 
গোত্রীয় বলা যায় না। তবে একথ। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে 
বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি নীতিবিদ্যার মধ্যে আমরা খু'জে পাই । 
তাই ক্ষেত্রবিশেঘে একে: টি ০52056 9০158০5 . (আদর্শনিষ্ট বিজ্ঞান) বলা 
হয়েছে । 


নীতিবিভ্তার বিষয়বন্ত 
(7705 ১07৩৮ 1781667 01 7618609 ) 


নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু এবং পরিধি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করার 
পূর্বেশ্নীতিবিদ্যার ফে ঘড় রূপের পরিকল্পনা পণ্ডিতেরা করেছেন তার উল্লেখ 
কর দরকার | মূলত: এই ছয়টি রপই দেশবিদেশের পণ্ডিতদের নৈতিক 
বিচারে আত্মপ্রকাশ করেছে । . 

(১) প্রথমটি হল, বিভিন্ন,দেশের বিভিন্ন জাতির নৈতিক আদর্শের 
বিবরণ। এঁতিহাসিক এবং অস্তিবাচক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই পরিচয় 
আমরা পাই। এই পর্যায়ে কোন আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর! 
হায় না । ঃ 

(২) নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এই পধীয়ের নীতি বিদায় 
আলোচনা কর! হয় ; [07790%5 বা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে 78001০5 ব 
নীতিবিদ্যার আলোচন। এই স্তরে হয়েছে । 

(৩) এই পর্যায়ের নীতিবিদ্যায় নীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ গুলির যৌক্তিকতা 
সম্পর্কে বিচার বিশ্রেঘণ করে সমগ্র বিশ্বের মূল সত্যের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে 
দেখে, গ্তীরতর বিশেষণ ক'রে একট। সামগ্রিক দৃষ্টিতঙ্গী গঠন করার চেষ্ট। 
করা হয়েছে । এর নামকরণ করা হয়েছে 11:0181 10019500109. 

(8) কোন বিশে দৈতিক আদর্শকে আমর! কেন গ্রহণ করি? যখন 
আদর্শগত সংঘাত ঘটে তখন কোন একটি বিশে আদর্শের প্রতি আমাদের 
পক্ষপ্রাতৃনুষ্টতা কেন হয়? এবং আদর্শের সংঘাতের ফলে কোন্‌ আদশাঁট 
আমাদের কাছে কি কারণে গ্রহণ যোগ্য হ'বে ?-এই সব নীতিশাম্বসন্বত 
প্রশের সমাধান আমর! পাই যে শাস্ত্রে তাকে আমরা 08557565 অথবা 40139 
0০5 এই আখ্যায় আখ্যাত করি। | | 
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(৫) এই শ্রেণীর নীতিশান্ত্র প্রধানত: প্রয়োগ- | সুষ্ঠু নৈতিক 
জীবন যাপনের জন্য আমরা যেসব উপদেশ পালন করি তার বিধিবদ্ধ কূপ 
আমরা এই শ্রেণীর নীতিবিদ্যায় পাই। যেমন, ভোৌরবেল! ধুম থেকে উঠবে ; 
শৌচকর্মার্দির পর ভালো করে হাত-মুখ ধোবে, গুরুজনদের প্রণাম করবে , 
অতিথিপরায়ণ হবে- ইত্যাদি নিরেশ। 

(৬) এই শ্রেণীর নীতিবিদ্যায় নৈতিক আদর্শকে অনুসরণের কথা বলা 
হয়। সৎ জীবন-যাঁপনের জন্য অভ্যাস গঠন কর! হয় এই নৈতিক আদর্শকে 
অনুসরণ ক'রে। [7116 একে বললেন ; 16 চে ০07. 7০0০৩ ০ 
11115 & 2০০৫ 116. 

সাধারণত: নীতিবিদ্যার এই ছয়টি রূপই আমাদের চোখে পড়ে। 
নীতিশীস্ত্ সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা ক'রে উপরোক্ত ছয়টি শ্রেণীকে গ্রহণযোগ্য 
বিবেচনা করা হয়েছে । আমাদের মতে নীতিবিদ্যা শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের বিচার 
বিশেষণ ও বিবরণ দেয় এবং আনুঘজিক বিঘয়গুলির পর্যালোচনা করে । 
তালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যয়ি--এদের স্বরূপ, প্রকৃতি ও ধর্মের বিচার বিশ্লেষণ 
করে৷] নৈতিক বিচারের সঙ্গে তর্কশাস্ত্র সম্মত বিচারের প্রভেদ কোথায়, 
নৈতিক বিচারের বিষয়বস্ত কি, এই সব আলোচনা নীতিবিদ্যার অস্তর্গত। 
নৈতিক বিচারে ন্যায়-অন্যায়ের মান (96800910 ০01 77018] 001080006) 
বিচারও নীতিবিদ্যার অন্তরুক্ত ; বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের সমনৃয় সম্ভব কিন। 
তার বিচারও নীতিবিদ্যার বিষয়ীভূত। 

নৈতিক আদর্শের স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে মানুঘের প্রকৃতির ডা 
ঘণও করা দরকার । কেননা, মানুষের ইচ্ছা এবং চিন্তার ওপর তার নৈতিক : 
আচরণ বহুলাংশে নির্ভরশীল | সচেষ্ট ক্রিয়া বা ৮০01011681/ 4১০০০৫-কে 
আশ্রয় করেই মানুঘের নৈতিক জীবন স্ফুরিত হয় ; এই ধরনের মনোবিকলন 
হল মনস্তত্বের কাজ । অতএব কিছু কিছু মনস্তাত্বিক আলোচন৷ নীতিবিদ্যার 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । 

নৈতিক আচরণে ব্যক্তির সম্পূর্ণ দারিত্ব থাকে “ এই নৈতিক দায়িত্ব 
বা 10191 [২690051011165-র ধর্ম সঠিকভাবে অনুসরণ করা "হলে মানুঘের 
ব্যক্তিত্বকে (৩7509209110), তার বিচার বদ্ধিকে (7২৪6091169) এবং তার কাজ 
করার ব্যজি স্বাধীনতাটুককে (৩0০19) স্বীকার করে নিতে হবে । অতএব 
* শ্রইসৰ বিষয়ের আলোচনাও শীতিবিদ্যার অন্ততুক্ত। 
নৈতিক কর্তব্য আমাদের একধরনের বন্ধনে আবদ্ধ করে ; তাকে আমর। 
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বাধ্যবাধকতার দায় বা 1081 ০0৮11880090 আখ্যা দেই|। সে দায়টুক 
আমাদের অমোঘ নৈতিক বিধির (2109181 7.০) কাছে। সুতরাং এই নৈতিক 
বিধির বিধান সন্বন্ধেও নীতিবিদ্যাকে আগ্রহী হতে হবে। 

আমাদের নৈতিক কর্মের সঙ্গে, নৈতিক জীবনের সঙ্গে কতিপয় গভীর 
আবেগ যুক্ত থাকে । তাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করাও নীতিবিদ্যার কাজ । 

মান্ঘের নৈতিক জীবন পাপ পুণ্যের ধারণার দ্বার! বিধৃত। নৈতিক 
আচরণের সঙ্গে এই পাপ পুণ্যের ধারণার এ্রকাস্তিক যোগ আছে । তাই নীতি- 
বিদ্যায় তাদের আলোচনাও প্রাসঙিক | 

অন্যায়ের প্রতিঘেধক হ'ল শাস্তি। বিভিন্ন গৃহিত আচরণগুলির 
শান্তিও বিভিন্ন হয় । কি ধরনের দোঘের কি ধরনের সাজা দেওয়া হবে,? 
অন্যায়ের আকার ও প্রকার ভেদের সঙ্গে । তার গুরুত্বের সঙ্গে, শাস্তির যোগ 
কিভাবে স্থাপন করা যায়? শাস্তি দানের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? এই 
সব প্রণধাও নীতিবিদ্যার আলোচ্য । 

মানঘের নৈতিক জীবন চলমান। ধীরে ধীরে তার নৈতিক জীবনের 
উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটে। যখন অপকর্ষ ঘটে তখন তার স্বব্ূপ নির্ণয় করা__ত। 
কেম ঘটল তার বিচার করা, এসবই নীতিবিদ্যার অন্তর্ভৃত। আবার সাম- 
গ্রিকতাবে নৈতিক আদর্শের যখন উদ্ধগতি হয় তখন সেই উদ্ধগমন কোন পথে 
চলেছে, তাঁর ধিকাশ ঠিক পথ ধরে হচ্ছে কিনা অর্থাৎ এক কথায়, 
নৈতিক প্রগতির আদর্শটাকে নির্ণয় করাও নীতি বিদ্যার কাজ । 


নীতিবিস্ভার আলোচ্য বিষয় (9০০76 01 [9517706 91 81৩3) 


প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই আলোচনার কয়েকটি নিদিষ্ট বিষয় বস্ত থাকে 
এবং এই বিষয়বস্তর আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও এই ধরনের 
বিজ্ঞানে সন্নিবিষ্ট হয় । এই আলোচ্য বিঘষয়গুলিকে বলা হয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
বা ৪০০৪ ; অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই নীতিবিদ্যারও একটি নিদি্ই আলোচ্য 
বিষয়বস্ত আছে! নীতিবিদ্যা যেহেতু নীতি সম্পকিত বিজ্ঞান সেহেতু 
নৈতিক চেতনার উপাদান নিয়ে এ বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। ওঁচিত্য 
এবং অনৌচিত্যের ধারণা (1186 200 দা০11%) ভালো মন্দের ধারণা 
(৪০০৫ ৪০৫ ০৪৫), গুণ এবং দোঘের ধারণা (70611 ৪00 06711), ধর্ম 
এবং অধর্দের ধারণা ( ৮1056 7 ৮:০5), মৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্বের ধারণা 
(201 প্রমো & 15500191911 ) প্রুখ নদ চেতনার উপাদানের 
আলোচনা নীতিবিদ্যার অন্তর্গত। 


পট নীতিবিদ্যা 


মানুঘের নৈতিক চেতন! ও নৈতিক মানসিকতার সঙ্গে তার আচার- 
আচরণ ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। আমাদের যে আচরণ অনৈচ্ছিক বা 2077 
৬০1116979 ত1 নীতি-বিদ্যার আলোচনা বহির্ভীত। এচ্ছিক ক্রিয়া বা 
০1012 ৪০৫০-ই নৈতিক মূল্যায়নের যোগ্য ; অতএব তা নীতিবিদ্যার 
আলোচ্য বিষয়। এই এরচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ ও ধর্ম, এঁচ্ছিক ক্রিয়া ও 
অমৈচ্ছিক ক্রিয়ার মৌল প্রভেদ, এচ্ছিক ক্রিয়ার বিভিন্ন পায়, তার উৎস 
(50719.), প্রেষণ। (17806%6 ), অভিপ্রায় ( 17050007 ), এবং এই এচ্ছিক 
ক্রিয়ার মূলে যে অভীগ্সা ব৷ ৫6916 রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সম্যক আলোচনাও 
নীতিবিদ্যার অস্তর্তত | 
আমরা যখন কোন কাজের নৈতিক বিচার করি তখন আমাদের ভেবে 
দেখ! দরকার যে এই নৈতিক বিচার করার যথাযোগ্য বৃত্তি বা ০০19 
আমাদের আছে কিনা । এবং যদি সেই বৃত্তি.থেকে থাকে তবে তার স্বরূপ 
কি, নৈতিক বিচারের কর্তা যে আমি (১4৮০০) তারই বা স্বরূপ কি এবং কাকে 
নীতিগত ভাবে বিচার করছি অর্থাৎ নৈতিক বিচারের বিষয় কি, এই প্রসঙ্গ 
নিয়েও তর্কশীস্ত্রন্পত আলোচনার অবকাশ রয়েছে নীতিশাস্ত্রের চৌহদির 
মধ্যে। এখানে একথার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নৈতিক বিচার করতে হলে 
তার মানদণ্ডের নির্ধারণ করা অবশ্য কততর্য | এই নৈতিক বিচারের মান 
-দণ্ডটি ছড়া কোন কাজকেই ভালো অথব৷ মন্দ এই আখ্যায় আখ্যাত কর। যায় 
না| নীতিবিদ্যাবিশারদদের মধ্যে কেউ কেউ বলবেন যে বিধি (18), কেউ 
বা বলবেন আমাদের জীবের সুখ-শাস্তি (0158916-1881010177599 ) বা এ 
ধরনের মূল্য নিণায়ক মানকে নৈতিক মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা 
উচিত । নীতিবিদ্যার কাজ হল এই সব বিভিন্ন মতের পরালোচন করে 
“কোন একটিকে গ্রহণ কর । 
যখনই আমরা কোন বিশেষ একটি পরিস্থিতিতে কোন একটি কাজকে 
আমাদের কর্তব্য বলে গ্রহণ করি অর্থাৎ কাজটি আমাদের করা উচিত বলে 
মনে করি তখণই সেই কাজটি করার জন্য আমাদের মধ্যে একধরনের বাধ্য 
-বাধকতাবোধ (০9৮11891107) দেখ! দেয় | ওঁচিত্য-অনৌচিত্য বোধের সঙ্গে 
এই বাধ্য-বাধকত। বোধের ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। যা'করা উচিত 
তা কররি জন্য আমাদের মনের ভিতরধে এক ধরনের বাধ্যবাধকতাবোধ 
জ।গে, ষা করা অনুচিত তা না করার জন্যেও আমাদের মন থেকে এক ধরনের 
নিঘেধ বাণী উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ অনুচিত কা না করার জন্য আমাদের 
মধ্যে একধরনের বাধ্যতাবোধ দেখা দেয়। : এই বাধ্যবাধকতাবোধের 
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ধারণাটি ছাড়৷ ওঁচিত্য-অনৌচিত্যবোধের ধারণা একেবারেই অর্থহীন হয়ে 
পড়ে। আবার দায়িত্ব (53০51511165), মর্যাদা (205710), প্রমুখ অন্যান্য 
ধারণাও আমাদের এই বাধ্যবাধকতাবোধের সঙ্গে যুজ।€ যা করা উচিত তা৷ 
করার জন্য আমরা একধরনের দায়িত্ব মনে মনে বোধ করি এবং তা সম্পাদন 
করতে পারলে আমাদের নিজের চোখে আমাদের মর্যাদ] বৃদ্ধি পায় ; এ কথাটি 
অপরের পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্য | অপরেও উচিত কাজ করলে আমরা 
তার কাজের অনুমোদন করি এবং তার কাজের নৈতিক মধাদাকে স্বীকার করি |. 
অপূরে অনুচিত কাজ করলে আমর তার নিন্দা করি কেননা সে কাজের মধ 
আমরা নৈতিক অপকর্ষ বা 12)018] ৫610611% প্রত্যক্ষ করি । অতএব এ সব 
তথ্য এবং তত্বও নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিঘয় | আমাদের কর্তব্যের ধারণ। 
ও সে কততব্য পালনে আমাদের যে মনোগত প্রবৃত্তি বা ধর্ম (16), 
সেই কর্তব্যের অবহেলায় আমাদের যে ক্রটি ঘটে (৮1০০), এ সবের পৃঙ্থানুপুষ্থ 
আলোচনাও নীতিবিদ্যায় স্থান পায় । এ ছাড়া আমরা যখন ভালো কাজ 
করি তখন মনে ষে প্রীতির ভাব জাগে এবং মন্দ কাজ করলে যনে যে অস্বস্তি 
জাগে, এই সব মানসিক অবস্থাগুলিকে। নৈতিক মনোভাবকে 25015] 
96110106119 বল। হয়েছে । নীতিবিদ্যায় আমরা এই সব নৈতিক মনোভাবের 
(00191 56101091015) স্বরূপ নির্ণয় করি এবং এই নৈতিক মনোভাবের সঙ্গে 
নৈতিক বিচারের সম্পর্কটুক সন্বন্ধেও আলোচনা করি । , 
এ ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানের মত নীতিবিদ্যায়ও আমরা কতকগুলি তত্বকে 
স্বত: স্বীকৃত সত্য বলে স্বীকার করেছি । যেমন, মানুঘের ব্যজিত্ব (961502- 
110), বিচার বৃদ্ধি (52507), এবং ইচ্ছা-স্বাধীনতা। (5০৫০10০1711), 
এগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করাও নীভিবিদ্যার কাজ । আবার নীতি- 
বিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিদ্যারও যে সম্বন্ধ আছে সে সম্বন্ধটুকর কথ! 
নীতিবিদ্যায় আলোচনা করা হয়ে থাকে । মনোবিদ্যা (৮5৮০/০1০৪9), 
পরাবিদ্যা (11509095109), সমাজবিদ্যা ($০০1০1989), রাষ্ট্র-বিদ্যা (১0110- 
০৪1 9০1606) ও দর্শনের (11195০9) সঙ্গে নীতিবিদ্যার নিগুঢ় সম্বন্ধ আছে। 
নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় যে এরচ্ছিক ক্রিয়া তার প্রকৃতি ও স্বরূপ হল 
মনোবিদ্যার আলোচ্য বিঘর়। এ্রচ্ছিক ক্রিয়ার উৎস, এচ্ছিক ক্রিয়ার 
স্বাধীনতা, একদিকে যেমন নীতিবিদ্যার জালোচ্য বিষয় অন্যদিকে তারা 
আবার মনোবিদ্যারও আলোচ্য বিষয়বস্ত । দর্শন ও পরাবিদ্যার আলোচ্য 
বিঘয় হ'ল(মানুঘের সত্তা, মানুঘের ইচ্ছার স্বরূপ ও স্বাধীনতা, যানুছের 
আত্মার অমরতা, তগবামের অস্তিত্ব ও তাঁর স্বরূপ )) নীতিবিদ্যা আপনু বি 
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“বস্তর আলোচন৷ প্রসঙ্গে এ বিষয়গুলির আলোচনাও করে।' অতএব এই 
দিক থেকে নীতিবিদ্যার সাথে পরাবিদ্যার ও দর্শনের একটা সম্পর্ক আছে। 
নীতিবিদ্যায় আরা ব্যক্তি মানুষের কাজ কর্মের মূল্যায়ন করি। সামাজিক 
পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া এই নৈতিক মল্যায়ন সম্ভবপর হয়না । অতএব ব্যক্তির 
সঙ্গে সমাজের সন্বন্ধটকুরও পরোক্ষ আলোচনা আমর! নীতিবিদ্যায় করে থাকি। 
আবার এই ব্যক্তির সজে সমাজের সম্বন্ধটুক্‌ সমাজবিদ্যার আলোচনার বিঘয় 
-বস্ত।. অতএব সমাজবিদ্যার সঙ্গে নীতিবিদ্যার একটা নিগুঢ় সম্বন্ধ থাক। 
খবই স্বাভাবিক । ব্যক্তির ও সমট্টির সম্পরটক, একদিকে যেমন নীতি- 
বিদ্যার আলোচনার বিষয় অন্যকে তা রাষ্ট্রবিদ্যারও আলোচ্য বিষয়; কেননা 
রাষ্ট্বিদ্যা ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধের আলোচনা করে । অতএব এই দিক 
পেকে বাষ্রবিদ্যার সঙ্গে নীতিবিদ্যার সম্বন্ধের বিঘয়টুকও নীতিবিদ্যার আলোচ্য 
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নীতিবিভ্ভার লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা (7:00 ৪0 ৪13016 91 9209 

নীতিবিদ্যার জ্ঞানগত বা তাত্বিক দিক (৮)০০:০1০৪1) এবং ব্যবহারিক 
দিক (78০0০৪1), এ দুটি দিকই রয়েছে । তাই আমাদের জীবনের পরমতম 
কল্যাণের (10855 ৪০০৭)- প্রকৃতি ও ধর্ম নির্ধারণ করাই শুধু মাত্র নীতি- 
বিদ্যার লক্ষ্য নয়; কোন্‌ পথে কিভাবে চললে সেই পরমতম কল্যাণের 
আদর্শকে আমরা জীবনে সত্য করে তুলতে পারব তার পথনির্দেশ করা ও নীতি- 
বিদ্যার কাজ । আমরা আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈতিক স্বার্থকে রক্ষা 
করি, ছোট ছোট নৈতিক আদর্শকে জীবনে সত্য করে তুলি, এক পরম 
নৈতিক আদশকে সত্য করে তোল।র জন্য যত্ববান হই। এই আদশই হল 
আমাদের নৈতিক জীবনের পরমার্থ বা 910700]8 ১০০০) ; এই পরমতম 
কল্যাণের আদর্শই আমাদের কর্তব্য এবং নৈতিক ধর্মের স্বরূপ নির্ধারণ করে 
দেয়। এই পরমতম কল্যাণের ধারণার্টুক্‌ নীতিবিদ্যা পাঠের ফলেই 
আমাদের মনে জাগ্রত হয় ; আমাদের অন্বাবিশ্বাসগুলি দূরীভূত হয়। তার 
ফলেই আমাদের মনে যে নূতন নৈতিকবোধ সর্জাতি হয় তা বিচার-বিবেচনা 
পপ্রসূত। নীতিবিদ্যা পাঠের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয়েছে বে এই বিদ্যা আয়ত্ত 
করার ফলে আমরা আমাদের নীতিসম্বন্বীয় আদিম বিশ্বাসগুলিকে হারিয়ে 
ফেলি এবং 'শএ্রর ফলে আমাদের নৈতিক জীবনে ভারসাম্য ব্যাহত হয়| কিন্ত 
এই "আপত্তির বিরুদ্ধে, আমকা-বলতে পারি-যে অন্ধ কুসংস্কারের বশবতী হয়ে 
তরাকিখিত নৈতিক জীবন যাপন করার চেয়ে রিচার বুদ্ধির. আলোক-দীপ্ত সৎ 
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জীবনযাপন করা বহুলাংশে শ্রেয় । নীতিবিদ্য পাঠের ফলেই নৈতিক জীবন- 
যাপনের জন্য যে অস্ত্টির প্রয়োজন সেই অন্তূষ্টিটিক আমরা লাভ করি। এই 
অস্তূর্টিটক্‌ ছাড়া আমর! কোন উন্নত নৈতিক জীবনের অধিকারী হতে পারি 
না। অতএব এদিক থেকেও নীতিবিদ্যা পাঠের উপযোগিতাকে স্বীকার 
করতে হয় । 

সদাচার করতে হলে সৎ আচরণ সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা 
দরকার | মহামতি সক্রেতিস্‌ বলেছিলেন যে জ্ঞানই হলো ধর্ম : 40000৬15086 
19 51105 নৈতিক ধর্ম পালন করতে হলে নীতিশাস্ত্ের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার 
দিতে হবে। অতএব নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান না থাকলে সাচার কখনই সম্ভব 
হয় না। 

নীতিবিদ্যাকে আমরা একধরনের পরাবিদ্যার মর্যাদা দিতে পারি। 
কেনন। সমাজবিদ্যা ও রাটুনীতিবিদ্যার আলোচ্য মানুঘের সামাজিক ও রাষ্টু- 
নৈতিক আচরণের ক্রটি বিচ্যুতি গুলো নীতিবিদ্যা দেখিয়ে দেয়। নীতিবিদ্যা 
পাঠের ফলে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আচার ব্যবহার এবং ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যে সব দোঘ-ক্রটি রয়ে গেছে সেগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা 
আসে। প্রচলিত রীতিনীতি আচার ব্যবহারকে নৈতিক বিচার বুদ্ধি দিয়ে 
যাচাই ক'রে নিতে পারি । য! চলছে সেটাই আমাদের কাছে সত্যরূপে গৃহীত 
হয়, না ; আমরা বাস্তবকে সকল মল্যের নির্ণায়ক বলে আর ভুল করি না। 
নীতিকে, আদশকে আমরা খুঁজতে শিখি যে ধর্মের মূলে নীতি নেই, যে 
রাষ্টরব্যবস্থার মূলে নীতি নেই তা কসংস্কার, উ২পীড়ন ও অনিষ্টের কেন্দ্র 
হয়ে পড়ে। যে শিক্ষা-ব্যবস্থার পশ্চাতে নৈতিক আদশ নেই ত৷ জ্ঞানের 
বিবর্ধন ঘটাতে পারে না । অতএব বলা চলে যে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের 
বিভিন্ন দিকে এবং পর্যায়ে নীতিবিদ্যার সাহাধ্য একান্তরূপে প্রয়োজন । 
নীতিবিদ্যা পাঠে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপক ও সংস্কারমুক্ত হয়ে ওঠে ; নৈতিক 
জীবন সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণ! দূরীভূত হয়। আমরা সংস্কার-মুক্ত, সুস্থ 
নৈতিক জীবনযাপন করতে পারি। এই প্রসঙ্গে নীতিবিদ 7০৮10! 
বললেন : 4160105175৪ 11511785200 20100] 900160 ৮/17101) 5৬০1: 1085 
0661) 2130. 6%৩1 ৮111 0০ 2808126 %/10 006 00056 1100190162106 1650165 
০ 0)৩ 1121)556 206759 ০0 10911101)0.” অর্থাৎ নীতিবিদ্যা মানুঘের 
মহত্তম স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মানুঘকে উন্নততর এবং সার্থক জীবনাদর্শে 
উহ্নদ্ধ করে; এর ফলে মানুষের ভাগ্যে যে নৈতিক সিদ্ধিলাভ ঘটে ত৷ 
তার চরম এবং পরম স্বার্থের অনুকূল । নীতিশীস্ত্রবিদ ৬/1111900 [0175 
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বললেন যে লীতিবিদ্যা পঠনপাঠিলের ফলেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার হয় ; 
আমাদের নৈতিক উদ্দেশ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব এদিক 
থেকেও নীতিবিদ্যা পঠন পাঠনের উপযোগিতা স্বীকার করতে হয়| নৈতিক 
আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান না থাকলে শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, আইনবিদৃ, 
ধর্মযাজক প্রমুখ চিস্তাজগতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কেউই আপন আপন 
কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পারেন না। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা 
বলতে পারি যে নীতিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
লীতিবিষ্ভা ও অন্যান্য বিভা 


নীতিবিস্ভার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যার সম্বন্ধ_ 

(ক) মনোবিজ্ঞান ও লীতিবিদ্যা (খ) নীতিবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা 
(গ) নীতিবিদ্যা ও রাষ্টরনীতিবিদ্যা (ঘ) নীতিবিদ্যা ও ধর্মতত্ 
(ও) নীতিবি্দ্যা ও পরাতত্ () নীতিবিদ্যা ও অর্থশান্্। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
নীতিবিভা ও অন্যান্য বিদ্ধ 


মানুঘের বিরাট মানস আয়তনে নানান বিষয়ে নানান আকৃতি ও 
প্রকৃতিতে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই সমস্যা উদ্দীপ্ত হয় প্রাকৃতিক 
পরিবেশে, বাইরের জগতের প্রতিহ্বন্দিতার আহবানে । অর্থাৎ ,মানুঘের 
প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার বাইরের জগৎ তার মনে হাজারো রকমের প্রশ 
তোলে, হাজারো সমস্যার সৃষ্টি করে। মান্ষ নানান ধরনের বিজ্ঞান ও দর্শনে 
সেই সব সমস্যার সমাধানের প্রয়াস পেয়েছে । মনোবিদ্যা, সমাঁজবিদ্যা, 
অর্থবিদ্যা, ধর্মতত্ ও নীতিবিদ্যা প্রমুখ শাস্ত্রে আমরা এইসব সমস্যার আলোচিন। 
করেছি। অতএব দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানের সঙ্গে, দর্শনের 
সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে এবং ধর্মতত্তের সঙ্গে নীতিবিদ্যার একটা সম্বন্ধ থাকা 
স্বাভাবিক । কেনন৷ যে মনে ধর্মতত্ত, সম্পর্কে প্রশব জাগে সেই মনেই নৈতিক 
পরশ জাগরূক হয় । মানুঘের যে বৃদ্ধি মনোবিদ্যার সমস্যার সমাধানে অগ্রণী 
হয়, সেই বৃদ্ধি নীতিবিদ্যারও প্রশ্বের সমাধান করে। তাছাড়া কর্মের দিক 
থেকেও আমর যে সব কাজ করি, ধশানুষ্ঠান করি, যে সব সামাজিক আচরণ 
করি--তারা সবই আমাদের মনের সাধারণ ভূমি থেকে উদ্ভূত হয়। অতএব 
আমর! নীতিবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যা বা বিজ্ঞানের সন্বন্ধটুক্‌ নির্ণয় করার 
চেষ্টা করতে পারি। প্রথমেই 75/০০1০৪/ ও 12005, অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান 
ও নীতিবিদ্যার সন্বন্ধটক নির্বারণ করার চেষ্টা করা যাক। 


ধক মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিছধা 

প্রথমেই বল৷ দরকার যে, 755০০108) ব! মনোবিজ্রান হল একটি 
7১০10%5 90167০6 ,বা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান । যানুঘের মনের সমগ্র অবস্থা ও 
ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা! ক'রে" মানব মনের সামধিক্ক প্রকৃতিটিকে অনুধাধন 
করাই হ'ল মনোবিদ্যার কাজ । মনোবিজ্ঞানে মনের তিনটি প্রধান অবস্থার কথা 
বল! হয়েছে : জান (0০501002), অনুভূতি (2206002) এবং উদ্যম বা ইচ্ছা 
(0998090) | মনের এই বিভিন্ন অবস্থা ও-রকরিয়াগুলির মধ্যে যে মিত্য 
সন্বন্ধ ও আকস্মিক সম্বন্ধ রয়েছে তার আবিষ্কার: করাই হল মলোবিজানের 


28 নীতিবিদা। 
উদ্দেশ্য। ব্যক্তি মানুষকে কেন্দ্র করেই এই বিজ্ঞান প্রভূত অগ্রগতি লাভ 
করেছে। মানুষের স্বাতন্ত্য, পার্থক্য ও ব্যক্তিত্বকে মনোবিজ্ঞান পুরোপুরি 
স্বীকার করেছে। কেমন করে মানুষ চিন্তা করে, অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুঘের 
ব্যবহার বিধি এবং মানুঘের মনন ক্রিয়ার সঙ্গে তার ক্রিয়াকর্মের সম্বন্ধ--এগুলির 
সূত্র আবিফ্ষার করতে চেয়েছে মনোবিজ্ঞান । ব্যক্তি মানুঘকে কেন্দ্র ক'রে এই 
বিজ্ঞন আবতিত হলেও মানুঘের সামগ্রিক চিস্তাধারার, তার অনুভূতি-প্রক্রিয়ার 
কতকগুলি সাধারণ বিধিবিধান, এগুলিও মনোবিজ্ঞান আবিষ্কার ' করতে চায়। 
অর্থাৎ আমর যে চিস্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার ব্যবহার ক'রে থাকি তা কোন্‌ 
পদ্ধতিতে কিভাবে কোর কোন্‌ নিয়মতস্ত্রের অনুসরণ করে কাজ করে, এক 
কথায় তাদের উৎপত্তি ও ব্যবহারবিধি আবিফ্ষার করাই হ'ল মনোবিজ্ঞানের 
কাজ। ব্যক্তি যানুঘের চিগ্ডার মধ্যে, তার ইচ্ছার মধ্যে, তার অনুভূতির মধ্যে 
সমগ্র মানব সমাজের চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকরার সাধারণ সমন্থিত সূত্রাট 
(ছসগা50015 01 [05558110) রয়েছে । তার আবিফারও করতে 
চায় মনোবিজ্ঞান । 

নীতিবিদ্যা মানুঘের নৈতিক কাজ কর্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঘেমে 
আসে মানুঘের মনন-ভূমিতে | সব মৃল্যা়নই তে৷ যসকে আশ্রয় করে; 
নীতিবিদ্যা মূল্যায়ন করে মানুঘের ব্যবহারের এবং সেই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে 
মানুঘের প্রকৃতির | সেই মূল্যায়ন আবার ঘটে কোন এক বিশেষ নৈতিক আদর্শের 
পটভূমিকায় । মানুঘকে নৈতিক হতে হ'লে একদিকে যেমন তার মনন- 
শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি আবার তার ইচ্ছাও উদ্যযের 
নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারও করা দরকার | অতএব যে চিন্তা, ইচ্ছা ও উদ্যমকে আমরা 
মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত বলে জেনেছিলাম তারা নীতিবিদ্যারও আলোচনার 
অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে । তবে মানুঘের মনন-প্রকৃতির অনুসন্ধান কাধ অনেক 
বেশী ব্যাপক | মনোবিজ্ঞান মানুঘের ইচ্ছা ও উদ্যমের, অনুভূতি ও মননের 
স্ব্ূপ জনিতে চায়। নীতিবিদ্যা জানতে চায় কোন্‌ আদর্শের অনুসারী হলে 
মানুঘের জ্ঞান, তার 'ইচ্ছা ও উদ্যম একাটি বিশেঘ আদর্শ অনুযায়ী সার্থকত৷ লাভ 
করবে। মনোবিজ্ঞান মাপৰ মনের স্বর্পপ জানতে চায়, তার অনুসন্ধান 
বাস্তবাশ্রয়ী বা চ১9910৮৩। লীতিবিদ্যার অনুসন্ধান আদর্শীশ্রয়ী ও আদর্শ 
নির্দেশক বা 017096%ত | লীতিবিদ্যা আদর্শকে নির্দেশ করে এবং সেই 
আদর্শের অলোকে মানুঘের ব্যবহারের মান নির্দেশ করে। মনোবিজ্ঞান 
জ্ঞানাশ্রিত ; যানবযদের ব্রিবিধ কেক (জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা) প্রকৃতি ও 
স্বরূপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা' কর! মনোবিজ্ঞানের কাজ । অতএব বল! 
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চলে(বিদয়বস্তর দিক থেকে মনোবিজ্ঞান নীতিবিদ্যার চেয়ে ব্যাপকতর ! 
সমগ্র মানব মনই হোল মলোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিঘয় ; নীতিবিদ্যা মুলত : 
মানুঘের উদ্যম ও ইচ্ছার দিকেই বেশী দৃষ্টি দিচ্ছে। ) 

মানুষের নৈতিক ব্যবহার কিন্ত এক অর্থে জ্ঞানাশ্রয়ী ; ভালোমন্দ বিচার 
ক'রে তবেই আমরা কর্মে অগ্রণী হই এবং এই নৈতিক বিচারের সঙ্গে সঙ্গে 
অনুভূতি বা আবেগও এসে পড়ে । অতএব এদের আলোচনাও নীতিবিদ্যার 
অন্তর্ভৃত। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, নৈতিক ভালোমন্দের 
আলোচন৷ বৃদ্ধিগত হলেও এবং নৈতিক আচরণের সঙ্গে অনুভূতি বা আবেগের 
একট! আন্ঘঙ্গিক যোগ খাকলেও এসবের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নীতিবিদ্যার 
বিঘয়বস্তর উপর নেই । নীতিবিদ্যা মূলত: মানুঘের উদ্যম এবং ইচ্ছাকেই 
গ্রহণ করেছে তার আলোচ্য বিঘয়বস্ত বূপে। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত 
করতে পারি যে মনোবিজ্ঞান নীতিবিদ্যার চেয়ে ব্যাপকতর | 

পশ্চিম দেশের দার্শনিক বললেন, 810 15 006 &1101:81 1০1017120- 
৫91 অর্থাৎ বল! হ'ল মানুঘের নৈতিক আচরণ তার সমাজকে কেন্্র করে গড়ে 
ওঠে । মানুষ সামাজিক জীব বলেই অপরের সঙ্গে সামাজিক আচরণের বিধি- 
বিধানটিকে নিদিষ্ট করবার জন্য নীতিবিদ্যা পঠন-পাঠনের প্রয়োজন হয় | 
আচরণের নৈতিকতা সামাজিক মানদণ্ডে বিচার্ব। অতএব সামাজিক 
আচরণের বিচার-বিশ্েষণও মনোবিদ্যায় করা হয়ে থাকে । নীতিবিদ্যা 
মানুঘকে সামাজিক জীব রূপে দেখতে এবং দেখাতে চেষ্টা করে । মনোবিজ্ঞান 
মানুষকে দেখে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে এবং বিচ্ছিন্নতাবে তার প্রকৃতির বিচার 
করে। মানুঘের আচরণের বিধি বিধান নির্ণয় .এবং আদর্শকে নির্দেশ করা 
তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা মানুঘের মানস প্রকৃতিটিকে বুঝতে পারবে । 
আমরা বলতে পারি, এদিক থেকে নীতিবিদ্যা মনোবিজ্ঞানের কাছে থণী। 


(খ) নীতিবিষ্ভা ও সমাজবিদ্া। (2005 & 5০০191985), 

মানুঘ যে সমাজবদ্ধ জীব এই সত্যটিকে নীতিবিদ্যা এবং সমাজবিদা 
এরা উভয়েই মেনে নিয়েছে । নীতিবিদ্যা মানুঘের কর্মকে, মানুঘের ইচ্ছা 
এবং অভিপ্রায়কে ,বিচার করে সামগ্রিক সামাজিক পটভূযিকায় । মানুঘের 
সমজ্ত নৈতিক সন্বন্ধই সমাজ জীবনের আওতায় আসে। পরস্পরের মধ্যে 
আমরা বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের সম্বন্ধ বা 18০০707710 [5180০ গড়ে, তুলি । 
ব্যজি মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন, সংস্কৃতির প্রয়োজন, আনন্দ করার প্রয়োদন 
এমনকি বিলাস, ব্যসন ও ব্যভিচারের প্রয়োক্ষন মেটাবার বিভিন্ন ধরনের 
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ব্যবস্থা সমাজ করেছে। সমাজবিদ্যা মানুঘের সবটুক আবিষ্ষার করতে চায় । 
এইসব বিভিন্ন সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে মান্ঘের ন্যায় কর্ম, অন্যায় কর্ধ, মানুঘের ধর্ম- 
সাধনা, ব্যবহারগত ক্রাট বিচ্যতি, এদের সম্যক বিবেচনার মধ্য দিয়েই সমাজ- 
বিদ্যা মান্ঘকে বঝতে চেষ্টা করে। সমাজবিদ্যা বলে যে ধর্ম সাধনার মধ্য 
দিয়ে আমরা যেমন মানুষের চরিত্রকে বূঝি, তেমনিধারা অধর্ম সাধনের মধ্য 
দিয়েও তার প্রকৃতিকে বোঝা যায়। জুতরাং মানুঘকে বঝতে হলে তার সব- 
বিধ কর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাকে বুঝতে হবে ; শুধুমাত্র নৈতিক ব্যবহার 
বিধির আলোতে তাকে বিচার কর। চলবে না । অতএব একথা বোঝা যাচ্ছে 
যে, সমাজবিদ্যা নীতিবিদ্যার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে 
মানুঘকে বিচার করে । মানুঘের বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টা তার নানান ধরনের 
সম্বন্ধ--এইসবের ভিতর দিয়ে সমাজবিদ্যা মানুঘের স্বরূপটুক্‌ বুঝতে চায়। 
সমাজবিদ্যা প্রকৃতি নির্দেশক, বস্তণিষ্ঠ বা [১০511৩ বিজ্ঞান । সমাজ জীবনে 
যা ঘটে, সামাজিক জীব হিসেবে মান্ঘ যা করে তারই বিচার বিশ্েঘণ এবং 
আলোচনা! সমাজবিদ্যার বিষয় ; নীতিবিদ্যার পরিসর সঙ্কীনতর হলেও ভা 
আদর্শ নির্দেশক, আদর্শনিষ্ঠ বা ব0717901%5 ; মানুঘের সকল কর্মেরই একটা। 
নৈতিক তাৎপর্য আছে; আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধেরও একটা গভীরতর 
নৈতিক মূল্য আছে বলে আমরা মনে করি । আমরা যে কাজই করি না কেন-_ 
তা ব্যবস।-বাণিজ্যই হোক, শিক্ষা-সংক্রান্তই হোক, এমন কি শুধুমাত্র 
আনন্দ পাবার জন্য আমর] যে সব কাজ করি তার মধ্যেও নৈতিক মূল্য নিহিত 
আছে। এই নৈতিক মূল্যের কথ! কিন্ত সমাজবিদ্যা ভাবে না। অবশ্য 
সমাজ জীবনের আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজ- 
বিদ্যা হয়তো মূল্যের কথ! চিন্তা করে, আদর্শের কথা চিন্তা করে, কিন্ত এই 
সব আলোচনা সমাজবিদ্যায় গৌণ । 

অবশ্য আমরা আগেই বলেছি যে, নৈতিক আচরণ সমাজাশ্রিত। 
সমাজ ছাড়া, বিভিন্ন মানুঘের পারস্পরিক সম্বন্ধ ছাঁড়া, মানুঘের নৈতিক জীবন 
স্ফুরিত হয় না। তাইতে। নীতি শাস্ববিদ 91085101 তাঁর 5010945 0 
10105 গ্রন্থে বললেন যে মানুঘের নীতিবৃদ্ধি তার সামাজিক জীবন চর্যার ফল- 
শর্তি মাত্র! তাই তিনি নীতিবিদ্যাকে সমাজ বিজ্ঞানের অভ্তভুক্ত করতে 
চেয়েছেন । তীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে দিই : মানুঘষের সর্বোতষ কল্যাণের 
আদশ যদি তার পরিবেশগত সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সমন্বিত না হয় অর্থাৎ 
উভয়ের মধ্যে যদি কোন আত্যন্তিক যোগ না থাকে, যদি তার সামাজিক সন্বন্ধ, 
তার সমাজের গৃতিবিধি এবং তার সামাজিক অবস্থা থেকে এই আদর্শ বিষু্ত 
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হ'য়ে থাকে, তবে সে আদর্শ অর্থহীন হয়ে পড়বে । সমাজ এবং খানুঘের 
কল্যাণের আদর্শের বিষুকি-তত্ একেবারেই দুর্বোধ্য | [0780 £ এ 
0981850056০ 10811760810, 01796108175 11818656 £০০৫. 15 111000179180577 
01 1815 50০181 1612010105, ০01 ০01 1116 ০0115610000] 2100 ০01016101) 
01 0195 ০0100101101 01 %/17101. 116 001015 ৪. 7816] মানুঘের এই 
নৈতিক আদর্শ এবং তার নৈতিক জীবন সমাজাশ্রিত হলেও ত) পরিপূর্ণভাবে 
সমাজ জীবনের দান নয়। মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছা তার সামাজিক 
জীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার শক্তি রাখে, তার চেষ্টা, প্রতিক্ল সামাজিক 
পরিবেশকে অনুকূল করে তোলে ; মানুঘ সামাজিক বাধার সমুদ্র পার হয়ে যায় 
আপন ইচ্ছা শক্তির প্রেরণায় । এই ইচ্ছা শক্তিই হল মানুঘের নৈতিক 
শক্তি। লীতিবিদ্যা মান্ঘের এই আস্তর শক্তিকে এই আভ্যন্তরীন চারিব্র 
-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করে| সমাজবিদ্যা মানুঘকে বিচার করে 
বাইরের দিক থেকে, তার আচার, প্রথ প্রভৃতির অনুসরণ ক'রে। সমাজবিদ্যা 
মানুঘের আচার, প্রথা ও সামাজিক ব্যবহার বিধির আলোচনা করে নিস্পৃহ 
বৈজ্ঞাণিক পদ্ধতিতে । কোন সামাজিক দায়িত্ব পালন করার জন্য কোন 
সামাজিক আদর্শ বূপায়ণের জন্য সমাজবিদ্যা মানুষের কাছে আবেদন করে 
না। নীতিবিদ্যার কিস্ত একটা দূরাশ্রিত প্রয়োগের দিক আছে যাকে 
পণ্ডিতজনা 49001091 116655' আখ্যা দিয়েছেন। যানুঘ যখন নৈতিক 
আদর্শের কথ। জানতে পারে, নৈতিক আদর্শ ব্যবহার বিধির কথা বুঝতে 
পারে, তখন আপন অন্তরে সেই আদর্শকে বূপাযষিত করার স্পষ্ট আহবান সে 
শুনতে পায়; কিন্তু সমাজবিদ্যার এই ধরনের কোণ আবেদন মেই | 


(গ) নীতিবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতি (827705 ৪00 ৮০110০3) 

রা বলতে আমর! বুঝি সামাজিক বিচার ও শাসনের কেন্দ্রীভূত সার্বভৌম 
ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থাটিকে ।. অর্থাৎ সামাজিক ক্রিয়কির্মের বিচার, সমাজবদ্ধ 
জীবনের নিয়গ্রণ করাই হল রাষ্টরনীতির কাজ। রাষ্ুনীতি তাই সমাজ 
নীতির অঙ্গীভূত, একথ। বল! হয়েছে । সামাজিক বা রাষ্টুনীতির বিষয়বস্ত,, 
রা্টরনীতির আলোচনা এক হিসেবে সমাজবিদ্যার আলোচনার অন্তরূত।' 
মানুষের গোষীজীবনের রীতিনীতি ও ব্যবহার বিধির আলোচনার ফলে আমরা 
রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিদ্যা ও নীতিবিদ্যাকে পেয়েছি । সামাজিক জীব মানুষই 
হ'ল এই তিনটি শাস্ত্রের আলোচ্য বিঘয়বস্ত। নীতিবিদ্যা ও রাষ্টুনীতি 
মানুঘের আচার আচরণের বিচার করে, তার মাম নির্দেশ করে । অর্থাৎ এই 
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দুটি বিদ্যা মান নির্দেশক, আদর্শের নির্ণয় ও এদের কাজ। কিন্ত রাষ্ট্রনীতি 
মানুঘকে বিচার করে রাষ্ট্র আইনের মাপকাঠিতে ; নীতিবিদ্যা মানুষকে বিচার 
করে নৈতিক আইনের ও নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে। বছলাংশে 
রাষ্রনীতির ও নীতিবিদ্যার বিচারে একরপতা থাকলেও এমন অনেক ক্ষেত্র 
আছে যেখানে এই দুয়ের ন্যায়সজত্ সিদ্ধান্ত বিপরীত হয়ে ওঠে। যা কিছু 
আইনসঙ্গত অথাৎ রাষ্ট্রনীতি অনুমোদিত, তা সর্বক্ষেত্রেই নৈতিক আদশের 
দ্বারা উদ্দ্ধ নাও হতে পারে। কিন্তু নৈতিক আদশ সবসময়ই মানুঘকে শুভ 
ও কল্যাণের পথে চালিত করে ; মিথ্যার আশ্রয় নীতিবিদ কখনও নেন না| 
কিন্ত রাষ্টনীতিবিদ রাষ্ট্রের সাময়িক প্রয়োজনে মিথ্যার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেন 
না। অশ্বথামা হত ইতি গজ'__শ্ত ও অশ্স্ত বিভিন্ন স্বরগ্রামে উচ্চারিত এই 
উজ্জিটি কোন কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ অনুমোদন করলেও নীতিবিদ্যা তাকে 
কোনদিঘ কোন অবস্থাতেই অন্মোদন করবে না। রাষ্্রনীতভিবিদদের কেউ 
কেউ বলেন, উদ্দেশ্য সাধ হলে উপায় অসাধ হলেও দোঘ নেই । কিন্তু ষিনি 
নীতিবিদ এবং রাষ্টনীতিবিদ, গান্বীজীর মতো একাধারে জাতির জনক ও 
সত্যাশ্রয়ী নেত।, তিনি এই মতে সায় দেবেন না৷ । স্বামী বিবেকানন্দের মত 
গান্ধীজীও বলেন, যে সত্যের জন্য সব কিছু ছাড়া গ্রেলেও সত্যকে কোন কিছুর 
জন্যই ত্যাগ করা যায় না। এহল নীতিবিদের কখ।, রাজনীতিবিদের কথ! 
নয়। মূরহেড তাঁর 15161961009 ০ 15001০5 গ্রন্থে যেন স্বামীজির কথারই প্রতি- 
থুনি ক'রে বললেন, গান্ধীজীর কখারই অনুরণন তুলে বললেন যে, উপায় অসৎ 
হলে সে আচরণের আমর। নিন্দা] করবই ; সৎ উদ্েশ্যের দোহাই দিয়ে সেই 
অর্সদাচরণের সমর্থন করা যায় না। মিথ্যা! মিথ্যাই, মিথ্যার আশ্রয়-গ্রহণ 
কর! নিন্দার | | 

রাষ্টরবিদ্যার পঙ্গে নীতিবিদ্যার যে মৌল পাথক্যটি রয়েছে, তা হল, রাষ্টর- 
নীতি মানুঘকে বাইরের দিক থেকে বিচার করে, তার ব্যবহারের, তার আচরণের 
ফলাফলটুকুই রাষ্টরনীতিবিদের কাছ্ছে প্রধান হয়ে উঠে। নীতিবিদ্যা বিচার 
করে মানুষের আন্তর বিশুদ্ধতাকে, তার অন্তরের এশৃর্ধকে । যানুঘের শুভ 
বৃদ্ধি তাকে যে কাজে প্রেরণ! দেয় সে কাজ নীতিবিদ্যার অনুমোদিত । বীতি- 
শান্্র-অনুনোদিত হ'লেও সমাজ বা রাষ্ট্রের চোখে হয়তো৷ সেই কাজ দওনীয়- 
বলে গণ্য হতে পারে। যেমন, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন ; তদানীন্তন 
রাষ্টর-শক্তি তাকে সত্যাগ্রহ করার জন্য বারবার শাস্তি দিয়েছে, জেলে পুরেছে। 
কিন্তু গান্ধীজীর শুত প্রচেষ্টার মর্যাদা ক্ষণু হয়নি কোথাও 'এই রাষ্ট্রীয় 
তিরস্কারের ছ্বারা। রাষ্ট পশ্ড শজি; ভার-সেনাবাহিনী, পুলিশ, আদালত 
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গান্ধীজীর শুভ বৃদ্ধিকে, তাঁর কল্যাণ চেতনাকে কখনোই প্রভাবিত করতে 
পারে নি। বাইরে থেকে জোর করে ভয় দেখিয়ে সামাজিক মানুঘের আচার 
ব্যবহারকে নিয়ফ্িত করা রা্রনীতির কাজ। রাষ্র মানুঘকে বাধ্য করে াষ্ট্রের 
আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলতে | আর নৈতিক মানুষ নৈতিক আদরের 
কাছে স্বেচ্ছায় আক্সসমপণ করে। সেখানে আইন-আদালতের জোর খাটে 
না। পার্লামেন্ট বা আইনসভাও সেখানে হতবল | নৈতিক আদরের ছারা 
উহৃদ্ধ হয়ে ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, ভলতেয়ার, রুশে।, কাল-মার্কস ও গাঙ্কী 
তাদের সমসাময়িক রাষ্টের আইন-কানুনকে, সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে 
চেয়েছিলেন । তাদের এই অস্বীকৃতি নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হয়েছিল বলেই তীদের প্রচেষ্টা! সার্থক হয়েছে। 

রাষ্রনীতি বা 7০11005 হল বিবরণমূলক বা 0690101%5। রা- 
নীতির প্রকৃতি হল বস্ত আশ্রয়ী বা ৮০510৮৩ ; তাই একে 7০0110০91 501605 
বলা হয়েছে । আমর! জানি যে, নীতিৰিদ্যা হল 0170180%5 ব। 
আদর্শাশ্রয়ী; এই আদশকে আশ্রয় করতে হবে রাষ্ট্রনীতি কথিত বিধি-বিধানকে । 
ষে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান নীতিকে আশ্রয় করে না, তা দীর্ঘকাল সমাজের কাছে, 
গ্রহণ যোগ্য থাকে না । অতএব দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্্রনীতি নৈতিক আদশের 
দিকে লক্ষ্য রেখে, যে সমাজ ব্যবস্থা দিতে পারে, যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে 
পারে ত। মানুঘের কাছে গ্রহণ-যোগ্য । আবার একথাও এই প্রসঙ্গে স্ারণ- 
যোগ্য যে, সুষ্ঠু রাষ্ট ব্যবস্থার মধ্যেই ব্যক্তি মানুঘের নৈতিক বিকাশটুক্‌ও সম্ভব 
হয়। .প্রেতে। তাই' এই ধরনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ রাষ্ট্রকে 
মানুঘের নৈতিক জীবনের উজ্জীবক বললেন । প্রেতোর শিঘ্য আরিস্ততল 
গুরুর পদাঙ্ক অনসরণ করে বললেন যে, নীতিবিদ্যা হল রাষ্টরনীতির অন্তর্ত,ত ; 
কেননা নৈতিক মানুঘের আধার্‌ হে।ল রা ; তাই তার মতে রাষ্্রনীতির মধ্যে 
নীতিবিদ্যার বিধৃত হ'য়ে থাকা উচিত। 


(ঘ) নীতিবিষ্ভা ও ধর্মতত্ব (80005 ৪00 7২6118102) 


মঙ্গল সাধনাই হ'ল মানুঘের সর্ববিধ কর্মের পরম ও চরম লক্ষ্য] কেউ 
কেউ বলেন, এহিক মজল সাধন অর্থাৎ এই জীবনের সর্ববিধ কর্মের হারা আপন 
আপন মঙ্গল সাধন এবং অপরের মঙ্গল সাধনই আষাদেরর সবকর্সের লক্ষ্য হওয়া 
উচিত ।অবশ্য কেউ কেউ এই নিজের কল্যাণ এবং আবার অন্য অনেকে অপরের 
কল্যাণ সাধনের ওপর জোর দিয়েছেন | এই ধরলের এঁহিক মঙ্গল সাধন করার 
কথ! বলেছে নীতিবিদ্য। | এই কল্যাণ প্রচেষ্টা ইহজগতে ও জীবনে মানুঘের 
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কল্যাণ সাধন করে ।. আবার আমাদের মর্ধে যারা পরলোকে বিশ্বাস করেন 
তার পারত্রিক মঙ্গলের কথ! বলেন ; এদের মতে পরজগতেরও কল্যাণ সাধন 
করতৈ হবে। এই জীবনের পরেও জীবন আছে ; সেই জীৰনের জন্য পুণ্য 
সফয় করতে হবে অর্থাৎ কাবে। কারে! মতে এই জীবনে আমরা যা করি তার 
ফলভোগ পর জীবনেও করতে হয়। অতএৰ হিক পুণ্য জীবন আনন্দময় 
পারত্রিক জীবমের ভিত্তি। এই পারত্রিক জীবনের বা পরবর্তী জীবনের 
কখ। আমাদের বলে ধর্মতত্ব | আমর। যে কাজ এই জীবনে করে থাকি নৈতিক 
আদশের স্বার! উ্দ্ধ হয়ে, তা কালক্রমে আমাদের বৃহত্তর জীবনাদর্শের দিকে 
নিয়ে যায়; সেই জীবনাদর্শ ধর্ণাশ্িত | অধর্সের জীবনে, আমাদের এই ধর্গা- 
শরয়ী নৈতিক সংগ্রামটুক বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে আসে। ধর্মীয় জীবনের 
প্রধান লক্ষ্য 'ইল তগবানের কাছে আত্ব-সমর্পণ : "ত্বয়। হঘিকেশ হৃদিস্িতেন 
যথ! নিযুজ্োছস্সি তথা করোমি' | অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তি ভূমিতে নৈতিক 
সংগ্রাম অপগত হয়। অতএব একথ। বল। যায় যে, ধর্মের সঙ্গে নীতির একট। 
একাস্তিক যোগ আছে এবং যে পার্থক্যের কথ! উপরে আমর! বলেছি সেটুক 
থাক। সহ্বেও উভয়ের মধ্যে একট। গভীরতর এক্য রয়েছে । এমন কথ। বড়, 
বড় দার্শনিকের। বলেছেন যে, মানুঘের নিয়মবোধ তার ধর্ন-বোধ থেকেই জল 
নেয়। 10995081669 শ্রবং 7816) এই ধরনের মত প্রচার করেছিলেন | 
ঈশৃুরই হোল নৈতিক আদশের উৎস। আর ঈশুরে বিশ্বাম করাই হল ধর্ম। 
এই ধর্মেই মানুষের সমস্ত নৈতিক অগ্রগতির পরিসমাণ্ডি ঘটে। আমরা 
নৈতিক জীবনে যে দায় দায়িত্ব বহন করি, তা যথাযথভাবে বহ'ন করতে অপারগ 
হলে যে গ্রাশি আমাদের আচ্ছন্ন করে, তার মূল কোথায়? আমাদের অপরাধ- 
বোধ কোথ। থেকে আসে এবং কার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয়? এই সব পরশ 
সহজেই জাগে। দার্শনিক মাটিনুযু (712010588) বললেন যে, মানুষের 
এই দায়বোধ ঈশ্বরের দিকে প্রধাৰিত হয়; কর্তব্য কমে অবহেলা করলে 
আমাদের মধ্যে যে অপরাধ বোধটুক্‌ জাগে তা-ও সেই ভগবৎ অভিমুখী । 
আমরা ভগবানের কাছে অপরাধী হয়ৈ পড়ি। অতএব দেখা যাচ্ছে 
যে, নৈতিক জীবন ধর্ম জীবনকে আশ্রয় করে তার শে পরিণতি 
হিসেবে । | 

যেক্ষেত্রে ধর্ম নীতিবিরোধী হয়েছে পে ক্ষেত্রে বুধতে হবে যে সে ধর্ 
তার চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে ; সে আর ধর্ম নয়, ধর্মের নার্মে বিজ্জাতি' | 
আমর। ষখন ধর্মের নাষে কঠোর জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার করেছি, 
সতীদাহ করেছি, তখন ধর্ম তার চরিগ হারিয়ে ফেলেছে । ধর্ধ যদি 
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তার চরিত্র না হারায় ভাঙলে দারশশনিক কাটের কথ! উদ্ধৃত করে বলা যাবে যে, 
নীতিবিদ্যাই হোল ধর্সের সোপান | আমরা আমাদের নৈতিক জীবনে যেসব 
ভালো কাজ করি তার ফল লাভ করা বছক্ষেত্রেই এ জীবনে ঘটে না। কেননা, 
সাধারণত: মানুষ এই জীবনে দৃ:খ পাচ্ছে, ভালো৷ কাত করেও কষ্টে কালাতি- 
পাত করছে- এই দৃশা সহজেই চোখে পড়ে। যারা অসৎ লোক ভার! 
জাগতিক সমৃদ্ধি, জাগতিক এশ্বধ দু হাতে লুঠে নিচ্ছে-_এমন দৃষ্টাস্তও ঘিরল 
নয় | তবে মানুষ কোন্‌ ভরসায়, কার আশ্বাসে নৈতিক জীবন যাপন করবে ? 
আমর। যদি আমাদের কৃত্ত কর্মের যথাযথ ফল লাভ লা করতে পারি তবে আমরা 
নীতিসন্ত আচরণ করব কেন? এই প্রশ্ব স্বভাবতই উঠবে । ধর্ম বলবে, 
এই জীবনের সব কর্মের দেনাপ।ওনার হিসেব এই জীবনেই চুকে যায় না; 
জন্মাস্তর আছে এবং পর জন মান্ঘ্ব তার কৃত কর্মের ফল ভোগ করবে 1 এই 
জন্মজন্ান্তরের কত কর্মের হিসেব মিকেশের দিকে লক্ষ্য রাখেন স্বয়ং 
ভগবান । তিনি ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের তুলাদণ্ডে মানঘের পুরস্কার অখব৷ 
তিরস্কার দানের কর্তা | সকল কর্মের চড়ান্ত হিসেব নিকেশের শেঘে কর্ম সমাপ্তি 
ঘটলে তবেই ভগবত প্রাপ্তি ঘটে ; সেই জীবন হ'ল ধর্ষীয় জীবন ; সেই জীবনে 
নৈতিক জীবন অবসান লাত করে। 

কাজেই বলা চলে যে, নীতি ও ধর্ম পরস্পরের ওপর নিবরশীল ; এরা 
অভিন্ন একখা বল যায় না। নীতি ধরনের স্বান নিতে পারে গা। ধর 
ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হবার কথা বলে : ধর্মের এই মৌন অংশটি অতীজ্জিয়। 
নীতির আদশে যদি শুভ বা কল্যাণের চরম এবং পরম ধারণাটি থেকে থাকে, 
যদি ভগবানের সঙ্গে তাকে একাত্ম করে দেখি, তাহলে ধর্মের পরম আশ্রয় ও 
নীতির পরমপুরুঘ একাত্ম হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে বলা চলে যে ব্যবহারিক 
শুভ বা কল্যাণ নৈতিক বিদ্যার বিচার্ষ । অবশ্য নীতিবিদ্যার পরম কল্যাণের 
আঙ্গরশকে ভগবানের থেকে পথক করে দেখা চলে মা । যদি বলা হয় যে, 
নীতির আদর্শ হল এই কল্যাণের আদর্শ বা সতত আদর্শ এবং ধর্মের আদর্শ 
সভ্য, শিব ও সুন্দরের সমনৃয়, তাহলে আমর! ধর্মের সেই ব্যাপকতর চরিত্রটি 
সাক্ষাৎ পাই। অতএব সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, নীতি মানুষকে 
মানুঘের সঙ্গে যুক্ত করে সমাজ জীবনে । ববীন্রনাথের কথ! : যুক্ত করহে সবার 
সঙ্গে'-_একথ|। হোল নৈতিক জীবন চর্যার কথা | আর নিখিল বিশ্ব বন্ধাণ্ডের 
সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে মানুঘের যে যোগ সেই যোগের কখা বলেছে ধর্ম! 
অতএব এদিক থেকে বিচার কৰলেও ধর্মকে নীতিবিদ্যার চেয়ে ব্যাপকতর 
বলতে হয়। | | 
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(৩) নীতিবিদ্যা ও পরাতত্ব (500০5 27৫ 1/002101%5103),. 


দর্শন বা পরাতত্ব সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিশৃবব্দ্ধাওকে দেখে । দার্শনিক 
স্পিনোজা এই দেখাকে বলেছেন, ৮1551080785 9৮-৪7০০15 
8909101605051 1 অর্থাৎ পরাতত্ব জগৎ এবং জীবনের গভীরতম সমস্যাগুলির 
আলোচনা করে ; তাদের খণ্ড চরিত্রে উত্তীর্ন হয়ে গিয়ে একটি সামগ্রিক 
দৃষ্টিতে এদের পর্যবেক্ষণ করে। পরাতত্ব এই সমগ্র দৃ্ট্রতেই মানুঘকে নিত্য- 
কালাশ্রয়ী আদর্শের ক্ষেত্রে বিচার করে । নৈতিক আদশ এই ধরনের একটি 
চিরস্তন মূল্যের নির্দেশ করে । সুতরাং কেউ কেউ বলেছেন যে, নীতিবিদ্য। 
বা 500০5 হল পরাতত্ব বা 1১5190185510-এর অন্তর্ভৃত একটি বিঘয়। 
সত্য সত্যই লীতিবিদ্যায় আমরা যে আদর্শের আলোচনা করি তার সত্যত৷ 
বা 2111 নির্ধারণ করে, তার স্বরূপ নির্ধারণ করে পরাতত্ব ব 
140515217/5105 1 স্বাশ্রয়ী নৈতিক আদশের স্বরূপ ও মূল্য বুঝতে হলে 
আমাদের চারপাশের জগৎ এবং জীবকে সমগ্র বিশ্বব্ঙগাণ্ডের অংশ হিসেবে 
বিচার করতে হবে : তাকে বিচার করতে হবে পরমেশ্বরের বা ভগবানের সঙ্গে 
যুক্ত ক'রে । নীতিবিদ্যায় এমন কতকগুলি দার্শনিক প্রশ্ন আমর! অ৷লোচন৷ 
করে থাকি যার যথাযথ সমাধান দার্শনিক আলোচনার সহায়তা ব্যতীত অসম্ভব | 
কয়েকটা এই ধরনের দরশনাশ্রিত প্রশের কথা আমরা বলেছি। প্রথমেই মনে 
হয় ব্যকিসত্তার আত্ম-বশ্যতার প্রশটির কথা । আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে কে 
চালনা করে £ ইন্দ্রিয় না বিচার বুদ্ধি? না উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় ব্যন্তি” 
সত্তা চলমান হয় | এট! দরূহ প্রশ। আবার মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছা যদি 
না থাকে তাহলে তার দায়িত্ব ও থাকবে না । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে 
আমাদের কর্সের উৎস হিসেবে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা এবং বিচার-বিবেচনা 
যথাযথভাবে কাজ না করলে সে কাজে জামাদের কোন দায়িত্ব থাকে না । 
উত্তেজনার বশবর্তী হ'য়ে কোন কাজ করলে আইনের চোখে সেই কাজের পুরো 
দায়িত্বের ভার আমাদের ওপর বর্তায় না'। এ সত্যটা আইনশাস্ত্রসম্মত। 
নীতিশান্্ও এর পরিপোঘক। অতএব নৈতিক জীবনের আলোচন। 
প্রপঙ্গে এই প্রশ উঠবে যে যানুঘের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কিনা? পরবর্তী প্রশ 
উঠবে, ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে জাগতিক সন্বন্ধকে যুক্ত ক'রে। যদি জগৎ চালিত 
হয় মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তাহলে হয়তো আমরা বলতে পারি যে, 
নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্যই এই জগৎ পরিচালিত হচ্ছে । আর তা যদি 
সং হয়, জগৎ যদি কতকগুলি অন্ধ শির হ্বার৷ চালিত হয় তাহলে বিশ্বজগতের 
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এই চলমানতার কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে না। এর পরে প্রশ উঠধে ব্যক্তি 
ও সমাজের সন্বন্ধকে কেন্দ্র করে।, ব্যজি মানুঘ কি কেবল মাত্র সমাজের 
মঙ্গলের কথা ভেবেই কাজ করবে? সমাজের স্বার্থ ছাড়া কি মানুঘ আপন 
স্বর্থেও আত্মক্ফরণ ঘটাতে পারবে? তারপরের প্রশু হোল ভগবানের সঙ্গে 
নৈতিক আদর্শের কি সম্বন্ধ? নৈতিক আদর্শের বাস্তবায়িত মহিমমিয় বূপই 
কি হল ভগবানের রূপ? ভগবান কি নৈতিক আদর্শের পরিপর্ণ প্রকাশ ? 
এইসব কঠিন সমস্যার আলোচন। আমরা পাই পরাতত্ব বা ?1509191795105-এর 
মধ্যে । সুতরাং নীতিবিদ্যার সার্ক আলোচনা সর্বাঙগিণ আলোচনা [৩৫- 
[1795105 বা পরাস্তত্বকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। নীতিবিদ্যা দর্শন বা! 
পরাতত্বের উপর কোন না কোন ভাবে নির্ভরশীল । তবে তারা অভিন্ন নয় ; 
তাদের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে । পরাতত্ব বা দর্শন নীতিবিদ্যার চেয়ে অনেক 
বেশী ব্যাপক । কেননা, দর্শন শাস্ত্রের বিঘয়বস্তব অনেক বড়। নীতিবিদযা 
কেবলমাত্র মানুঘের আচরণ ও তার আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে। অবশ্য 
এই আদর্শের আলোচনা অর্থাৎ আদর্শ তত্ব (৪৯1910) দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভ ত। 
নীতিবিদ্যা কল্যাণের আদর্শটুকর' কথা ভাবে। দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপকতর 
পরিপ্রেক্ষিতে সত্য, শিব এবং সুন্দরের আদর্শের কথা আলোচিত হয়। 
প্রয়োজন বিশেঘে তাদের স্বাঙ্গীকরণ ঘটায়। দর্শনশীস্ এইভাবেই বৃহত্তর 
আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুঘের বৃদ্ধির জিন্ঞাসাকে তৃপ্ত করে, প্রশমিত 
করে। দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়োশের দায়িত্ব দার্শনিকের নেই | নীতিবিদ্যার 
বিধিবিধান ভিন্নরপ। শীতি-শাস্্র অধ্যয়ন করলে পাঠকের ব্যবহারিক 
জীবনের ওপর সেই অজিত নীতিবিদ্যার প্রভাব পচ্ডে। কাজে কাজেই 
নীতিশাস্ত্ের প্রয়োগের দিকটিকে একেবারে" অস্বীকার করা চলে না। 


(চ) নীতিবিষ্ভা ও অর্থশাস্্র (790:105 817 ম্০০০০:71০৩ ) 

আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নানান প্রয়োজন রয়েছে ; সেই প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য আমরা নানান বস্ত আহরণ এবং সঞ্চয় করি। অর্থশীস্্ হল 
ম!নুঘের অভাব দূর ক'রে এমনি সব বস্তর আহরণ এবং সঞ্চয়ের বিজ্ঞান । এবং 
সবটাই আমাদের ব্যবহারিক জীবনৈর অভাব মিটিয়ে আমাদের কল্যাণ সাধনের 
প্রয়াস পায়। : এইসব অভাৰ পুরণ মানুঘের আপেক্ষিক কল্যাণ সাধন করে। 
আর নীতিবিদ্যা মানুঘের পরমার্থ (18০১ £০০৫) নিয়ে আলোচনা করে ; 
অর্থশান্ত্র মান্ঘের আপেক্ষিক কল্যাণ-কারক ; লীতিবিদ্যা সৎ চিন্তা ও কর্ষের 
পরমাথ নিয়ে আলোচনা করে ব'লে তা হোল নৈতিক ষল্যের পরমতম প্রকাশ । 
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অর্থশান্্ আপেক্ষিক কল্যাণের কথা আলোচন! করে ; তার মধো অন্ন, বঙ্ত, 
বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলি রয়েছে । এগুলির প্রয়োজন আমাদেত্* জৈবিক 
সব্বাকে ৰাচিয়ে রাখার জন্য : সেই সতাটুক্‌ অক্ষত এবং সুস্থ না থাকলে যানুঘের 
নৈতিক মূল্য বোধের বিকাশই তো সম্ভব হয় না। কাজে .কাজেই বল চলে 
'ষে, অর্থশীত্্র ষানুঘের নৈত্তিক মূল্যের সংরক্ষণের সোপান মাব্র। অথশাস্্ হল 
ধ্টনশ্বযের বিজ্ঞান, ধনের সুঘম বন্টদের ফলে পমাজের অগ্রগতি সম্ভব 'হয় , 
মানুশের শিক্ষা-দীক্ষা-কৃষ্টির অগ্রগতি এই ধনপ্বণ্টন সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
আমরা ব। কিছু প্রেয় বলে গ্রহণ করে থাকি, শ্রেয়ের মর্যাদায়তাকে মৈতিক মূল্যে 
মূল্যবান ক'রে তোলার জন্য নীতিবিদ্যার প্রয়োজন । এশ্বষধকে যদি আমরা 
নীতিবোধের ছারা নিযন্িত না করতে পারি শবে তার ফল শুভ হয় মা। অর্থই 
অনর্থের মূল হয়ে উঠে। কাজে কাজেই অর্থশক্তিকে মৈতিক নিয়ধ্রিণের ছারা 
গুভফলপ্রপূ করে তুলতে হবে। অর্থাৎ অর্থশাসতরকে নীতিবিদ্যার বিধিবিধান 
মেনে অথ্সর হতে হবে। শুভ লক্ষণ হল এই যে, এযুগে অর্থশান্ত 
নীতিবিদ্যায সাধিক কল্যাণের আদর্শকে স্বীকার করে নিয়ে ধনকে, এ্রশ্বর্কে 
মানুঘের সামগ্রিক কল্যাণ কর্মে আংশিকভাবে নিযুক্ত করছে। মানুঘের 
সামাজিক কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে অর্থশাত্র নীতিবিদ্যাকে প্রাধান্য দিচ্ছে । 
অর্থাৎ নৈতিক বিচার বিবেচনা ধন ষণ্টন, এশৃর্ষের ব্যবহার প্রভৃতির চিস্তাফে 
প্রভাষিত করেছে । অতএব একথা বল যায় যে উভয়ের মধ্যেকার সম্পকটি 
অত্যান্ত ঘনিষ্ঠ | অবশ্য এই ধসিষ্তার কথ। মনে রেখে আমরা এই দুটি বিদ্যায় 
মধ্যেকার মৌল পার্থক্য-টুকুকে যেম অন্থীকার না করি! পূর্বেই বলেছি যে, 
অর্থশান্গ দেশের মানুঘের অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে আলোচদা করে। ধনের 
বণ্টন, উৎপাদন এবং উৎপন্ন ড্রষ্যের ব্যবহার প্রভৃতি বিঘয়ের বস্তনিষ্ঠ আলোচনা 
করে অর্থশীত্তর। তাই তাকে বস্তৃনিষ্ঠ বিজ্ঞান বা চ০910%৩ 9০107০6 বলা হয়। 
নীতিবিদ্যা কিন্তু আদর্শাশ্রয়ী অর্থাৎ ব0000805৩ | পীতিবিদ্যা বলে সেই 
আদর্শের কথা যে আদশ দেশের এশৃর্ষেন্ব উতৎ্পাদদ, বণ্টম এবং ঘ্যবহার সম্বন্ধে 

মীতিসন্বত নির্দেশ দেয়। 
জাতির সম্পদ ও এশৃর্ব, তায় খন রাঃ এইসব নিয়েই অর্থবিদাযা 
আলোচনা কমে । লীতিবিদ্যা মানুঘের নৈতিক ভালোমন্দেয় বিচার করে। 
অহএব একথা বলা হায় যে এশর্ষৈন পশুপুজিটাকে মালঘের নৈতিক কল্যাণের 
নিয়ঙ্পারধীন করে তুলতে হবে । তা) মদি' না কৰা যায় তষে মানুঘের এশ্বযের 
কালোবাজান্বটা তার যুল্যেক জগতটাকে ভেঙ্গেচুরে ভছদছ করে দেবে | ধনের 
্রপৃর্যের ভোগ এসবই নীতিমোধের কবর], ধবোধের সবার দিয় 
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ঘিত হবে। উপনিঘদে যখন তেন ত্যক্কেন ভুগ্তীথা' মন্ত্রের কথা বলে তখন 
একথাই বলা হয় যে, ধনের উপভোগ, এশুর্ষের ব্যবহার এসবই ত্যাগের হ্বারা 
অর্থাৎ মানুঘের নৈতিক মুল্য বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। 

ব্যক্তি মানুঘের নৈতিক অধিকারের ধারণা থেকে তার সম্পত্তির অধিকার, 
তার ব্যক্তি জীবনের নানান অধিকারের উৎপত্তি ঘটেছে । ব্যক্তিত্বের ধারণার 
সঙ্গে সম্পত্তির ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত | খান্ঘের ব্যক্তিত্বের ধারণার সঙ্গে 
যে নৈতিক অধিকারের ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সেই ধারণা থেকেই মানুঘের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের ধারণ! জন্ম নিয়েছে । তাই একথা বল! চলে 
যে, অথশীস্ত্র নীতিবিদ্যার হবার নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থশাস্ত্র নীতিবিদ্যার উপর 
নির্ভরশীল । 


ততীয় অধ্যায় 


নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া-+নীতিবিদ্যার মনস্তাত্বিক ভিত্তিভূমি--এচ্ছিক ক্রিয়া 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, সাহজিক ক্রিয়া, ভাবজক্রিয়া, স্বত:স্ফৃর্ত ক্রিয়া, স্বত:স্ফর্ত 
আবেগ- উচ্ছাঁস-_পরাবর্তক ক্রিয়া, স্বত:স্ফর্ত অনুকরণশীন ক্রিয়া, আকস্মিক 
ক্রিয়া, এচ্ছিক ক্রিয়ার স্বূপ-_-অভীপ্সার ছন্ব--লক্ষ্য ও প্রেঘণা, বিবেচনা, 
সিদ্ধাস্ত- প্রেঘণার অন্তর্ঘন্ক-_এসবই মানসিক স্তর--দৈহিক পর্যায়--অভাব, 
ক্ষুধা এবং অভীপ্সা- ব্যক্তির চরিত্র ও অভীগ্পা--অভীগ্পা, অভিলাঘ ও 
প্রতিজ্ঞা-প্রেঘণার স্বরূপ- প্রেষণা ও অভিপ্রায়__স্ুখ ও প্রেঘণা-যুক্ি ও 
প্রেঘণী--অভ্যাস, আচরণ, সন্কল্প ও চরিত্র | 


ততীয় অধ্যায় 
নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া! 


নীতিবিদ্যার মনস্তাত্বিক ভিস্তিভূমি | 

নীতিবিদ্যার আলোচনার সৃত্রপাতে এই প্রশ্ন করান্ব যথেট অৰকাশ আছে 
যে, যানুঘের অ্সূ, সহসৃবিধ কর্ধায়ার কোছ্‌ বিশেষ ধারাটিকে নৈতিক আখ্যা 
দিতে পারি? সহজ ভাঘায় কোন্‌ কাজটিকে নৈত্তিক বলব এবং কোন্‌ কাজ” 
টিকে অনৈতিক বলব? গোড়াতেই আমরা লে রাখি, দৈতিক বলতে 
আমর! মানুঘের সেই সব. কাজকেই বুঝবে৷ যে কাজে আববা মীতিসন্ধত কোন 
গুণ (ভালে৷ অথবা বন্দ) প্রত্যক্ষ করে থাকি । আমত্ব! 0:-71012]1 শব্দাটিত্ 
জন্য নৈতিকেতর' শব্দটি ব্যবহার করব। এমন অঙলেক কাজ মান্য করে 
যার বিচারে নৈতিক ও অনৈতিকের প্রশ্নটি অতিথি এবং অবান্তর হয়ে 
পড়ে । যেসব দৃ্বর্ষ প্রকৃতি করে থাকে, (যেষন ঝাডঝঞ্চা, বজ্রপাত, ভূষিকষ্প 
প্রভৃতিতে হাজার হ।জার মান্ঘের প্রাণহানি ঘটে, লক্ষ লক্ষ সান্ঘ গৃহহীন হয়) 
তাকে আমৰা কি বলব? একে কি আমরা ভালো বা মন্গ- এই ধন্ষনেম্ব 
আখ্যায় আখ্যাত করতে পারি? বোধহয় পাক্সি দা! ককৃবে যদি কামড়ে 
দেয়, পথ চল গরুতে যদি গু'তিয়ে দেয়, তবে এসব ফাজকে কি-আষর! ডাদো 
মন্দের আওতায় আনতে পারি? কই, আমরা তো তা আনি না। চোটি 
ছে।ট ছেলে মেয়ের! যেসব কাদ্ করে ত। কি নৈতিক স্ল্যায়মের আওতায় পড়ে ? 
কই, আমরা শিশুদের কাজকর্মের ঘেলায় ফোম মৈতিক মূল্যায়ন করি সা তো! 
যেসব হতত|গ্য মানুঘের নৈতিক ব্দ্ধিবৃত্তির ঘিকাশ ঘটলো মা, যাদের 1008 
বল! হরে থাকে, তাদের কাজেরও আমরা ভালোষন্ন বিঢাষ করি লা। যায 
পাগোল, উন্যৃত্ত তাদের কাজেরও অমন নৈতিক মুল্যায়ন কন্বি না। জতএব 
দেখ! যাচ্ছে যে, নৈতিক মূল্যায়নের উপবুক্ত কি না তার বিচাক্স বিষেচদা করার 
জন্যও একধরদের সর্ত আরোপ করা হয়েছে । অর্থাৎ সফলের কাজ যে 
নৈতিক মূল্যায়নের আওয্ায় আসে ঘা, পরই সতাটিকে আমবা মেসে নিয়েছি । 
এটা মেনে নিয়ে আমর! বিচার করে বুঝেছি থে ক্ষান্য কাধ, কি ধরদের কাজ, 
পরই নৈতিক মূল্যায়নের অ।ওতায় আসতে, আর কোন্‌ ফাজকেই ধা ভাগো অপথা 
স্বন্দ এই আখ্যার আখ্যান্ত করব । পগ্ডিতজসা বালেছেন যে, হানুঘের .এচ্ছিক 
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ক্রিয়।, মান্ঘের অভ্যাসগত ক্রিয়া, এই ধরনের কাজ নৈতিক মূল্যায়নের 
আওতায় আসবে । এক্ষেত্রে মানুষ বলতে আমর! সুস্থ স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পূন্ন 
মান্ঘকে বুঝেছি । আবার এই সুস্থ স্বাভাবিক বৃদ্ধিবৃত্তিসম্পূন্ন মানুষ যদি 
স্বেচ্ছায় কাঁজ না করে তবে সে কাজ নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আসবে না । 
অপরের ইচ্ছায় আমরা যদি কাজ করি তবে সে কাজ নৈতিক মূল্যের আওতার 
বাইরে থাকবে । এই ধরনের কাজকে আমরা নৈতিকেতর বা ইৈ০7-40121 
বলব। সুস্থ স্বাভাবিক বৃদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানঘেরা যেসব অনৈচ্ছিক (০৮ 
৬০100915) ক্রিয়। করে সেগুলিও নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় আসবে না । 
যেখন আমাদের সাহজিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া (1775077০015 ৪০1975), ভাবজ ক্রিয়া 
(70৩০-770001 2০602) স্বত:স্ফর্ত ক্রিয়া বা 999068175005 ৪০010, স্ব :- 
স্ফূর্ত আবেগ-উচ্ছাাস--এসবই নৈতিকেতর বা ট০০-২1০৪]। এছাড়া 
'পরাবর্তক ক্রিয়াকেও (7২০16. 2০6০1) নৈতিকেতর বা টৈ০1-21012] বলা 
হয়েছে । নৈতিকক্রিয়। হোল সুস্থ, স্বাভাবিক বিচার-বৃদ্ধিসম্পর মানঘের এচ্ছিক 
এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম । মানুঘ যখন কর্মের সম্ভাব্য ফলের প্রত্যাশাটুক কল্পনা 
'করতে পারে, এই ধরনের কল্পিত লক্ষ্যে পৌছুবার উপায় যখন সে স্বেচ্ছায় 
গ্রহণ করে, তখন তার অনুস্থত কর্পদ্ধতি এবং ক্রিয়াকর্ম এসবই নৈতিক 
মূল্যায়নের আওতায় আসবে । অর্থাৎ এককথায় আমর! স্বেচ্ছাঁয়, সঙ্জানে 
যেসব কাজ কর্ম করি সেগুলিরই কেবলমাত্র নৈতিক মূল্যায়ন করা চলবে। 
এই প্রসঙ্গে স্বভাবগত ক্রিয়া অর্থীৎ যে কাজগ্ডলি আমর আমাদের 
অভ্যাসের ছ্বারা আয়ত্ত করেছি এবং যে কাজগুলির উপর বর্তমানে আমাদের 
আর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই সেই ধরনের কাজগুলিকে কি আমরা নৈতিক 
বা নৈতিকেতর এই আখ্য। দিতে পারি? শরৎচন্দ্রের দেবদাস যখন বলে, 
আমি মদ খাই না, মদই আমাকে খায়”, সে ক্ষেত্রে আমরা কি দেবদাসের কৃত- 
কর্মের জন্য তাকে দায়ী করতে পারি? এখানে দেবদাসের বক্তব্য এই যে 
দেবদাস যখন মপ্য পাণ করে তখন সে হয়তো অনেক সময় অভ্যাসবশত আপন 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মদ্যপাণ করে। আমরা কি দেবদাসের এই ধরনের স্বভাব- 
গত কর্নকে নৈতিক বলবো ? এখানে বল চলে যে খই ধরণের স্বভাবগত 
কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন কর! চলবে । কেননা, আমরা আমাদৈর অভ্যাস 
স্বেচ্ছায় গড়ে তুলি। সব অভ্যাসের একট৷ স্ত্রপাত আছে, নুরু আছে । 
সেই সুর ব৷ স্ব্রপ।ত আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আপন আঁপন নিয়ন্ত্রণ বশেই 
কাজ করে। অতএব অভ্যাপগত কর্মের দায়িত্ব আমাদেরই | অভ্যাসগণত 
কর্মের তাই ভালোমন্দ বিচার করা হয়| একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আমরা 
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একান্ত প্রয়াসের ছারা, একনিষ্ঠ চেষ্টার হ্থারা এই ধরনের অভ্যাসেরও পরিবর্তন 
ঘটাতে পারি। অতএব সেই ধরনের চেষ্টা না করে অভ্যাসগত কর্ষে যদি 
গ। ভাসিয়ে দিই তবে নিশ্চয়ই এই ধরনের কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করা সঙ্গত 
হবে। অবশ্য অভ্যাসগত কাজের নৈতিক মূল্যায়ন কর গেলেও স্বতস্ফ্র্ত 
অনুকরণশীল ক্রিয়ার নৈতিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। স্বত:স্ফূর্ত বা অনায়াস 
অনুকরণশীল ক্রিয়ার (48102018010 1071080৩ ৪০6০1) উদাহরণ হ'ল অপরের 
হাসির অনুকরণ ক'রে স্বত:স্ফূর্তভাবে হাস্য করা। এ কাজ অনৈতিক বা 
নৈতিকেতর | তাহলে সংক্ষেপে বল! চলে যে আমরা সঙ্ঞানে স্বেচ্ছায় কোন 
একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব কাজ করি তা হ'ল ব্রচ্ছিক ক্রিয়া ; 
এই এচ্ছিক ক্রিয়ায় একদিকে যেমন আমরা কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ সচেতন থাকি ঠিক তেমশি আষর৷ কী উপায়ে সেই কাজটুকু সম্পর করব 
সে সম্বন্ধেও আমাদের একট। স্পষ্ট ধারণ। থাকে | এই এচ্ছিক ক্রিয়া সম্পাদনে 
আমাদের পর্ণ দায়িত্ব থাকে । এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রকৃতি এবং ধর্ম সম্যক অনু- 
ধাবন করতে পারলে অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার প্রকৃতি অনুধাবন ক্করা কঠিন হ'বে না। 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বা 1)018-5010120275 ৪০0০ নৈতিক মূল্যায়নের আওতার 
বাইরে । এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি (ক) অচেতন পদার্থের 
ক্রিয়াকে (8০090. ০? 1118117)86 0৮1০০) (খ) স্বত:স্ফৃর্ত ক্রিয়াকে 
(5০170815095 20002) (গ) পরাবর্তক ক্রিয়াকে (২6015 /১০0102) 
(ঘ) স্বভাবজ বা সাহজিক ক্রিয়াকে (07730170055 200100) (উ) অনায়াস 
অনুকরণ ক্রিয়াকে (/৯৪6০178010 17010501%5 ৪০00) এবং আকস্িক ক্রিয়াকে 
(2০০10610691 2০61013) | 

* অচেতশ পনার্থের ক্রির। বলতে আমরা বুঝি প্রাকৃতিক দূধোগকে (যেমন 
বন্যা, ভূমিকম্প, তুঘারপাত প্রভৃতি ক্রিয়াকে, যেমন, গাছের ডাল ভেঙ্গে মানুঘ 
চাপা পড়ে মারা গেল।) এই ধরণের কাজের কোন নৈতিক গুণাগুণ দেই । 
স্বতস্ফৃর্ত ক্রিয়ার ও কোন নৈতিক গুণাগুণ নেই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের 
হাত-পা! ছোড়া, লাফানে। ঝাঁপানে। বা বয়স্ক লোকরা আড়মোড়া ভাঙ্গার সময় 
যে হাত ছোড়েন, তার ফলে যদি কারে গায়ে আঘাত লাগে তবে সে আধাতের 
নৈতিক বিচার চলে না। তেমনি ধারা পরাবর্তক ক্রিয়াও নৈতিক মূল্যায়নের 
বাইরে । কোন উদ্দীপকের সামনে হঠাৎ আমাদের যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটুক 
দেখ! দেয় তার নৈতিক বিচার চলে না | আমার চোখের সামণে হঠাৎ কেউ হাত 
নাড়লে আমি যদি আমার মাথাট। পিছিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাভ 
দিয়ে তার হাতে আঘাত ক'রে ৰসি তবে আমাকে আনার কাজের জন্য দোষ 
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(শের উলবে লা 1 কৈনন! পরাবর্তক ক্রিয়ার পিছনে আমার কোন সঙ্জান প্রয়াস 
কী্জ করে নি] স্বভাবজ ফাঁজকে ও নৈতিক মূল্যায়নের আওতার বাইরে রাখা 

ইয়। স্বতাবর্জ কাজকে কেউ কেউ আবার সাহজিক ক্রিয়। এই আখ্যা দিয়েছেন । 
 খ্রহ্থাড। স্বত.স্ফূর্ত অনুকরণশীল ক্রিয়া (48$009110 100168050 86002), 
আকস্মিক ক্রিয়া, (১০০৫৩/৪1 &০092), উন্মাদ লোকের কাজ কর্ম (1011 
০£ 1201)613), শিশুয় কাজকর্ম (1০1৫ 0? & ০710) এবং সুস্থ স্বাভারিক 
মানুষের ভাঁবজ ক্রিয়। বা 1060-1001৩1 ৪০৫০1 -এরা সবাই নৈতিক মূল্যায়ন 
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আমর! যখন আমাদের অভিপ্রেত লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সুপরিকল্পিত 
রূপে নিদিষ্ট কর্ম পন্থাকে আশ্রয় করি তখন আমাদের কাজকমকে এচ্ছিক 
ক্রিয়াকর্ম বা $০10081 2১০00]. বলা হয় । এই এচ্ছিক ক্রিয়ার তিনটি 
জুনিদিষ্ট শুর বা পর্ধীয় লক্ষনীয়--(ক) মানসিক স্তর (খ) দৈহিক স্তর ও 
(গ) পরিণতির স্তর । প্রথমে আমর! এ্রচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক পর্যায় সম্বন্ধে 
আলোচনা! করব । একথা মনন্তত্ব স্বাকার করে যে কর্মের মূলে খানুঘের 
একট। অভাববোধ কাজ করে । হয়তো বছক্ষেত্রে এই অভাববোধ বশুগত 
নয় ; তা? হ'ল আদর্শগত । বহক্ষেত্রেই মান্ঘের [756170 বা সহজাত প্রবৃত্তি 
তাকে কর্মে প্রণোদিত করে। একে আমরা এক ধরণের ক্ষুধ! বলতে পারি। 
মহত কর্মের পিহনে মহত ক্ষুব। থাকে, ক্ষুদ্র কর্মের পিছনে ক্ষুদ্র ক্ষুধা, তুচ্ছ 
ক্ধার অস্তিত্ব বিদ্যম!ন। রবীন্দুনাথ মহ।কাব্যের জন্মা-কাহিনী বিবৃত করতে 
গিয়ে আদি কবি বালিশিকির মহত ক্ষধার কথ! বলেছেন। এই মহত ক্ষার 
তাডনার যে স্যষ্টি হয়, ত| মহৎ স্টি। এই ক্ষধ!, এই চাওয়া, এ বৃদ্ধিগত, 
নীতিগত অথবা অন্য তত্বরগত হতে পারে । ' তবে আমাদের একথা মনে রাখা 
দরকার যে, এই ক্ম্ধ। বা অভাববোধ সব সময়ই বেদনা-দায়ক | এই বেদনার 
নিরসন, এই শৃণ্যতার অবসান ঘটানে। মানস প্রকৃতির ধন । শুণ্যতার বেদ 
নাকে পূর্ণতার তৃপ্তি দিয়ে সম্পূর্ণ করাই হ'ল মনের কাজ। এখানে মানস 
“প্রকৃতির সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির মিল বয়েছে। 

মানুঘের অভাব বোধের বেদনা থেকেই আসে বস্ত সঞ্চয়ের একটা ইচ্ছা ; 
প্রকে অভীপ্পা! বলাই ভালো । এই অভীপ্সা কিন্তু জৈবিক ক্ক্ধার মত 
অন্ধ নয়; শ্রর একটা নিদিট লক্ষ্য আছে। আত্ব-সচেশডনতার দ্বারা এরই 
অতীপ্স। প্রোজ্জভবল হয়ে উঠে] এই অতীগ্পাকে সক্জান অভীগ্সা বা ০0280108$ 
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৫০5৩ ধলী। ধেতৈ পারে। আমরা জানি যে উপায় ' নং উপেন সন্ধে 
যোগ্য-করে ভৌঁলে। আমরা আধাদের ইচ্ছ। পূরণের চেষ্টা করি ; যোগ্য 
স্তর সন্ধান ক'রে সেটিকে লাভ করতে পারলে এই ইচ্ছা পূরণ শগ্কব হয় । 
অবশ্য এই ইচ্ছা প্রণের পূর্বেই হুণতত কতকগুলি প্রতিষন্দী অভীগ্সা বা 
৫6815 মনের মধ্যে আত্ব কলছে' লিপ্ত হয়। উদাহরণ দিই, হাতে কিছু এর্গ 
হঠাৎ এসে গেল ; মন ব'লল, পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা কর; মন তখুদি' আবাষ 
উল্টে। গাইল যে, মা পাঠাগার নয়, ধর্ম সভা বসাশড। একটু পরে আধার 
মন ঘলল যে, না হাসপাতাল কর। | 

অতীপ্সার হল্ব-_-০07810 ০ 465165 এমনি করে শুরু হয়ে গেল । 
এই 'অন্তর্থন্বের সমাধান করা সহজ সাধ্য নয় ; এই হ্ুন্ মিটতে সময় লাগে । 

বিভিন্ন প্রেথণা বা 106৬৩ -এর হারা চালিত হলে আমাদের কাজকর্ণ 
জটিল থেকে জাটিলতর হয়ে ওঠে । মন নোঙরহীন নৌকার মত এদিক ওদিক 
ছুটোছুটি কষে ; নানান অভাৰ একসঙ্গে ভিড় করে আসে; সবাই বলে আমাদের 
দাবী মানতে হবে : অতাৰ প্রণ করতে হবে! এই বিপরীতধর্মী প্রেবণা 
অমেক সময়ই একে অপরের সম্পূর্ণ “বিরন্ধাচরণ করে; বিভিন্ন প্রেঘণার 
অস্তঙ্থন্্ মনকে বিশৃঙ্খল করে তোলে । কেননা সব লক্ষ্যই তো৷ একই সঙ্গে 
প্রাধান্য পায় না। বিভিন্ন প্রেঘণার প্রেরণায় আমর! ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে 
পৌছুতে পারি ; তবে একই সঙ্গে সব কাজ কর! চলে না । একা প্রেষণা 
অনুপ্রাণিত কর্ম পদ্ধতিকে গ্রহণ ক'রে অন্যগুলিকে বর্জন করতে হয়। ধখন 
এই ধরনের প্রেবণার লড়াই অর্থাৎ 0:০9010 ০1 7/011%55 চলে তখন ষানুখের 
ষানস সত্তার মধ্যেই বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে । মানুঘের মন তার আপন মাদস 
প্রবণতার সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু এই প্রে্ণার অন্তর্থন্য (০০০1৭ ০ 
1০//৩৪) কথাট! বোধহয় খুব বৃদ্ধিগ্রাহ্য নয়। আধুনিক মনস্তাত্বিকের! ইচ্ছার 
লড়াইকে (বা 001110 0£ ৫691753) স্বীকার করলেও (091010% ০ 74011%53 
ব1 প্রেবণার লড়াইকে স্বীকার করেন নি। 

রানিনউটাডিিউিউন্গিলমানি বরা রি 
ক্রিয়াহীন হয়ে পড়ে । মন তখন ভাবে বিভিন্ন প্রেঘণা যেসব ক্রিয়া "পদ্ধতির 
কথ! বলেছে তার মধ্যে কোন্টা। গ্রহণ যোগ্য এঘং সঙ্গত। মন তখন বিচার 
করে মনের তুলাদণ্ডে এবং সন্তাধ্য সবগুলি পন্থায় আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করে ; 
অনের এই অবস্থাকে ধলা! হয় বিবেচনার অবস্থা ধা 1১০14550108 | আমাদের 
মনে একই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণের অন্য বিভিন্ন উপায় ল্বদ্ধে যেসব প্রস্তাধ 
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ওঠে ভার সবগুলিরই বিচার বিবেচনা! আমরা মণে মনে করি। এই 
বিচার-বিবেচনার ফলশরতি হল একাটি বিশেষ ধরনের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া 
বা গ্রহণ করা । সামগ্রিক ভাবে এই প্রেঘণা বা 2400%৩-এর সঙ্গে আমরা 
একাত্ব হয়ে উঠি। তখন একে অভিপ্রায় বা 11765100 বল! হয় | প্রেষণায় 
লক্ষ্য বস্ত সম্বন্ধে ধারণা থাকলেও কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে, 
কী তার ফলাফল হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিচার থাকে না । এগুলি সবই 
থাকে [77660000 বা অভিপ্রায়ের মধ্যে । শ্রই অভিপ্রায়টুকুকে জানতে 
পারলে কাজের আস্তর দিকট। অর্থাৎ ভিতরের দিকট৷ সম্পূর্ণ ব্ূপে জানা হয়| 
কোন কাজ করার পূর্বে যে সিদ্ধান্তটুকু আমাদের নিতে হয় তার মূলে এই অভি- 
প্রায়ের উপযোগিতা খুবই বেশী। অভিপ্রায় থেকে যে সংকরিত কর্ম নিঃস্যত 
হয় তা হ'ল মানুঘের আচরণ বা ০০০০ ; এই আচরণেই ব্যক্তির চরিত্র 
সম্যকরূপে প্রকাশ পায়। সেই অভিপ্রায় বা 1775769%কে নির্বাচিত 
ক'রে নিয়ে কাজে হাত দিতে চাই ; তখন একে বলা হয় নির্বাচন বা ০০1০০ ; 
অনেকে একে ৫5০5107 বা সংকল্প গ্রহণ আখ্যাও দিয়েছেন ; কাজটা করতে 
গিয়ে কি উপায়ে কাজ কর। হবে সে সম্বন্ধে ও আমরা সিদ্ধান্তনিই | আমরা 
যখন একটি প্রেঘণ! বা ?০01৮6 কে গ্রহণ করি এবং অন্যান্য প্রেঘণ! বা 100৬5 
গুলিকে বর্জন করি তখন ওই নির্বাচিত প্রেঘণা সোজা জোরদার হয়ে ওঠে এবং 
অন্যন্য প্রেষণ! বা 19015 গুলি অবচেতন মনের তলায় তলিয়ে মায়। বহু 
ক্ষেত্রে এই একটি 2100৮5 বা প্রেবণাকে প্রাধান্য দিয়ে এর রূপান্তর ঘটিয়ে 
আমরা একটি বিশেষ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে খাকি। ইচ্ছা পূরণের জন্য তৎ- 
ক্ষণাৎ কাজে লেগে না গিয়ে আমর] এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে আরে। কিছুদিন বিচার 
বিশ্বেঘর্ণ করতে পানি। এই যে ইচ্ছাট! পূরণ করব বলে স্থির করেছি সেই 
স্থিরনিশ্চয় সংকরপকে কোন কোন নীতিশীস্ত্রবিদু আবার 8২5591001) আখ্যা 
দিয়েছেন । যদি নির্বাচিত অভিপ্রায়কে (1106092) তখনই কাজের মধ্য 
দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা না করি, তাহলে সেক্ষেত্রে এই ২55০19090 বা 
সিদ্ধান্তের প্রয়োজন থাকে । 

তাহলে সংক্ষেপে আমরা এচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক শ্তরটিকে বিশেষণ 
ক'রে বলতে পারি যে, অভাববোধ (6118 ০1 %7200), লক্ষ্য 'ও প্রেঘণা, 
(87 80৫ 7400%৩) অভীপ্ল! (79845) অভীপ্সা-বিরোধিতা (০০91০ 
06 0638799) বিবেচনা (৫011৮512607) এবং সিদ্ধান্ত (79৩০151078) সম্বন্ধে 
পরিষ্কার ধারণা করতে পারলে তবেই আমর এঁচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরটুক 
সন্ধে সম্যক ধারণ। করতে পারব । আমাদের অভাববোধের বেদনার মধ্যে 
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বাস্তব অভাববোধ এবং কাল্পনিক অভাববোধ- এদুটোই কাজ করে। বর্ত- 
মানের অভাব এবং ভবিষ্যতের কপ্পিত অভাব, এরা আমাদের সাধারণত: কর্মে 
উহ্বদ্ধ করে। শীত পড়ার আগেই আমরা লেপ তৈরী করার জন্য অর্থের 
সঞ্চয় করি। আবার শীত পড়ে গেছে, শীতে কষ্ট পাচ্ছি ; সেই কষ্টের হাত 
থেকে রেহাই পাবার জন্য লেপ কিনতে চাঁদনীচকে যাই । এ হ'ল বর্তমানের 
অভাবের নমুন। | আবার অন্যোর অভাব দূর করার জন্যও আমর! কাজ করি। 
অপরের অতাবকে নিজের অভাব ব'লে ভাবতে পারলে তখনই কাজে উদ্ৃদ্ধ 
হাওয়। যার । অভাববোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অভাব কী করে দূর করা 
যায় সেই চিন্ত। মাথায় আসে ; এ চিন্তা হ'ল প্রেষণা বা 100৩ এবং এই 
চিন্ত। যে বস্তটিকে কেন্দ্র ক'রে আবতিত হয় তা হল লক্ষ্য বা 60৫; আমি যখন 
আমাশয় রোগাক্রান্ত হ'য়ে ০710:9905) ওষুধ সংগ্রহ ক'রে রোগ নিবৃত্তির কথা৷ 
ভাবি, তখন এই চিন্তা হ'ল ?1০61৮6 বা প্রেবণা ;) ০01910516]) ওষুবটা হ'ল 
আমার লক্ষ্য বা 50৫1 

অসুস্থ হ'য়ে যে বস্তটি পাবার জন্য মনের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করি 
€সোটি হল এ ০1210905659 ওষুধ ; যতক্ষণ না সেটি পাই ততক্ষণ মনের অস্থিরত। 
দূর হয় না; এই অস্থিরতাই হ'ল অভীগ্সা বা 7925176 | এই অভীঃসা 
আমাদের কর্ণে উত্বদ্ধ করে। আমরা ওষুধের দোকানে টেলিফোন করে, 
লোক পাঠিয়ে ওষুধটি সংগ্রহের চেষ্টা করি। ওষুধটি সংগ্রহের জন্য মনের 
যে ওৎস্থক্য তাকেই অভীপ্স। বা 70০5115 বল। হয়েছে । যখন বিভিন্ন অভীগ্স। 
একই সঙ্গে মনের মধ্যে ভীড় ক'রে আসে, তারা গৃহীত হওয়ার জন্য দাবী 
জানায় একই সঙ্গে, তখনই অভীপ্সা-বিরোধিতা বা ০0110. ০1 ৫9515 ঘটে । 
হাতে সামান্য উহুত্ড অর্থ আছে ; লক্ষ্য সেই অর্থটি ব্যয় ক'রে আমার কোন 
একা অভাবের মোচন কর! | অমনি গৃহাভাব, বস্ত্রাভাব, যানবাহনের অভাব, 
এর! সবাই মনে ভীড় ক'রে এসে বলে, বাড়ী কেনো, কাপড় জাম! কেনো, 
গাড়ী কেনো । আমি বিপদে পড়ে যাই, অতো টাকা ত হাতে নেই। কী 
করি? পথখুঁজে পাই না। 

তখন মনের মধ্যে অভীপ্পার সংঘাত চলে; আমি কিংকর্তব্যবিমুঢ় 
হ'য়ে পড়ি প্রথম চোটে ; তারপর বিচার চলে, কোন অতীপ্পাটি গ্রহণযোগ্য, 
তানিয়ে। এরই বিচার বিবেচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে একটি অত্যন্ত প্রয়ো- 
জনীয় সোপান । একে 96119619000 বলা হয়েছে । এই বিবেচনার 
শ্রয়োজন হয় একাধিক যুধ্যমান অভীপ্স! মনের মধ্যে তোলপাড় করলে ; আবার 
একটি মাত্র অভীপ্সা থাকলে তাকে কী ক'রে কাজের মধ্যে দিয়ে সত্য ক'রে 
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নালা যায়; তার "জন? বিচার বিবেচনার ছুয়োজন হম | অতএব । বলা 
চলে- মাণপসিক' স্তরে 'বিবেচপার .উপ্মঘোগিতা। অনস্বীকার্ব । : এই ' বিবেচনার 
গপ্বেই আলে সিদ্ধান্ত! বা'.16০1570৫ 7. মনন একটি. অভীঞ্ধাকে গ্রহণ কবে 
রা এরা টি নিউজে 
জি 7 8৭ ০৪৫ 


৪৮. * 4, ১ 7 রি 
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পা মন যখন বিরান ধরমণাগুরির একটিকে গ্রহণ, করে, অর্থাৎ একটি 
প্রেবণাকে, নির্বাচিত করে এবং. তাকেই সত্য করে তোলার জন্য, সিদ্ধান্ত 
(7২০5০1549স),.নেয় তখনই, দৈহিক কর্মের. সূত্রপাত ঘটে। .এই গৃহীত 
প্রেঘ্ণাই অভিপ্রায়, (005072) 1, । এই অভিপ্র/য়ের, সঙ্গে দৈহিক কর্মের 
সন্বদ্ধটি কি, সেটা বোধ হর ভেবে দেখা দরকার । ০1107 বা. এচ্ছিক ক্রিয়া 
আমাদের পূরিকার ভাবে একথা বলে দেয় যে, একটি বিশেষ ইচ্ছাকে ফলবতী 
করতে হ'লে, কিকি ধরনের দৈহিক কর্মের প্রয়োজন ঘটে । আমাদের চেতনায় 
্বতস্ফূর্ত ভাবে ধরা পড়ে কি ধরনের অঙ্গ সঞ্চালন করে আমরা আমাদের 
প্রাথিত বস্তাটকে পেতে পারি ইচ্ছা, হ'ল দৈহিক প্রচেষ্টা বা উদ্যোগের 
যানসিক দিক।. সাধারণত: আমরা সচেতন তাবে চিন্তা ক'রে স্থির করি 
যে কোন্‌ কোনৃ. দৈহিক পরিবর্তন সাধন করে অভিধায় (177067607) টুকু 
পূরণ করতে হবে। অমনি কাজ শুরু. হয়ে যায়| উদাহরণ দিই । 
একটি শিশু. খাট, থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। আমি ঘরের একপাশে 
বৃসে বই পড়ছি ; সেই পতনোনুখ শিশুটিকে দেখা মাত্র আমি বুঝি যে অত্যন্ত 
ক্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়ে শিশুটিকে আমার ধরে ফেলা উচিত। অমনি কাজ 
শুরু হয়ে যায়। জ্রুত পদ সগুলনে আমি ছুটে গিয়ে শিশুটিকে ধরে ফেলি। 
শিশুটিকে বাচানোর ইচ্ছ। আমাকে বলে দেয় কত জোরে.ছুটে গিয়ে ই শিশ্ত- 
টিকে ধরে ফেলতে হবে । দার্শনিক উইলিয়াম জেন এই প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন, ত৷ উপৃরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ । তার মত হ'ল এইযে প্রস্তাবিত 
কাজের ধারণাটিকুই দেহের বিভিন্ন অন্সপ্রতি্গকে সধযালিত ক'রে তোলে | এর 
জন্য কোন, বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়না 1 


. 4 ১8১১1 


পরিণতির স্তর... 
রঃ নিরিিভি্গ্রএিপটিসিনিনিভিনিট গাজা ানি অর্থাৎ 
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আমরা কাছ করি, কাতেরফলও পাই। আমাদের অভিপ্রায় কখন কখন পূর্ণ 
হয়; 'আমকা কাচ সফল স্হই-) আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ; উপায় এবং 
উপরের মধো আমরা অঙ্গতি গ্রতিষ্ঠ করি।- কখন' কথন 'লাফার, যা চাই তা 
পাইনা অর্থাৎ, উপায়,'এবং উপর অত হয়ে পড়ে ।.: কখন'কখন। এমনি 
কল লাভ ভাগ্যে টে ; যার কথা কখপই' ভাবিনি অর্থাৎ দৈহিক: ক্ার্মের-ফালত 
শ্ুতির সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা বা বিবেচনার কোন সম্পর্ক খুঁজে পাই দা, প্রযস 
অধটনও মাঝে মাঝে ঘটে । 


তশ ৫ দি চর - 
+/ 1 [বশ রি 18. 5৮ প্্জী 5৬ 


অভীগ্গা (5517৬) 211197010%5 তা 4 
- মানুষের, অতাবের অস্ত নেই । নানান ধরনের বাস্তব অভাব এবং তার 
চেয়েও বেশী কাল্পনিক অভাব আমাের নিত পীড়। দেয় | - আমরা এই অতাব 
প্রণের জন্য যে মাবসিক চে করে থাকি ভাকেই বলা হয়, ইচ্ছা বা 1065116 । 
ন। পওয়াকে পাওয়ার পধায়ে টেনে তোলায় যে বাসনা তা কিন্ত মনের মধ্যে 
একধরনের বিরোধ বা! 50510 স্ট্টি করে | এই 60510 এর মূলে রয়েছে, 
য! পাই ন! তার জন্য বেদনা-বোধ এবং তা পেলে যে আনন্দ পাব তার স্বপ্র। 
এই জটিল মানসিক অবস্থার মধ্যে জ্ঞানগত, আবেগগত এবং ইচ্ছ।গত উপাদান 
রয়েছে । (ক) প্রথমেই জ্ঞানগত উপাদানের কথা বলি। অভাব পূরণ 
করতে হলে আমাদের যে লক্ষ্যে পৌছাতে হবে সেই লক্ষ্য বা উপেয় সম্বন্ধে 
বৃদ্ধিগত খারণা | উপেয়ের কথা বললেই উপেয়ের কথা বলতে হয়। 
উপায় বা 75819 ছাড়া উপেয় বা লক্ষ্যের কোন প্রয়োগ সারকতাই নেই । 
উপায়টি প্রেয় কিনা, তা গ্রহণ যোগ্য কিনা সেকথা ভেবে দেখতে হয়, এবং এই 
উপায় অন্সরণ ক'রে নিভুল লক্ষ্যে পৌছাতে পারবো কিনা সেটাও ভেবে দেখা 
দরকার | এর মধ্যে ভাবতে হয়, বাস্তব সত্য এবং আদর্শ সত্তার কথা । যে 
বাস্তব অবস্থাকে দেখেছি এবং যে আদর্শ অবস্থার কথ! ভেবেছি, এই দুয়ের মধ্যে 
তুলনা করতে হয়। এই বাস্তব অবস্থা এবং আদর্শ অবস্থার তুলনামূলক বিচার 
ক'রে এই দুয়ের ব্যবধানটি যত বিস্তৃত ব'লে মনে হবে, অভীপ্সা বা 75175 
ততোই উদগ্র হয়ে উঠপ্পে। এই উগ্র ইচ্ছার উদাহরণ দিচ্ছেন কবি : “5 
059116 ০01 085 17100 00 06 5021, ০01 0116 1212176 001 016 10010” ১ 
ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত পোকামাকড়ের বাসভূমি থেকে নক্ষব্রথচিত আকাশের ব্যবধান 
অনেক । তাই কীটের নক্ষব্রলোকে পৌীছাবার 79555 বা অভীপ্পাটুকও 
দুর্দমনীয়। (খ) ইচ্ছার অন্তরবতী আবেগগত উপাদান হল এক ধরনের 
বেদনাদায়ক অভাব বোধ। এই অভাববোধের জন্যই মানুষ কর্মে বৃতী হয়। 


52 নীতিবিদ। 


কাজ করার সময় সে ভাবে কর্মে সিদ্ধি লাভ করলে সে কি ধরনের আনন্দ পাবে । 
অতএব অভীপ্সা বা ৫5917৩-এর মধ্যে এই ধরনের আবেগগত উপাদাশ রয়েছে । 
(গ) আবার আমরা আর এক ধরনের উপাদানের কথা বলি। এটা হল 
001280%৩ বা কর্মগত উপাদান । বস্তুর অভাব বোধ থেকে আমরা কর্মে প্রবৃত্ত 
হই। অভাবটুক দূর করার জন্য আমরা কাজে লেগে যাই এবং অচিরেই 


ও ৯ ৫০৯ 


কর্মের মধ্য দিয়ে সেই অভাব দূর করি । 


অভাব ক্ষুধা এবং অভীপ্দ। (৬200 4১606 20৫ [99116) 


এই প্রসঙ্গে আলোচন। করতে গিয়ে আমরা উদ্ভিদ জগত, প্রাণী জগত 
এবং মন্ধ্য জগতের কথ। বলতে পারি। গাছপালার অভাববোধ হল 
0188710 বা প্রাণগত । প্রাণকে, রক্ষা করার জন্য তার! যে কাজকর্ণ করে তার 
মধ্যে বিচার বদ্ধির স্থান নেই। লঙা-বৃক্ষ আলোকের দিকে হাত বাড়ায়, 
মাটি থেকে রস আহরণ করে, এ সবই হল “অজ্ঞান' কর্ম। পশু জগতে 
সঙ্ঞান কাজকর্মের প্রবণতা দেখি । 09105০10008 নু'60061)0165 বা সঙ্জান কম- 
প্রবণতার অভাব রয়েছে এই বৃক্ষলতার জগতে | কৃকৃর বেড়াল প্রমুখ জন্ত 
জানোয়ারদের সুখ এবং বেদনার উপলদ্ধি করার প্রবণতা রয়েছে । জস্ত 
জানোয়ার ক্ষধার্ত হয়ে পড়লে, ক্্ধ। মেটাবার জন্য চেষ্টা করে। তার চেতন 
মনের দরজায় এই শ্ধার খবর এসে পৌছায়। অবশ্য এই ম্ম্ধা খুব যে 
সচেতন ক্ষধা, সেকথ। বলব না ; তবে এই ক্ষূথ! নিবৃত্তির জন্য এক ধরনের 
আবেগ বা অনুভূতি দেখ! যায় | 'আবেগটুকুই বড় হয়ে ওঠে । কি ধরনের 
অবস্থ] এই ক্ষনিবৃত্তি করে সে সম্বন্ধে পরিকার ধারণা না থাকলেশ জন্ত জানো- 
য়ারের। মোটামূটি এই অভাবজনিত বেদনাকে বোধ করে । 

কিন্তু 19516 বা অভীপ্সার মধ্যে আমর! পাই সেই দূরাশ্রিত লক্ষ্যবস্তুর 
সন্ধান ; এই প্রেয়কে পেলে তার সহগার্মী আনন্দ অথবা বেদনার অনুভূতির!ও 
এসে পড়ে। এসবই হল ঝানুধের চেতন মনের কাজ । উত্ভিদ জগতে 
অর্থাৎ গাছপালার জগতে যে ধরনের অভাব-অনুভূতি রয়েছে তা হ'ল কেবল- 
মাত্র প্রাণগত বা 01£থা০ | প্রাণী জগতে এটাই অন্ধ। ক্ধার রূপ নেয় এবং 
মানুষের ক্ষেত্রে এই ক্ষুব। অভীপসা। বা 1096-এর রূপ নেয়। খাদ্যের 
জন্য যে অনুসন্ধান, ভাহল অন্ধ অনুসন্ধান ;. অতএব একথা বলা চলে যে, 
অতীপস! একমাত্র মানুঘের পক্ষেই সম্ভব ; উত্তিদ জগতে বা জন্ত জানোয়ারের 
জগতে তার সন্ধান মেলে না| 
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ব্যক্তির ও তার চরিত্রের সঙ্গে অভীগ্পার সম্বন্ধ (7২6190০1. ০৫ ৫5৪16 
0০ 015 561? 2170 0)818061) ৃ 


অভীপ্স। হল বৃদ্ধিজীবী মানুঘের কাজ । জীব-জত্তর ক্ষুধার মতো তা অন্ধ নয়; 
ত। আবার লতাবুক্ষের মধ্যেকার প্রাণগত প্রয়াস মাত্র নয় । যানুঘের ইচ্ছ। তার 
আত্ব সচেতনতার আলোকে আলোকিত । বে লক্ষ্যকে আমরা ভালো! (0০০৫) 
বলে বঝি সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আমাদের সঙ্ঞান প্রয়াসের অস্ত থাকে 
ন।| যেকোন লক্ষ্যকে যখন আমরা ভালে৷ বলে মনে করি তখন বুঝতে হবে 
যে আমাদের চরিত্রের সঙ্গে এই লক্ষ্যটির কোথ।ও না কোথাও একটা সঙ্গতি 
আছে। আমরা সেই বস্তকেই চাই বা কামনা! করি আমাদের যার কাছে মূল্য 
আছে । কোন একটি বিশেব বস্ত আমাদের কাছে মূল্যবান বলে মনে হয় 
তখনই যখন আমর। আমাদের চরিত্রের সঙ্গে, আমাদের প্রকৃতিগত প্রবণতার 
সঙ্গে তার সঙ্গতি খজে পাই । উদাহরণ স্বরূপ বল যায়, একজন প্রাণণীতত্ব- 
বিদ গ্রাণীতত্ব সম্পর্কে বই পড়তে উৎসুক হয়ে খাকেন ; এই বিঘয়ে লেখা 
বইগুলিকে তিনি ম্ল্যবান মনে করেন । এই মূল্যবোধ বা এই ধরনের বই 
পড়ার ইচ্ছ। তার ব্যক্তি-সন্তা ও তার চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রে।'তভাবে যুক্ত । আবার 
দীর্ঘদিন দর্শন শাস্ত্র পঠন-পাঠনের ফলে দর্শনশীস্ত্রীর মনে দর্শনশান্্ পাঠের জন্য 
যে প্রবৃত্তি জন্মে তার সঙ্গে দর্শণশাস্ত্রের বই পাঠ করার একট আবশ্যিক সম্বন্ধ 
গড়ে ওঠে । নীতিশাস্্বিদ মূরহেড্‌ যথার্থই বলেছেন যে, আমরা সেই ধরনের 
জিনিসই পেতে চাই, যাকে আমর। য্‌ল্যবান মনে করি এবং আমরা সেই ধরনের 
বস্তকেই মূল্যবান বলে মনে করি যার সঙ্গে আমাদের চরিত্রের একটা একাস্তিক 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়ে গেছে । রবীন্দ্রনাথের ভাঘায় যিনি “ফুটবল বলরায'--তার 
কাছে ফুটবল খেলার যথেষ্ট মূল্য আছে । খেলোয়াড় হিসেবে তার যে চরিত্র 
তার সঙ্গে এই ফটবল খেলার একট। একাস্তিক যোগ রয়ে গেছে । এই প্রসঙ্গে 
বল! যেতে পারে যে, স্বামী বিবেকানন্দ এই ফটবল খেলার সঙ্গে তৎকালীন 
বাঙালী য্বকদের চরিত্রের কোন একাস্তিক যোগ দেখতে পান নি। সেই 
জন্যই তারা এটাকে মৃলাবান বলে স্বীকার করেন নি। পরস্ত স্বামীজী চেয়ে- 
ছিলেন যে ছেলেরা ফুটবল খেলুক, এই খেলাটিকে স্বাস্থযরক্ষার ব্যপারে মূল্যবান 
বলে স্বীকার করক। তাই তিনি ছেলেদের ফুটবল খেলতে বলেছিলেন, 
অর্থাৎ ছেলেদের মনে তিনি এই ফুটবল খেলার ইচ্ছার বীজ বপূন করতে চেয়ে- 
ছিলেন। ছেলেদের ইচ্ছার জগতে এই ফুটবল খেলার প্রয়োজনকে তিনি 
কখনও ' প্রতাক্ষ করেন নি। এরই অভীপ্সার জগত বা [011%5:56 ০0: 


54 নীতিবিদ্যা 


7)৩516-এর কথা নীন্তিশীতত্রবিদ ম্যাকেঞ্জি বলেছেন ; এই অভীপ্সার জগত 
মানুঘের চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। মানুষের প্রত্যেকটি ইচ্ছা 


তার সুবিস্তৃত অভীপগ্সা রাজ্যের (7995176) অধিবাসী । এক একটি মানুষের এক 
একাটি অভীপ্সার রাজা । আপন আপন চরিব্র-প্রবণতার ছারা এই ইচ্ছার 
জগত গঠিত হয়। আমাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছাকে বুঝতে হয় এই অভীপ্পার 
জগতের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে। প্রত্যেকে আপন আপন অভীপ্সার জগৎটিকে 
তৈরী করে নেয় আপনার নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে । এই নৈতিক দৃষ্টিকোণ 
আবার তার স্থায়ী চরিত্র (চ671091761 ০791800) থেকে উত্তৃত হয়| অতএব 
একথা বল! যায় যে, আমাদের মনে যেসব ইচ্ছার ভাসমান মেঘ ভেসে আসে বলে 
মনে হয়, তাদের মূলে রয়ে গেছে আশাদের চরিত্র ; অবশ্য আমাদের মনের 
প্রবণতা আমাদের সুস্থ থাকা না থাকার উপরে নির্ভর করে ; বিভিন্ন সখয় 
আমাদের মানসিক প্রবণতা পালটায়, একথা বল যায়। তাই আমাদের 
অভীপ্পার জগতের রূপাস্তর ঘটে। অবশ্য যদি এই অভীপ্সার জগৎ বা 
[0101%656 ০৫ 169176-এর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি চরিত্রের অচ্ছেদ্য এবং 
অপরিবর্তলীয় সন্বন্ধের কথা৷ ভাবা যায় তাহলে কিন্তু অভীপ্সাঁর জগতের ক্রুত 
পরিবর্তন সম্ভব হয় না। আমাদের ইচ্ছরি পরিবর্তন ঘটলেও অভীপ্সার জগৎ 
বা এই [010156156 ০৫ 75916-এর হয়তো! সামগ্রিক পৰিবততন এতো তাড়া- 
তাড়ি ঘটে না। যর্দি বলা হয়, আমাদের' ইচ্ছার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের অভীপ্সার জগতের বা 0101%795-01 [995176-এরও পরিবর্তন হয়, 
তাহলে বলতে হয় যে, 0001556 ০1 [99519-এর সঙ্গে ইচ্ছার বা আমাদের 


চরিত্রের কোন স্থায়ী সহ্বন্ধ নেই । 


অভীগ্না (79696), অভিলাষ (৬/19), প্রতিজ্ঞা ৷ (111) 

আমরা যখন কাজে নামি অর্থাৎ কোন কাজে হাত দিই, তখন অভীপ্সা 
বা 76515 আমাদের সেই কাজে প্রেরণা দেয়। আমাদের সব কাজের মূলেই 
একট! অভাববোধ কাজ করে । সেই অভাবের পূরণের জন্য চিন্তা ভাবনা 
করে আমাদের মনে ইচ্ছ। দানা বাবে ; একেই আমরা অতীগ্সা বলি। সেই 
ইচ্ছাই আমাদের উপায় এবং উপেয় এই দূটোকেই নিদিষ্ট করে দেয়। অতএব 
বল! চলে, এই অভীগ্সা ছাড়া কোন কাজের উদ্তব হওয়া সম্ভব নয়। তবে 
এই সঙ্গে একথা! আমাদের মনে রাখতে হবে, এই যে অভীপ্পা এবং কাজের 
মধ্যে সহজ সম্পূর্কটুকূর কথা বললাম, এটা কিন্ত অতো! সহভ নয়। আমরা 
আনি যে কাজ নানান ধন্ননের হয় ; সব কাক্জই যে সহজ সরল হবে এমন কথা 
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অত্যা নয় |. জটিল কাজ. বা 30015 8০001) প্লই ধরনের বাই: আমরা 
বেশী কৰি 1-..খহী- ধরনের জটিল কাজে পিহঙ্গে নামান খরনের অজুভীপা্র 
সংঘাত থাকে । এই' বিভিন্ন অভীপ্সার কথ! আমাদের ভাবতে হয়, বিভিন্ন ধরনের 
ইচ্ছাকে পরণ করলে কি ধরনের ফল পাওয়া যাবে সেকথা॥ও ভাট হয় ৮ প্রিই 
রানের খাছিবিচার' করেই অঃসরা যখন কোণ একটি: বিশ্েত্ব.অতীপ্লকে গ্রহণ 
করি এবং তাকেই কর্মে, রূপ দেবার চেষ্টা, করি তখন্দ-তাঁকে বলা 'হয় অভিলাঘ 
বা.-ড/:51. তালে অভিলাঘের সঙ্জে অতীপ্বরি.. পার্থক্ট। হোদি:এই থে 
অভিলান্ব হোল গৃহীত অতীগ্স। ১'অন্যান্য বিবদমান-অভীপ্সাঁকে রদ করে দিয়ে 
আমরা অভিলাঘের-পক্ষে বাঁ দিই এবং সেই অনুষারেই কাজ করি। তাহলে 
দেখ! গেল যে প্রাথযিক নির্বাচ্সে, মনের সব্যে আঅতীপ্সার যখন লড়াই: চলে তখন 
যে অঁভীগসাটি। জয়ী হয় তাকে বল! হয় অভিলাঘ আর যেগুলি পরাজিত হয়ে 
বরবাদ হয়ে যায় তাদের বলা হয় অতীপ্সা কা 7৩51£6। প্রাথমিক নির্বাচনে 
জয়ী হওয়।র জন্য অভিলাধকফে আরেকটি বাধ! অতিক্রম করতে হয়: সেই 
বাধাটি হোল ইচ্ছার জগতের বাধ! | ইচ্ছার জগৎ প্রত্যেক মান্ঘেরই স্বতন্ত্র; 
ভিন্ন ভিন্ন অভীপ্পার অগৎ বা 001৬5755০01 [0651৬ রয়েছে । . অতিলাঘের 
এই অতীপ্সার জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে। -তা না. হলে 
আমরা তাকে গ্রহণ করি না। যখনই অতীপ্সার জগতের সঙ্গে অভিলাঘের 
মিল ঘটে অর্থাৎ তাঁর! সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই অভিলা মানুঘকে কর্মে 
উদ্ধদ্ধ করে; তার কাজ করার ইচ্ছ। বলবর্তী হয়ে ওঠে । অনেক সময় দেখ! 
যায় যে আমর! আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অনেক কাজ করি । আমি হয়তে! 
বাবসাদারদের একদমই পছন্দ করি না ;, আমি €েখাপভ। ভালোবাসি । . অথচ 
শামার চরম দারিদ্র্যই হয়তে। আমাকে ছ্রোটখাটে। কেন। বেচার কাজে নামিয়ে 
দিয়েছে ;: আমি দোকানদারি করছি। এমন ঘটন! বিরল নয়। তবে আমার 
ইচ্ছার জগৎ অর্থাৎ যে সামগ্রিক অভীপ্পার (76516) জগতে আমি বাস করি, 
যে জগতে আমি প্রাচূষ দেখতে চাই এবং প্রাচুষ পেতে চাই সেই অতীপ্দার জগৎ 
আমাকে সাধারণত: নিয়নত্রণ করে । আমার ভালে! লাগ।, মন্দ লাগ!) আমার 
কোন একটি বিশেষ দিকের মানসিক প্রবণতা, আমার কোন বিশেষ ধরনের 
ইচ্ছা, অনিচ্ছা, এসবই কিন্তু এক্ষেত্রে নিষ্ফল! হ'য়ে গেল। আমার অতীপ্সার 
জগত সম্পূর্ণপে পরাভূত হু'ল ; এই প্রসঙ্গে অভীপসার জগতের সঙ্গে অভি- 
লাঘের কোন যোগই রইল না। অভিলাঘ পারিপাঁ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে 
যে কাজ বেছে নিল তার সঙ্গে অতীপ্সার জগতে কেন আত্তযন্তিক যোগ্বই রই 
না। অভিলাঘ আমাকে যে প্রৃতিজ্ঞায় (101) উহদ্ধ করল তার সঙ্গে অভীগ্সার 
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. ধোগটুক হারিয়ে গেল । আমি যে কর্ম সম্পাদনে কৃত-সন্বল্প হলাম এবং যে কাজে 
বৃত্তী হণলীম তা এক অর্থে আমার চরিত্রের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারল না । 


প্রেবণা (৮০৮৪) 
আমর! আমাঁদের দৈনন্দিন জীবনে যেভাবেই কাজ করি না কেন, তার 
মূলে কিন্ত সবসময় থাকে একধরনের প্রেঘণা বা 10015 : একে আমরা কাজের 
লক্ষ্য বা 00 ০ £০০0ও বলতে পারি। যখন প্রেঘণাকে কাজের উৎস 
বলে গ্রহণ করি তখন তাঁকে একধরনের অভাব বোধের সঙ্গে এক করে দেখি | 
আমাদের সুখ-দু:খের অনুভূতি, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা, ভয়, অনুকম্পাবোধ 
এসবই এক অর্থাৎ প্রেঘণা বা 11006 1 কিন্তু 93017011807, ৬1111, 8817, 
[7016 প্রমখ সুখবাদীরা বললেন যে, সুখদূ:খের অনুভূতিই হোল কর্মের উৎস। 
আমরা দূ'খ পরিহার করে সুখ পেতে চাই! আমাদের এচ্ছিক কর্ম বা 
ড০1011215 4১০01০)-এর নিয়ন্তা হে।ল এই সুখ-দ:খের অনুভূতি ; এই অনুভূতি 
বিশেষ ভঙ্গীতে কাজ করে । দার্শনিক মিল কিন্তু প্রেঘণার অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। 
তিনি বললেন, প্রেষণা হোল সেই প্রেরণ। যা কর্তাকে কর্মে উহ্বদ্ধকরে। তবে 
কাজে নামতে হলে শুধুমাত্র আবেগ বা. অনুভূতির উপর নির্ভর করে চলা যায় 
না। এই আবেগ বা অনুভূতিকে ইচ্ছায় রূপান্তরিত করতে হবে। ইচ্ছা 
বলতে আমর! বূঝি বিচার, বিবেচনা, নির্বাচন এবং তা থেকে এক দৃঢ় সিদ্ধান্তে 
উপনীত্ত হওয়া; এগুলি সবই বৃদ্ধির কাজ। অতএব বলা চলে, আমরা যে 
লক্ষ্যে পৌছাতে চাই তাকেই প্রেঘণা বলা ভালো । আমরা তাকেই 
কল্যাণকর (0০০৫) বলে গ্রহণ করি। তার পরেই সুরু হয় আমাদের হাতে 
কলমে কাজ করা । অতএব বলা চলে যে অনুভূতি বা 561178 হোল 
আমাদের কাজ কর্মের মূল উৎস। বোধহয় আমরা কোন রকম বাদান্বাদের 
মধ্যে না গিয়ে একখা বলতে পারি যে কাজের মুলে প্রেষণার প্রেরণা নিরস্তর 
কাজ করে ; অতএব কর্তা যে লক্ষ্যে পৌছাতে চায় সেই লক্ষ্যের ধারণাটিও 
প্রেঘণ! বলে গ্রহণ করা যেতে পারে । ম্যাকেঞডি ও গ্রীণের মতো খ্যাতনামা 
নীতিশাস্্বিদেরা এই ধরণের অভিমত পোষণ করেছেন । গ্রীণ প্রেঘণার 
ধজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন যে, প্রেঘণা হল কর্মের লক্ষ্য বস্তবর ধারণা । এই 
ধারণাটিকে আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই। তার ফলে এক ধরনের 
চেষ্টা বা প্রয়াস আমাদের মধ্যে দেখা দেয় | এই চেষ্টা বা প্রয়াসকে লক্ষে)র 
সঙ্গে যুক্ত করে দার্শনিক গ্রীণ তাঁর প্রেঘণার ধারণার্টিকে গড়ে তুললেন । 
ম্যাকেঞজি তার 1480081 01 7507195' গ্রন্থে বললেন যে, আমরা যে শ্রেয়ের 
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দিকে এগুতে. চাই, সে সন্ধে যে পূর্ণাঙ্গ ধারণ! আমাদের মনের মধ্যে খাকে তাকে 
11০৮৩ ব| প্রেবণ। বল! ঢচলে। তিনি 41১৩9118216 710 কথাটি বাবহার 
করেছেন ; অর্থ'ৎ যে লক্ষ্য আমার কামনা করা উচিত সেই লক্ষ্যের ধারণা 
আমাকে কর্মে উদ্বদ্ধ করে; তাহলে ম্যাকেঞ্জরি একথা বলতে চাইলেন যে, 
লক্ষ্যট! 105318016 ৰা প্রেয় হবে তখনই যখন সেট! আমাদের সামগ্রিক চরিত্রের 
সঙ্গে সঙ্গতিপর্ণ হবে। ম্যাকেঞ্তির [95118916870 কথাটা পরিপূর্ণ কপ 
ব্যাখ্যা করলে আমরা যে তত্ব পাই, সেই তস্বটিরই পুনরাবৃত্তি করলেন ন্যায়শাস্্- 
বিদ্‌ মূরছেড়। তিনি বললেন প্রেধণ| হল সেই লক্ষ্য যে লক্ষ্যাটি আমাদের 
কর্মে উত্দ্ধ করে এবং এই লক্ষ্যটিই আমাদের চরিত্রের সঙ্গে সর্বদা সঙ্গতিপূর্ণ 
হয়ে থাকে । তাঙলে বল! চলে যে, দির্বাচিত ইচ্ছাই হোল প্রেঘণা ; এটাই 
হন আমাদের কের লক্ষ্য। মুরহোড্‌ প্রেবণার সঙ্গে চরিত্রের ষে সঙ্গতির 
কথ। বললেন, তার হ্বারা তিনি আমাদের বোঝাতে চাইলেন যে, এই প্রেষণার 
সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার জগতের একট! মিল থাকা উচিত। জীবনের এই 
মৃহর্তে আমরা যে ইচ্ছার জগংটাতে বাস করছি, ষে ইচ্ছাগুলি সযত্বে লালন- 
পালন করছি, আমাদের প্রেবণী বা ০6৬০-কে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূণ হতে 
হবে, তার সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে তাকে আবদ্ধ হ'তে হবে! মুরহেডের এই 
মতটি ম্যাকেপ্তির মতের পরিপূরক । 
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আমাদের কাজের প্রেবণাকে বলতে পারি একধরনের সুখপ্রদ লক্ষ্য বা 
উদ্দেশ্যবস্তর চিস্তা ; এই চিস্ত। আমাদের ইচ্ছার জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 
[170917010 বা অভিপ্রায় হল এই লক্ষ্যবস্তরর সঙ্গে, এই উপেয়ের সঙ্গে উপায়কে 
যুক্ত কর। | আমর| জানি যে, শুধুমাত্র কর্মের সঙ্গে উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যকে স্থির 
করলেই চলে না| কি উপায়ে, কোন পদ্ধতিতে সেই সাধ্যকে সিদ্ধ করা 
চলে তাও আমাদের ভেবে দেখতে হয়। যারা এই ধরনের ভাবনা করেন 
তারাই প্র/জ্ঞজজন | কবি বাউনিং তার 401210010217181075 [7010618]+ কবিতায় 
যে বৈয়াকরণের কথা বললেন, তার 1/০0৮০ বা প্রেঘণ। ছিল অনস্ত এশুর্ষের 
(11107) অধীশৃর হওয়।। কিন্তু এই মহৎ উপেয়কে সত্য করে তোলার, 
বাস্তব করে তোলার উপায় সন্বন্ধে তার কোন ধিদিষ্ট ধারণা ছিল না। তাই 
তার জীবনে ফললাভ ঘটলো না : 7015 10181 091) 8170107521৪ 001111017 
[01555 &0 01010 : যখন আমর! লক্ষ্য বস্তকে পারার জনা কোন্‌ উপায় অব- 
লঙ্ঘন করলে' তা সিদ্ধ হবে, এই চিস্ত। করে কোন একটি পথ অবলম্বন করে 
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থাকি তাকে বল। হয়. অভিপ্রায় বা 17365001901 অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় 
যে, আমাদের কর্মের প্রেরণ।, বাআগ্রহ. আছে কিন্তু সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব 
গ্রহণের অভিপ্রায় নেই। এই ক্ষেত্রে কোন একার্টি রিশেব কর্মের জন্য 206৮০ 
ব৷ প্রেবণ থাকলেও তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার ম্ভিপ্রার় বা 177167/00 
আমাদের থাকে না । অতএব একথ! বল। চলে যে 2০15০ বা প্রেবণার ক্ষেত্রে 
বাহ্য ফলাফল, উপায়, পদ্ধতি এসবই অবান্তর, অতিরিক্ত | অভিপ্রায় ব! 
[765007-এর ক্ষেত্রে আবার এই বাইরের দিকটি, ফলের দিকটি বেশী জোর- 
দার হয়ে ওঠে : প্রেবণ! হে।ল মানসিক পদ্ধতি । অভিপ্রায়ে মানসিক পদ্ধতি- 
টাতে। থাকেই উপরস্ত বাইরের প্রয়োগপদ্ধতির ধারণাও এর মধ্যে অনুস্যত হ'য়ে 
যায়। অভিপ্রায় হল একটি জটিল ব্যাপার ; . প্রেবণ। অপেক্ষাকৃত সরল 1 
প্রেনণার সঙ্গে,উপায়ের সম্বন্ধ বিচার (0:07051061901010 165810178 006 109209 
€০ 67105) এবং ফলাফল সন্ধে বিচার ( 00051061869. ০ 1116 
(0199670. ০0096905069) এবং এদের সঙ্গে বিচার শেঘে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার 
সঙ্কর্লকে যক্ত করলে আমর। যে জাটিল বিষয়টিকে পাই তাহেল অভিপ্রায় ব৷ 
র0070100| একটি উদাহরণ দিহ-_অগ্রিযুগের দৃঢ়চেতা। একদল যুবক স্থির 
করলেন যে ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের অবসান করতে হ'বে। এই স্থির 
সঙ্কল্লটাই হুল তাঁদের সমস্ত কাজের প্রেবণ| বা 7০11৮6। এই মহৎ 
উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য তাঁর। উপায় চিন্তা করলেন। সাহেবদের হত্যা 
করে, তাদের সহযোগী ভারতীয়দের হত্যা করে শাসক সম্প্রদায়ের অন্তরে তারা 
ব্রাস স্যট্টি করতে চাইলেন। তার জন্য প্রয়োজন আগ্রেয়াস্ত্রের ; প্রচুর 
অথেরও দরকার । এই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে বিত্তবান মানুঘদের ঘরে 
ডাকাতি ক'রে । যারা কোন অপরাধ করেনি তাদের উপর অত্যাচার করেও 
এই টাকার যোগাড় করতে হবে; কিন্তু এই উপায়টি তে! সাধু নয়; 
অনেক অযথ! রক্তপাত করতে হল তাদের । তাদের চোখে বিদেশী শাসনের 
অবসান ঘটাতে হলে, এই মহত উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে এছাড়া অন্য পথ 
ছিল না। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাতো তাদের ছিলই না, অনাহর উত্পীড়ন 
এমন কি মৃত্যুও তাদের ' জন্য অপেক্ষা করছিল ;, একথা তারা জানত এবং 
এবং জেনেশুনেও অগ্রিষুগের বিপ্রবীর! এই মারাত্বক পথকে গ্রহণ করেছিল । 
তাহলে তাদের দেশকে মৃক্ত করার বাসনাকে যদি 21০0%৩ বলি তাহলে তাদের 
[710520100 বা অভিপ্রায় হে।ল দেশের মুক্তির জন্য গে।পনে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র 
সংগ্রহ্ন কর।, ডাকাতি, নরহত্যাও ক'রেও অথ সংগ্রহ কর। এবং এই সব কাজের 
মধ্য দিয়ে চরম দ্‌:খবরণ্‌ করা । বেস্থাম এই প্রেঘণা ও অতিত্রায়ের পার্থক্য 
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দেখিয়ে বললেন যে যার জন্য, যে উদ্দেশ্যে কাজট। করা হয়, তাহল প্রেঘণ! 
এবং অভিপ্রায় হল যার জন্য যে উদ্দেশ্যে এবং যা সত্বেও কাজটা করা হয়। 
অভিপ্রায়ের মধ্যে কর্মের অনুকূল এবং প্রতিকূল এই দুই উপাদান থাকে । 
আমরা যখন পরীক্ষা পাশ করবার জন্য পড়াশুনা করি তখন পরীক্ষা পাশ করা- 
টাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে ; এটাই হল আমাদের প্রেবণ | অভিপ্রায় 
হল রাত জেগে পড়া, কষ্ট করে সম্ভাব্য প্রশের উত্তর তৈন্দী করা, কষ্টেসূষ্টে 
পরীক্ষার ফিসের টাকা সংস্্রহ করা, তার জন্য উঞ্ণবৃতি করা । এসব 
আমাদের কাছে দু:খজনক হলেও এগুলি আমরা করে থাকি ; একে অভিপ্রায় 
আখ্যা দেওয়া হয় | 36110187)-এর মত উদ্ধৃত করে দিই । তিনি বললেন ; 
'ষে উদ্দেশ্যে কাজ করি তাহ'ল প্রবণ ; অভিপ্রায় হ'ল যে সুখবহ ফললাভের 
জন্য কাজ করি এবং যে ক্লেশকর পরিস্থিতিটুক এড়িয়ে যাবার জন্য এ কাজের 
স্ত্রপত ক'রে থাকি, এর! উভয়েই আমাদের অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। প্রেঘণ৷ 
হ'ল কাজ করার পরে সুখকর পরির্ণতি লাভের প্রলোভনটক আর অভিপ্রায় 
হ'ল এই সুখকর ফলের আশ। এবং কেশকর পরিণাম পরিহারের প্রত্যাশ। | 
41%06156 15 1008 01 0176 58106 ০01 ৮/1)101) 210 20010115001 ৮/18616 1129 
11906170107 10010065 ০০1 090 001" 076 5910 ০01 %/10101), 200. 01020 105- 
1010501৮100) 005 ৪০001 15 00106, 141060%5 11801065 020] (০ 701902- 
91৬95 7 11366170101 177010059 600) 006 7১৩11991563 200. 01550%5159.+, 

ন্যারশীস্ত্রবিদ ম্যাকেঞ্সি [17/570017 বা অভিপ্রায়ের নানান শ্রেণী বিভাগ 
করেছেন :"(ক) তাৎক্ষণিক অভিপ্রায় বা 11701601816 [1715170 এবং 
দূরবতী অভিপ্রায় বা চ২০77016 [10090600, | মনে করা যাক, একজন পলাতক 
আসামী লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ; তাকে উদ্ধার করার জন্য পথচারী 
একজন যুবক এবং ওই আসামীটির পশ্চাদ্ধাবনকারী একজন পুলিশ ইনিস্পেক্টর 
উভয়েই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই আসামীটিকে জল থেকে টেনে তুললেন । 
এক্ষেত্রে উদ্ধারকারী দুজন ব্যক্তিরই তাৎক্ষণিক বা নিকট অভিপ্রায় একই । 
অর্থাৎ এর! দূজনেই আসামীটিকে জল থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন । কিন্ত 
এদের দ্‌জনের দূরবর্তী অভিপ্রায় বা [২006৩ 106070102 ভিন্ন ধরনের | পথ- 
চারী যূবকটির দূরবর্তী অভিপ্রায় ছিল লোকটির প্রাণ রক্ষা করা ; পুলিশ 
ইন্সপেক্টরাটির দূরবর্তাঁ অভিপ্রায় ছিল, যাতে কোন রকমে আসামীটি তার কৃত- 
কর্মের শাস্তি এড়িয়ে না পালাতে পারে, ত। দেখা । অতএব উভয়ের তাৎ 
-ক্ষণিক বা নিকট অভিপায় রানা দন্রুি অভিপ্রায় ব৷ 
[57506 [10506020 একেবারেই ভিন্ন । 
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(খ) এই অতিপ্রায়কে আবার বাহ্য অভিপ্রায় এবং আস্তর অভিপ্রায়-- 
এই'দ্‌ই ভাগেভাগ করা হয়। আমরা এই বাহ্য ও আন্তর অভিপ্রায়ের বিভেদ- 
টক বোঝাতে গিয়ে একটি বিখ্যাত গল্পের অবতারণা করতে পারি। একবার 
আব্বাহাম লিঙ্কন সাহেব একটি শকর ছানাকে জলে ডুবে যেতে দেখে জলে 
ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে তোলেন। তখন চারিদিকে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল! 
প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন একটি শয়রের বাচ্চাকে জল থেকে টেনে তুলে এতো কষ্ঠ 
করেছেন, এতে। প্রশংসার কথ! | কিন্তু তিনি বললেন যে, প্রশংসা তার প্রাপ্য 
নয়। কেননা, শূকর ছানার কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
তাকে উদ্ধার করেন নি। তিনি আনপার স্বার্থেই এই কাজ করেছেন । 
শৃকরের বাচ্চাটকে জলে ডুবতে দেখে তার মনে একটি বিশ্রী অস্বস্তি হয়েছিল, 
এবং এই অস্বস্তির হাত থেকে মৃক্তি পাবার জন্য তিনি এই কাজ করেছেন। 
এই দিকটাই হোল অভিপ্রায়ের আন্তর দিক। এদিক থেকে বিচার করলে 
লিঙ্কন সাহেব আপন কষ্ট লাঘবের জন্য কাজটা করেছিলেন । আর অভি- 
প্রায়ের বাহ্য দিকটুক্‌ বিচার করলে লিঙ্কন শুকর বাচ্চাটির কষ্ট মোচনের জন্যই 
তাকে জল থেকে তুলেছিলেন 

(গ) অভিপ্রায়কে আবার প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ এই দই ভাগে ভাগ করা 
হয়। অবশ্য কেউ কেউ এই প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়কে প্রেবণা (11০0৩) বলেছেন, 
অপ্রত্যক্ষ অভিপ্রায়কে অভিপ্রায় বা 10060001) বলেছেন । উদাহরণ দিই 
আমাদের পাড়ার গনেশববাবু গরীবের ছেলে ; দ1রিদ্র্যের অনেক ক্লেশ তিনি সহ্য 
করেছেন ; যৌবনে তিনি টাকা রোজগ।র করে বড়লোক হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে- 
ছিলেন । বড়লে!ক হবার সাধ অর্থাৎ তার প্রচুর অর্থ উপাজনের প্রচেষ্টা 
তার প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়। কি করে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায় সেকথা 
ভাবতে গিয়ে তিনি সুদূর আমেরিকা গিয়ে বসবাস করা স্থির করলেন। এই 
আমেরিক। প্রবাস, এই স্বজন থেকে বিচ্যুত হবার আকাঙ্ক্ষাই হ'ল তার অপ্রত্যক্ষ 
অভিপ্রায় । 

(ঘ্) অভিপ্রায়কে আকারগত অভিপ্রায় এবং বস্তগত অভিপ্রায় 
এই নই ভাগে ভাগ করা চলতে পারে । একটি উদাহরণ দিই-_-মনে করা 
যাক, আমাদের গনেশবাব্‌ আসামের দরং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে বদলী 
চান। স্ববাষ্টী সচিব (77০০ 55০66217% ) একজন অসমীয়া মুসলমান | 
গনেশবাব মনে করেন, হিন্দুবিছেধী এই বুসলমান ভদ্রলোককে দিয়ে তার কাজ 
হবে না। তাই তিনি স্বরাষ্ট্র সচিবের বদলি চান। আবার কাতিকবাবু, 
তিনিও ওই স্বরাষ্ট্র-সচিবের বদলি চান। কিন্ত তিনি মনে করেন, আসামবাসী 
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অসমীয়া স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয় বঙ্গসম্তান কাতিকবাবুর ও তার আত্মীয় পরিজনের 
সুখ-সুবিধার দিকে দেখবেন না । অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কাতিকবাবু এবং 
গনেশবাবর বস্তগত অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্ূপে ভিন্ন হলেও আকারগত 
অভিপ্রায় একই। 

(ড) অভিপ্রায় আবার সচেতনও হয়, অবচেতনও হয় । আমর! সাধারণত 
মান্ঘের সচেতন অভিপ্রায়াটির কথ! চিন্তা করি । কাজের সঙ্গে যে অভিপ্রায়- 
টির প্রত্যক্ষ যোগ আছে, তারই আমর প্রশংসা বা নিন্দা করে থাকি । অর্থাৎ 
সচেতন অভিপ্রথয় নৈতিক মল্যায়নের আওতায় পড়ে। আমরা দেশবিদেশের 
দানবীর নানৃঘদের প্রশংসা করি ; তাদের দানে হাসপাতাল স্কুল, কলেজ, প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠঠন গড়ে ওঠে সেই জন্য। কিন্ত লালা-গন্গনিয়া হয়ত প্রকতপক্ষে 
শহরের বড় হাসপাতালটির প্রতিষ্টা করেছেন তার মনের কোন অপরাধবোধ 
থেকে মৃক্তি পাবার জন্য । হয়তে প্রথম বনে বিনা চিকিৎসায়, তারই 
একান্ত অবহেলায় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছিল । তিনি যথাযোগ্য চেষ্ট। ৰা ব্যবস্থা 
করেন দি; সেই অপূরাধবোধই তাকে উত্তরকালে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অনু- 
প্রণিত করলে। | আমর! তাঁর সচেতন অভিপ্রায় হিসেবে তার জনকল্যাণের 
ইচ্ছাকেই দেখলান | কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, জনকল্যাণ করার ইচ্ছায় তিনি হাস- 
পাতাল প্রতিষ্ঠ। করেন নি। তার অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্তি দেবার 
জন্যই তিনি এই কাজটি করেছেন । এটা হোল তার অবচেতন অভিপ্রায় । 
এই অবচেতন অভিপ্রায়ের কথ! আমরা সাধারণত জানতে পারি না । মলো- 
বিজ্ঞানী ক্রয়েড এই অবচেতন মনের কথা বললেন। ক্রয়েডের অনুগামীরা 
মনে করেন যে, মানঘের সমস্ত সচেতন ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়ার মূলে রয়েছে 
অবচেতন মনের শিগুঢ প্রভাব । আমাদের অবচেতন অতিপ্রায়ও এই অব- 
চেতন মনেরই বাসিন্দা । অবশ্য অবচেতন নানসিকতার কোন নৈতিক 
ম্ল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই আমরা সচেতন অভিপ্রায়কেই আমাদের নৈতিক 
মৃল্যায়নের বিঘয়বস্ত রূপে গ্রহণ করেছি। নীতিশাস্রবিদ 141176 এই 
প্রসঙ্গে ঠিক কথাই বলেছেন। তিনি বললেন যে, নীতিবিদ্যার আলোচনায় 
প্রেবণা এবং অভিপ্রায়কে (1০65 210 11766176002) সচেতন মানসিক ক্রিয়া 
বূপেই দেখা উচিত। অচেতন বা অবচেতন মনের ক্রিয়াকর্ম নৈতিক 
মূল্যায়নের আওতায় আসে ন|। | 


স্থখ ও প্রেষণা 051985075 200 1410101৬6) | 
প্রেরোবাদীরা বলবেন যে, সুখের সন্ধানই আমাদের লক্ষ্য এবং সেই 
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বললেন যে? দ্‌ূ.:ধ পরিহার'করা শ্রবং সুখের সন্ধান করা--এই দুটি ।বদাফাদের 
মৌল, মানসিক প্রবৃত্তি |: েস্থাম এবং মিলের অন্ডো। অনস্তাত্িক 'প্রেয়োরধাদীরা 
বলেন যে, দু:খ পরিহার করা এবং সুখ লাভ করাই আমাদের প্রেক্ষণার ' বক্ষ্য 
বকিন্দু।' স্বাভাবিকভাবেই 'আমরা দুখ প্ররিহার করাতে চাই'এবং দুখ পেতে 
চাই। আমাদের সব. কাজকর্মই .এই দূটি ইচ্ছার. স্বারা অনুপ্রাণিত হয়। 
প্রেয়োবাদীদের মতে “বাঞ্চনীয় এবং “ম্খকর' এরই. দুই শব্দের মধ্যে' কোন 
পাথক্য.লেই 1. সিল বেগ্থামের মত্ডোই বললেন যে, আমরা সুগ্পের সম্ভাবনাকে 
রেছে নিই, যাতে দু:খ পাই তাকে সষত্বে পরিহার করি'। ''মনস্তান্বিক প্রেয়ো- 
বাদীদের 'মতে-সমন্ত মানুঘই এই দ্‌ূ:খ পরিহার এবং সখের অন্ম্ণ--এই দুই 
অভিপ্রায়ের হারা চালিত কোন কোন ক্ষেতে মনে হয় যে ব্যক্তি বিশেষ 
স্বেচ্ছায় দূ:খবরণ করছেন সুখকে' বিলর্জন দিয়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
দখ বরণ করা তার পক্ষে. একান্ত প্রয়োজনীয় । কেননা, তিনি তার 
মধ্যেই সুখের অন্ধান পেয়েছেন। অর্থাৎ আমরা যাকে আপাত দৃষ্টিতে দূংখ- 
জনক বলে ভাবি তিনি তার মধ্যেই আনন্দের উৎসের সন্ধান পেয়েছেশ,। 
অনেকের মতে মিল শ বেশ্থামের এই “বাঞ্ছনীয়” বস্তু এবং “সুখকর” বস্তর 
সমীকরণ গ্রহণযোগ্য নয়। দাশশনিক শিজ্উইক এই মতবাদীদের মত খন 
করেছেন। তিনি বললেন যে, কোন জিনিষ চাওয়া এবং তাকে সুখকর বোধ 
কর! এই দৃটে। ব্যাপার অভিনব্র নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তাটি 
কি এবং তা দিয়ে কি স্বখ পাব, সেকথ। তেবে কি আমরা কাজ করি? অথাৎ 
কোন কাজ করার আগেই কি আমর৷ হিসেব করতে বসি যে এই কাজে আমরা 
কতটা সুখ পাব? এবং সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করায় কী? 
শিজ্উইক যথার্থই বলেছিলেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা একটি উদ্দেশ্য- 
সাধনের জন্য, কোন একটি বস্তব লাভকরার জন্য কাজে প্রবৃত্ত হই! সুখাট 
আসে ফলশ্ন্তি হিসেবে ; আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে, সেই প্রাথিত বস্তুটি 
আয়ত্ত হলে তবেই সুখ লাভ হয়। প্রথম থেকেই সুখের আকাঙ্ক্ষা করা এবং 
তার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া-_-এই ধরনের অভিমত বোধ হয় ঠিক নয় । আমরা 
সুখের সঞ্ধান যখন করি তখন প্রকৃতপক্ষে স্থখ পাই না৷ । এই প্রসঙ্গে আমরা 
[818.00%. 01 [760011922 বা মনস্তাত্বিক স্ুখবাদী কথিত ধাঁধার উল্লেখ করতে 
পারি। সুখের আকাজ্ষা আমাদের সকল কর্মের লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়নি। 
কেনন৷ স্থুখের জন্য সঙ্ঞান প্রয়াস বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সুখ লাভের পথের 
বিষ স্ববপ। শিভ্উইক যাকে 71593016০04 71510 বলেছেন, সেটা 


নৈতিক ও অ্পৈত্িক ক্রিয়া 6% 


আমরা পি" খেলাধুলা : বিদ্যাচর্চা, প্রভৃতি, কাজের মধ্যে । “সুখ পাবার প্রকৃষ্ট 
চাচি গুখের চিন্তা ভুলে গেলে তবেই 
ন্সিগিন যায়: গর হু পি অভি এ ভিসি 


শাটার আর 
নি ভি ভাবত 
_বিঘাদ ভার” 


সানন্দে উন আমাদের করের প্রেবণার 
মূলে আছে সুথের আকাঙ্ক্ষা , আমর! সুখকর বস্তকে চাইলেই সবদা যে আমরা 
স্থখের আকত্ক্ষাই করি একথাটা. ঠিক নয়। ম্যাকেঞ্জি বললেন যে, আমর! 
সুখকর বস্তকেই সব সময় চাইলেও সর্বদা সুখের অন্বেষণ করি না] ' এই 
প্রসঙ্গে তিনি' মিলের মত উদ্ধৃত করে বললেন যে, মিল বলতে চেয়েছিলেন 
আমরা সুখকর বস্কে চাই। আমরা সব সময় সুখকে লক্ষ্য করেই কর্মে 
প্রবৃত্ত হই, একথ। যৃক্তিসিদ্ধ নয়। তাহলে আমর বলতে পারি যে, শুধুমাত্র 
সুখীনেঘণই আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে না। আমাদের কর্ণের প্রেঘণা হোল 
একধরণের সুখকর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা যা আমাদের ইচ্ছার জগতের সঙ্গে ১ 
রূপে 9028 


যুক্তি ও প্রেষ্ণ। হার 8180 1০1৮) 


যুক্তির সঙ্গে প্রেষণার নিগৃঢ সন্বন্ধের কথা মনন্তাবিকেরা বলেছেন ; 
নীতিশীস্্রবিদেরাও সেই সম্পর্কটক, স্বীকার করেছেন। মানুঘের চরিত্রের 
দুটো দিক আছে , একটি হল আবেগ-অনুভূতির 'দিক, আরেকটি হোল যুক্তির 
দিক। তার প্রেবণাগুলি তার অনুভূতি আবেগ ও ইচ্ছার দ্বারা একদিকে যেমন 
নিয়ঘ্িত হয়, অন্যদিকে আবার ভা যুক্তি এবং বৃদ্ধি শাসিত। তবে মানুঘের 
প্রেষণ। ৰা 1০৮৬৩ একেবারে যূক্তিশসিত একথা বলা চলে না। কেনন! 
মানুঘ শুধুমাত্র [5৪01০081 বা বৃদ্ধিজীবী দয় । যদি মানুঘ শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী 
হত, তাহলে তার সব প্রেবণাই 'ধুক্তি আশ্রিত হনত। কিন্ত মানুঘের স্বতাবে 
তার সহজাত প্রবৃত্তি, তার ক্ষুধা, উত্তেন।, তার আবেগ অনুভূতি এসবই লম্পূর্ণ- 
ভাবে ক্রিয়াশীল । বছক্ষেত্রে আমরা জেনেশুনে অন্যায় করি ১ বহুক্ষেত্রে 
আমাদের পরমীর্থ বা.:$87:5775 0৩০৫ সন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা 
সত্বেও আমর। বেই' পারশাথিক বস্তকে বাস্তবে রূপায়িক্ত করার জন্য কোন কাজই 
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করি না। অতএব বুদ্ধি বা যুক্তি যে একমাত্র আমাদের কর্মের প্রেঘণী নয়, 
সেটুক, সহজেই বোঝা যায়। আমাদের কর্মের কি লক্ষ্য হবে, সে সম্বন্ধে 
জোরালে। ওকালতি করে আমাদের আবেগ ও অনুভূতি । কি করে সেই লক্ষ্যে 
পৌছাতে পারবে সে সব্বন্ধে যুক্তি বা বৃদ্ধি নির্দেশ দিতে পারে কিন্ত মূল কর্ম 
প্রেরণ। আসে 7855100 বা আবেগ থেকে । এই লক্ষ্যে পৌছাতে হলে যে 
উপায় অনুসরণ করতে হবে সেটিকে বলে দেওয়। যুক্তি বা বৃদ্ধির কাজ। যুক্তি 
বা বৃদ্ধি আমাদের প্রেষণার সবটুক, নয় । অতএব এই প্রেবণা পুরোপুরি যুক্তি 
শ/সিত অথবা একেবারেই যৃক্তিহীন, এই দূটোর কোনটাই বলা চলে না। 
আমাদের প্রেবণার মধ্যে রয়েছে কিছ আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং যুক্তি। 
অবশ্য অমর৷ কোন্‌ লক্ষে পে ছাতে চাই সেটা নির্ধারণ করে আমাদের অভাব- 
বোধ। ওদিরে আবার কল্যাণের বা! শুভের বুদ্ধিগত যে ধারণা আমাদের 
কজেকমে আমাদের নিয়প্িত করে, পরিচালিত করে, সেটি সম্বন্ধেও আমাদের 
ওয়/কিবহাল থাকতে হবে। অতএব আবেগ অনুভূতি এবং যৃক্তি-বুদ্ধি এর! 
যুক্ততাবে আমাদের প্রেবণার বা 14০৬৩ -এর গতি প্রকৃতির নির্ণায়ক | যে 
কল্যাণের ধারণ। আমাদের অভাববোধকে পূর্ণ করে, তা একদিকে যেমন 
বৃদ্ধি-শাসিত অন্যদিকে আবার তার মধ্যে আবেগ বক অনুভূতির স্পর্শ রয়েছে। 


অভ্যাস (18010) 

অভ্যাস হল এচ্ছিক ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি। বারবার একই কাজ করে 
আমর অভ্যাসের স্যষ্টি করি। এচ্ছিক কর্মের পিছনে থাকে ইচ্ছার নির্দেশ। 
আমর। স্বেচ্ছায় হয়ত একটি কাজ বারবার করি। সেই কাজ করার ফলেতে 
ক্রমে ত! অভ্যাসগত কর্মে পরিণত হয়। একবার ত। অভ্যাসগত কর্মে পরিণত 
হলে সেই কাজ করতে আর কোনও সঙ্গান প্রয়াসের প্রয়েজন হর না। 
স্থুতর।ং বারবার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করনে হয় না। যখন এই অভ্যাসগত কর্ম 
আমাদের প্রকৃতির মধ্যে দূঢমূল হয়ে স্থাপিত হয়, তখন এট। প্রায় স্বয়ংক্রিয় 
হয়ে ওঠে! অতএব দেখ! যাচ্ছে যে, অভ্যাস বা অভাসগত কর্মের একটা 
নৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এরচ্ছিক কর্মের পনরাবস্ত্ির ফলেই এই অভ্যাসের 
স্থষ্টি হয়| অতএব অভ্যাসগত কর্মকে আমর নৈতিক মূল্যায়নের আওতায় 
আনতে পারি । এচ্ছিক ক্রিয়ার মতই অভ্যাসগত কর্নকেও আমরা নীতি- 
শাস্ত্রের আওতায় আনব । কেননা, অভ্যাসগ্ত কর্ম হল এচ্ছিক ক্রিয়ারই 
পুনরাব্ত্তি। অতএব এচ্ছিক সমস্ত ক্রিয়াকে যদি নৈতিক মূল্যায়নের যোগ্য 
বলে বিবেচনা কর! হয় তাহলে অভ্যাসগত কর্মকে শ্রই নৈতিক মূল্যায়নের 


নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া $5 


আওতায় আনতে হবে। বারা কজভ্যাসের দাস তাদের দোষী সাব্যস্ত করে 
তাদের কাজের নিয়ন্ত্রণ করেতে হবে । কেননা তারা স্বেচ্ছায় এইসব কদভ্যাস 
দিনে দিনে স্থ্ট করেছে। অভ্যাস আবার অন্যান্য ব্যাপারেও চরিত্রের 
প্রবণতার নির্ণায়ক। অতএব যদি চরিত্রকে নৈতিক মূল্যায়নের উপযোগী 
বিষয় রূপে গণ্য করা যায় তবে অভ্যাসকেও এই ধরনের নৈতিক মূল্যায়নের 
যোগ্য বলে বিবেচনা করতে হবে। মানুঘের আচার-আচরণ (0০009) 
তার চরিত্রের বহিপ্রকাশ মাত্র । আচার-আচরণ বা 0920০ বলতে আমরা 
মান্ঘের এচ্ছিক অভ্যাসগত কর্নকে বুঝি । সদৃধর্ম হোলি মানুঘের চরিত্রের 
উৎকর্ষ ; এই উৎকর্ষ মানুষ লাভ করে এচ্ছিক ক্রিয়ার অত্যাসগত পুনরাবৃত্তিতে। 
সদৃধর্ম বা ৬1:086-র মধ্যে শ্রেয়: বা 0০০৫ সন্বদ্ধে সম্যক ধারণা এবং এই শ্রেয়:কে 
সত্য করে তোলার জন্য এচ্ছিক ক্রিয়া সমাধানের প্রবণতাকেও বুঝতে হবে। 
অতএব সদৃধর্ম বলতে আমর জ্ঞান এবং অভ্যাস এই দূটোকেই বুঝি । 


আচরণ (0০920006)  ' 

0০74০ বা আচরণ বলতে আমর! এঁচ্ছিক এবং স্বভাবগত কাজকম্নকে 
বৃুঝি। অণৈচ্ছিক ক্রিয়া আচরণের মধ্যে পড়ে না; কেননা বিচার- 
বিবেচনা, লক্ষ্য নিয়, সিদ্ধান্ত এবং উদ্দেশ্য নিরূপণ এই সবের কোনটাই 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়! অনৈচ্ছিক ক্রিয়া! উদ্দেশ্যবিহীন ; অতএব 
তার কোনও নৈতিক মূল্য নেই। বলপ্রয়োগের ভয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা 
যদি কোন কাজ করি তবে সেই কাজও অনৈতিক বা 'নৈতিক-মূল্য-বিষুক্ত' 
কাজ বলে গণ্য হবে। আচরণ আমাদের ইচ্ছা থেকে জনা নেয় ; কমপস্থার 
নির্বাচন এবং উদ্দেশ্য সন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে আমরা যখন কাজ করি তখনই 
তাকে এচ্ছিক কর্ম বলা হয় এবং তা আচরণের অন্তভুক্ত হয় । আচার 
-আচরণের বা ব্যবহারের লক্ষ্য সুনিদিষ্ট ; অতএব একে উদ্দেশ্য অভিমুখী ক্রিয়া- 
কর্ম বল! যায়। আমাদের আচরণ আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে সজাগ রাখে । সেই 
লক্ষ্যে পৌছুতে হ'লে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলেষে উপায় আমরা অবলম্বন 
করে থাকি তাও আচরণের অন্তভুজ | ভিন্নধর্মী কম্পন্ার মধ্যে একটাকে আমরা 
যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়ে আমবা 
তা করি। যেসব কর্মপঞ্ধা আমরা নির্বাচন করি তা বিচ্ছিন্ন এচ্ছিক কর্ম মাত্র 
নয়। আমাদের মৌল চরিত্রের প্রভাব এইসব আচারআচরণ নির্বারণ করে। 
দীর্ঘদিন ধরে ইচ্ছাকে এক বিশেব পথে চালিত করলে তবেই চরিত্র গঠিত হয় । 
অতএব বল! চলে ষে আমাদের আচার আচরণ আমাদের চরিত্রে প্রতিবিদ্বিত 
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হয়; এই মত ব্যক্ত করলেন নীতিশীস্্বিদ্ সেথু। অবশ্য সেথের চেয়েও 
ব্যাপকতর অর্থে ও ব্যগরনায় 0980 বা আচরণ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন 
(রে 97205001 ; তিনি বললেন, মানুঘের আচরণ বলতে আমরা বুঝি যে 
কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা তাদের কাজকর্মকে সেই কর্মের 
সিদ্ধি অভিমুখে চালিত করে । যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অভিমুখে আমাদের সব 
প্রচেষ্ট। ধাবিত হয়, তা অনেকক্ষেত্রেই সচেতন, আবার অনেকক্ষেত্রেই অচেতন 
কর্মের রূপ নেয় ; অনেকক্ষেত্রেই তা উদ্দেশ্য অভিমুখী বা 7৯071১951%০ ব'লে 
গৃহীত হস্তে প্রারে। বছক্ষেত্রেই আবার তার কোন উদ্দেশ্য থাকে না (বি০0- 
চ9172০91%৩) 1] অতএব বলা চলে, উদ্দেশ্য অভিমুখী সব ক্রিয়া-কর্মই আচরণ: 
বা 097080(-এর অন্তর্ভুক্ত । 177০7 979571০67 বললেন যে, আচরণ বা! 
00090 হ'ল ভিতরের সম্বন্ধগুলির সঙ্গে বাইরের সন্বন্ধগুলির সঙ্গতি রক্ষা) 
করা | তীর মতে অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকর্মও এই আচরণের অন্তর্গত। কেননা, 
এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকর্মের ভিতর দিয়েও জীব তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে 
খাপ খাইয়ে নিচ্ছে । মানুঘের আচরণের মধ্যে আমরা যদি এই অনৈচ্ছিক 
ক্রিয়াকে স্থান দিই তাহলে একটি অসুবিধার স্যট্টি হয়। আমরা আগেই 
বলেছি যে, আচরণ হ'ল চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র ; নৈতিক দৃ'্টিকোণ থেকে 
এই সত্যটা সবদা গ্রহণ-যোগ্য । আচরণের মধ্যে এচ্ছিক ক্রিয়াকর্ন, উদ্দেশ্য- 
মূলক কর্ম এবং স্বভাবগত কর্ম-_এসবই রয়েছে । 0908০. বা আচরণ 
বলতে আমরা শুধূমাত্র উপায় এবং উপেয়ের সমনৃয়টুকুই বুঝব না| আমর! 
বঝব যে আচরণের প্রিছনে আমাদের সদাজাগ্রত সচেতন ইচ্ছাশক্তি সর্বদা 
কাজ করছে। মানুষ যখন স্বেচ্ছায় তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে 
চলতে গিয়ে স্বাধীন এবং স্ববশ কর্মের দ্বারা তার পারিপাশ্রিকের সঙ্গে সঙ্গতি 
রক্ষা করে, তখন তাকে তার আচরণ রূপে গ্রহণ কৰা যায়। 


সঙ্কল্প ও চরিত্র (91111 ৪৫ 002189060 

আমর! পূর্বেই বলেছি যে, চরিত্র হল আমাদের আচরণের, আমাদের 
কর্মাত্যাসের মৌল ভিত্তি। এর মূলে আছে মানুঘের ইচ্ছার বিশেঘ এক 
ধরনের বূপায়ণ। কোন বিশেষ দৃষ্টেভঙ্গী থেকে অথবা আকাজক্ষার দৃষ্টিকোণ 
থেকে আমরা যখন কাজ করি তখন সেই.কাজ করার অভ্যাসকে চরিত্র আখ্যা 
দেওয়া হয়ে থাকে । দার্শনিক নোভালিশের মতে চরিত্রে হল 4০010015151 
18313101290 111 | তাঁকেই আমর] সচ্চরিব্রে বলি, যিনি কাজ করেন কর্তব্য- 
বোধের স্বার! প্রণেদিত হয়ে । অবাবস্থিত চিত্ত মানুম বলতে আমরা বুঝি 
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সেই ধরনের মানুঘকে যার! তাঁদের দৃষ্টিতঙ্গীর, লক্ষ্যের বা আকাজক্ষার ঘন ঘন 
পরিবর্তন করে। তবে অধিকাংশ মানুঘ যে একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই কাজ 
করে, তা নয়। তার বিভিন্ন আকাঙ্কষার জগতের মধ্যে একটা সংলগতা৷ থাকে, 
ব৷ নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে । এই নিপিষ্ট স্বন্ধটি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন এবং 
এর দ্বারাই তাদের চরিত্রের বিভিন্নতা নিদিষ্ট হয়। 

এই প্রসঙ্গে আমর! চরিত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারি। চরিত্র হল 
মানুঘের অভ্যাসগত -কর্মের পুন: পুনঃ সম্পাদনের ফল ; এর মধ্য দিয়েই 
আমাদের মানস-্প্রবণতা জনা নেয় ; স্বেচ্ছায় আমরা যেসব মানসিক প্রবর্ণত৷ 
আয়ত্ত করি তা এই চরিপ্রের অঙ্গ । বিভিন্ন মানুঘের বিভিন্ন ধরনের চরিত্র । 
মানুঘের স্বভাবগত প্রকৃতি অর্জনের অপেক্ষা রাখে ন! কিন্ত চরিত্র অর্জন করতে 
হয়। মানুঘের প্রকৃতি জন্মাগত, সে তা নিয়ে জন্মায় । এই প্রকৃতির মধ্যে 
ভাঙ্গচুর হয় অথব৷ মানুঘ স্বেচ্ছায় তার এই প্রকৃতির ভাঙ্গচুর করে। এইভাবে তার 
নৈতিক জীবনের কাঠামোটি তৈরী হয়। সহজাত ক্রিয়া, মানসিক প্রবণতা, 
মানুষের প্রবৃত্তি এসবই আমাদের প্রকৃতি বা [8607৩ রূপে গণ্য হয়। কিন্ত 
আমর! পরিশ্রম করে চেষ্ট। করে আমাদের চরিত্র গঠন করি। তবে সহজাত 
যেসব প্রবণতা আমাদের মনের মধ্যে থাকে তারই যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ক'রে 
এই চরিত্রের বনিয়াদকে গড়ে তুলতে হয়। আমাদের সহজ প্রকৃতিকে ভিত্তি 
করেই আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে । আচরণের মধ্যে সেই চরিত্রের প্রকাশ । 
আচরণ হল বাইরের দিকটি ; ভিতরের দিকটি | অতএব বল৷ 
চলে যে আচরণ চরিত্রের প্রকাশ । এই আচরণের মধো নৈতিক মূল্য প্রৃতিষ্ঠ। 
পায়। আচরণের নৈতিক মূল্যায়ন করে আমর! মানুষের চরিত্রের নৈতিক 
মূল্যায়ন করে থাকি । চরিত্র এবং আচরণ পরম্পরের পরিপূরক ; একে 
অপরকে প্রভাবিত করে। আমরা যেসব কাজকর্ম করি তা আংশিকভাবে 
চরিত্রের ছার নিয়ন্তরিত। আংশিকভাবে বললাম এই কারণে যে, কাজ 
করার সময় আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করে থাকি | তবে বলা 
যায় যে, আমাদের তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছা আবার কিছু পরিমাণে আমাদের 
সাধারণ ইচ্ছা এবং চরিত্রের (0109790091) দ্বারা নিয়ত । এই চরিত্র আবার 
স্থানুর মতে। দীড়িয়ে নেই। এরও পরিবর্তন হয় ; চরিত্র ক্রম-বর্ধমান এবং 
আমাদের ইচ্ছাকৃত কর্ণ এই চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়। অন্তএব বলা চলে 
যে, চরিত্র এবং আচরণ পরস্পরের নিণায়ক ; শ্বকে অপরকে প্রভাবিত 
করে। 


চতর্থ অধ্যায় 


নৈতিক চেতনা 


নৈতিক চেতনার স্বরূপ--210181 50756 (150--নৈতিক চেতনার প্রকৃতি 
ও লক্ষণ নৈতিক চেতনার উপাদান- নৈতিক অনুভূতির প্রকৃতি_-নৈতিক 
অনুভূতি ও নৈতিক বিচার-নৈতিক অনুভূতির গুরুত্ব--নৈতিক চেতনার 
বিকাশ ও ক্রমপরিণতি। 


চতুর্থ অধ্যায় 


নৈতিক চেতনা (৪216 ০01 70781 00080100158995) 


আমরা মানুঘের কাজের নৈতিক মল্যায়ন প্রতিদিনই করি। কাজটা 
ভালে হল কি মন্দ হল সে সম্বন্ধে সচেতন এবং সজাগ থেকেই আমরা কাজের 
নৈতিক মল্যায়নটুক, করি। এই(শিল্যা়ন কর্মের পিছনে ভালো! মন্দ সম্বন্ধে 
আমাদের যে বোধ, তাকেই বলা নৈতিক চেতনা 1) এটা ভালো ওটা 
মন্দ, এই কাজটা ভালো ওই কাজটা মন্দ, এই মানুঘটি সৎ ওই মানুঘটি অসৎ-_ 
এই ধরনের বিচার 'করে আমরা যে নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় দিই তাকেই 
বল! হয় আমাদের নৈতিক চেতনা । আমাদের এচ্ছিক এবং অভ্যাসগত কাজ- 
কর্মের যে মূল্যায়ন কর! হয় তার মূলে রয়েছে এই নৈতিক চেতনা | এই 
নৈতিক চেতনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখ! দরকার যে 
এই ভালোমন্দের ভেদাভেদ বিচারের মূলে আমার্দের এই নৈতিক চেতনা কাজ 
করে। এই চেতন পশ্তর মধ্যে নেই। অপরের কাজের মূল্যারন, আমাদের 
নিজের কাজের মল্যায়ন, মানূঘের চরিত্রে বিচার, এই সব আমরা করতে পারি 
এই নৈতিক চেতন থাকার ফলে । এই চেতনার বলে আমরা মহৎ কাজের 
প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারি, সেই কাজ করার জন্য আকর্ষণ বোধ করি ; ইতর- 
জনোচিত কাজ করতে আমর লজ্জাবোধ করি, এই চেতনাটি থাকার ফলে । 

এই নৈতিক চেতনাকে বিবেক বল! হয়েছে ।) এর স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে পণ্ডিতের বললেন যে আমাদের চোখ, কনি, নাক, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় 
যেমন সাক্ষাত্ভাবে দ্রব্যের গুণাগুণ বুঝতে পারে, ঠিক তেমনিধারা নৈতিক 
চেতন বা! বিবেকণ্ড আলোচ্য কর্মের নৈতিক গুণাণ্ডণ অনুধাবন করতে পারে। 
কাজের ভালো মন্ন ও তৎ অনুস্যত ন্যায়-অন্যায় গুণ এসবই বিবেক সাক্ষাৎ- 
ভাবে ব্ঝন্তে পারে । এক কথায় বলতে পারি যে এই বোধটুকু তাৎক্ষণিক 
জ্ঞানলনধ ; এর কাজটা দেখেই বল৷ যায়, এটা ভালো কি ধন্দ ; বিচার বিবেচনা 
করে এই অভিমত ব্যক্ত করতে হয় নী। তার জন্য বিবেককে বল! হয়েছে 
700191 99095. | ৭ ” " 

এই ন্যায় অন্যায় বোধই বথাযথভাধে পরিশীলিত হয়ে পরে নৈতিক 
বিচারের রূপ নেয়। কিন্তু মুলত: এই ধর্ষনের ব্যাখ্যা সাক্ষাৎ ভ্রানলন্ধ বা 
[70510%51 অবশ্য এই প্রশ্ন উঠবে বে, চোখে দেখা বা কাণে শোনার যত 
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প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের বিবেক দিতে পারে কি না? আমরা নৈতিক বিচারকে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান্লন্ধ বললেও তার মধ্যে বিচার বিবেচন! কিছুটা এসে পড়ে। 
অণ্তএব বিবেকের মধ্যে যুক্তি বিচারের অংশটা খুবই গৌণ হলেও কিছুটা যুক্তি 
বিচার বোধহয় তার মধ্যে থেকে যায়। 

এই 10191 51756 ৭ু1০০%-র আরেকটি বপভেদ হল যে, আমরা 
যখন কোন ভাল কার্জ করি বা কাউকে ভাল কাজ করতে দেখি বা কেউ ভাল 
কাজ করছে একথা শুনি তখন আমাদের মনে একধরনের অনুমোদনজানিত 
আনন্দ উপজাত হয় ; মন সেই কাজে সায় দিয়ে উঠে । এটি ঘটে ভালোমন্দ 
সম্বন্ধে আমাদের মজ্জাগত অনুভূতি থাকার ফলে । ও্দেশের পণ্তিতেরা একে 
10181 961701190$ বলেছেন । এই 10181 90010051 বা নৈতিক অনু- 
ভূতি থাকার ফলেই মন ভাল কাজে সায় দেয় ; খারাপ কাজে কিন্ত মন বিমুখ 
হয়ে উঠে। শ্রই বিমুখতা বা 766115 ০1 158101700801070--এটা উত্থিত 
হয় আমাদের নীতি সম্বন্ধীয় মজ্জাগত অনুভূতি থকে । পরবর্তীকালে হয়তো 
এই অনুভূতিই নৈতিক বিচারের আকার নেয় । 

অবশ্য এখানেও একথা বলা চলে যে এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির অন্ধ বিচারের 
উপর নির্ভর করে হয়তো৷ নৈতিক বিচার বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। 
নৈতিক বিচারকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে তার মধ্যে 
বিবেচনা ভ যৃক্তি থাকা চাই ; পরিবর্তনশীল অনুভূতির কোন সাবিক আবেদন 
নেই। কোন নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হিসেবে আমর অনুভূতিকে ব্যবহার 
করতে পারি না। _ অনুভূতি আমাদের কোন ধর্ব আদর্শে পৌছে দিতে পারে 
না। চিন্তা, যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচনার মধ্য দিয়ে আমরা এই ধরনের 
আদর্শে পৌছুতে পারি। স্মুতরাং বল! চলে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি যদি বিচার- 
বৃদ্ধি থেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিষুক্ত হয়, তাহলে তারপক্ষে নৈতিক মূল্যা- 
য়নের মাপকাঠি হিসেবে কাজ করাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে । আমাদের প্রত্ান্দ 
অনুভূতির বিবেচনা! একেবারেই বিচার বৃদ্ধির কাজ নয়। একখ! বোধহয় 
বলা চলে না যে পশ্ডর অনুভূতি থেকে মানুষের অনুভূতি বোধের একটা বিশেষ 
পার্থক্য আছে, মানুঘের অনুভূতি যুক্তি বিচারের দ্বার! অনুপ্রাণিত । যা নীত্তি- 
সঙ্গত সে সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের বিচার বুদ্ধির দ্বারা 
প্রতভাবিত। আধনিক মনস্তত্ব বলছে যে, আমাদের যে কোন মানসিক কর্ম- 
চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছ।, অনুভূতি প্রভৃতি সবকটির মধ্যেই আমাদের ব্যক্তিত্বের 
ছাপ থাকে, আমাদের ব্যক্ষিত্বের প্রভাব কাজ করে। তা যদি হয়, তবে বল। 
চলে যে এই নৈতিক অনুভূতিও বিচার বৃদ্ধির ছার! প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত । 
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নৈতিক চেতনার প্রকৃতি ও লক্ষণ (01818057560 ০৫ 10191 

] 09195010990917693) 
(ক) নীতিচেতনার প্রধান কাজ হোল এর স্বারাই কোন কাজের, অবস্থার 
বা ব্যক্তির নৈতিক মূল্য আমরা নির্ধারণ করতে পারি। কোন্‌ কাজটা ন্যায়, 
কোন্‌ কাজটা অন্যায়, কোন কাজ করলে ভালো হবে, কোনটা! করলে মন্দ 
হবে, এই সব আমর! বুঝতে পারি এই নৈতিক চেতনার প্রসাদ গুণে । এটা 
মান্ঘের একটি মৌলিক বৈশিষ্টয | মানুষ ছাড়া অন্য কোন ইতর প্রাণীর মধ্যে 
এই ধরনের নৈতিক চেশুনা নেই। 

(খ) নৈতিক চেতনা বিচারও ধৃক্তিকে আশ্রয় করে । আমাদের তক- 
শীত্রকখিত বৃদ্ধিগত শক্তি থেকে এই নৈতিক শক্তি খুব একটা ভিন্ন ব্যাপার 
নয়। আমরা যুক্তি ও বৃদ্ধির সহায়তায় তর্ক করি ব৷ তর্কশাস্ত্রসম্মত বিচার 
বিশ্বেঘণ করি। সেই একই বৃদ্ধি আবার মানুঘের দৈতিক কাজকর্মের মূল্যা- 
য়ন করে। অতএব বলা চলে যে, নৈতিক' চেতনার মূলে বিচার এবং যুক্তি 
সব সময় কাজ করে চলেছে। র 

(গ) নীতিশাস্্ আদর্শাশ্রয়ী। এই নৈতিক আদর্শের উপর দৃঢ় প্রত্যয় 
স্বাপন করা হল নৈতিক চেতনার অঙ্গ । আদর্শ ব্যতীত নৈতিক চেতনা কাজ 
করতে পারে না । এই আদর্শের আলোকেই মানুঘের চেষ্টাকৃত কাজকর্ম, 
এ্রচ্ছিক বা অভ্যস্থ আচরণ, এসবের মুল্যায়ন করা হয়। এই নৈতিক আদর্শ 
মানুষের নৈতিক বিচারের মানদণ্ড নিদিষ্ট করে দেয়। 

(ঘ) এই নৈতিক আদর্শের সঙ্গে, নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠির সঙ্গে 
আমাদের জীবনের প্রয়োজনটুক্‌ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্যক্তি মানুঘের 
প্রয়োজনে, সামাজিক মানুঘের প্রয়োজনে এই আদর্শের রূপাস্তর ঘটে । আর 
এই আদর্শের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাগিও বদলায় । 
তাই রামমোহণ রায়ের যুগে সতীর অবশ্য-কর্তব্য ছিল মৃত স্বামীর সঙ্গে সহ- 
মরণে যাওয়া । পরবর্তী যুগে সেই কর্তব্যের বদল হয়েছে । কেননা, আজ 
আর রমণীর জীবনে স্বামীর মরণে অনুগামী হওয়ার আদর্শ বড় বলে গৃহীত 
হয় না। নারীর পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সচেতনতাই নারীকে সহমরণে বিরত 
করেছে । নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকারটুকু নারী নিজের 
হাতে নিয়েছে। তাই আজ আর মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়া বা অনুরূপ 
কোন আদর্শের পরিপূতির দিকে তারা লক্ষ্য করে না। নৈতিক চেতনার 
মধ্যে এক ধরনের শাসন প্রচ্ছয্ন আছে। আমরা ধখন কোন কাঁজকে নীতি- 
সম্মত বলে জানি, তখন এই বোধটুক আমার মধ্যে জাগে যে, এই কাজ আমাকে 
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করতেই হবে। এই শাসন মঘের আগ্রহটিকে নৈতিক চেতনার মধ্যে লুক্ধায়িত 
রাখে বলে পঙিতেরা মনে করেন। এই বাধ্যবাধকতাটি (95086 ০ 
০৮1189101112655) নৈথিক চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

' (চ) নৈতিক চেতনাকে আমর ব্যক্তি বিশেঘের সম্পদ বলে মনে করি 
না। এই চেতন! কাজ করে সমাজকে আশ্রর় ক'রে, আমার প্রতিবেশী মানুষ- 
দের অবলম্বন করে.। এই চেতনাটুক, আছে বলেই সমাজ জীবনে সুস্থ এবং 
স্বস্থ হয়ে থাকতে পারে । বাইবেলে বলা হোল, “1,০৬০ (9 11618189000 83 
05০16” অর্থাৎ তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত করে ভালোবাসতে হবে । 
বাইবেলের এই কথাটি মানুঘের নবোদিত নৈতিক চেতনার বৈশিষ্ট্যের কথা । 


নৈতিক চেতনার উপাদান (219776765০0? 71018] €0:0173010031999) 

তাহলে একথা আমরা বলতে পারি যে, নৈতিক চেতনার মধ্যে শুধুমাত্র 
অন্ভূতি বা আবেগ নেই। এরমধ্যে বৃদ্ধিগত, অনুভূতিগত এবং ইচ্ছা বা 
কর্মগত্ত উপাদানও রয়েছে । 

(ক) আমর! রাকা লারা রর আমরা মনে 
মনে নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠিটাকে তৈরী করে নিই আমাদের জ্ঞান 
বৃদ্ধি মত। অধিকার সম্বন্ধে, কর্তব্য সম্বন্ধে, ধর্মাধর্ম সন্বদ্ধে, কাজের গুণাগুণ 
সম্পর্কে আমরা যেসব ধারণ! বহন করি তা থেকেই কাজটা সুষ্টুরূপে সম্পন্ন করার 
দায়িত্ব সম্বন্ধেও আমরা সচেতন হয়ে উঠি। কাজট!। করলে আমরা কতখানি, 
নীতিগতভাবে দায়ী থাকব সেজন্যও আমাদের একটি মোটামুটি ধারণা থাকে । 
এইসব হল, নৈতিক চেতনার অভ্যন্তরে যে বৃদ্ধি কাজ করে, তার ক্রিয়া.। 
এগুলি সবই হোল জ্ঞানগত বা 00211055 | 

(খ) কোন একটি কাজের বিচার করতে বসলে আমাদের মনে 
এক ধরনের আগ্রহ অথবা অন্য ধরনের বিতৃষ্ণার অনুভূতি জাগে । হয় আমর! 
" কাজট। সব্ধন্ধে উৎসাহ বোধ করি এবং কাজটা সম্পাদনে মন সায় দেয়, অথবা 
মন বিমুখ হয় (5661106 ০1 4১0070৮2000 ০ 1015-800008090) | কাজ- 
টাকে ভালে। ভাবলে আমাদের মনে এক ধরনের আনন্দ হয় ; যদি কাজটাকে 
খারাপ বিচার করি তাহলে মনের মধ্যে এক ধরনের বিতুষ্া জাগে । যখন 
গরীব মানুঘকে একটু সাহায্য করতে পারি তখন মনের মধ্যে একটা প্রশাস্তি 
আসে, একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করি । আর যর্দি কোন খারাপ কাজ করি 
তবে মনের মধ্যে এক ধরনের ক্লেশ জাগে, অনুশোচনা জাগে । নৈতিক 
আদর্শের প্রতি আমাদের গতীর শ্রদ্ধা থাকায় এই সব ক্ষেত্রে আনন্দ বা দ'খ 


নৈতিক চেতন 75 


বোধের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়| এই যে যেসব অনুভূতির কথা বললাম, এরা 
আমাদের নৈতিক বিচারের নিত্য সঙ্গী । অবশ্য এই অনুভূতি দিয়ে নৈতিক 
বিচারের যাথার্থ্য সূচিত হয় না। এই ধরনের অনুভূতি হোল নৈতিক চেতনার 
অঙ্গ বিশেব। 

(গ) নৈতিক চেতন) আমাদের উচ্ছচ্থল প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে ; 
নৈতিক চেতন! হ'ল বিচার বৃদ্ধির নিয়ন্তা। আবার এই বিচারবুদ্ধি মানঘের 
সর্বেচ্চি শ্রেয় বা পরমার্থের (51565 ৪০০) ছ্বার। নিয়মত্রিত। নৈতিক 
বিচারের মধ্যে আমাদের কর্তব্য বোধও প্রচ্ছন্ন থাকে । কোন একটি কাজকে 
ভালে! বলে জানলেই সেই কাজটি করার জন্য এক ধরনের বাধ্যবাধকতা 
(০9118261012) আমরা বোধ করি। একে কর্তব্য বোধ বলা হয়েছে । যা 
কিছু তালে। ত। আমাদের কর্তব্য, যা ভালে নয়, তা আমাদের কর্তব্য কর্মও 
নয়। অর্থাৎ ভালোকে, ন্যায়কে জানা এবং বোঝার সঙ্গে সেই ভালো বা 
ন্যায়সঙ্গত কাজ করার জন্য একধরনের বাধ্যবাধকতা আমরা বোধ করে 
থাকি। এটা হল নৈতিক চেতনার কর্মের দিক , এটা হল ইচ্ছাশ্রয়ী | 

সত্য কথ! বলা নীতিসন্রত, এটা আমর! বৃদ্ধি দিয়ে ববি । এই নীতি- 
সম্মত কমের স্বরূপ উপলব্ধিতে আমর! আনন্দ পাই এবং সত্য কথ! বলার জন্য 
আমাদের যনে একট ইচ্ছা ব৷ প্রেরণা জাগে । নৈতিক বিচারে, নৈতিক 
অনুভূতিতে এবং নৈতিক কর্মগম্পাদনে আমাদের বাধ্যবাধকতা বোধ, এগুলি 
হ'ল নৈতিক চেতনার বুদ্দিগত, অনুভূতিগত এবং ক্রিয়াগত উপাদান। 


নৈতিক অনুভূতির প্রকৃতি (01978057505 9£ 10151 9500120500 


আমাদের কল্পনা সম্পরকিত আদর্শ থেকে নৈতিক অনুভূতি বা 71091 
9610019616-এর জন্ম । কোন কাজকে ভালে বলে জানলে যে স্থুখ বোধ 
হয়, খারাপ বলে জানলে মনে যে বিতৃষ্ণ। জাগে, খারাপ কাজ করলে অনুশৌচন। 
হয়, ভালে কাজ করলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, এসবই হল নৈতিক অনু- 
ভূতির কাজ। নৈতিক আদর্শের জন্য যে শ্রদ্ধাবোধ, তাও এই নৈতিক 
অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত | নৈতিক অনুভূতি মনের ব্যাপার হ'লেও তাবু প্রয়োগ 
হ'ল সামাজিক। অর্থাৎ প্রয়োগে এর সামাজিক দিকটাই প্রধান। এই 
অনুভূতি মানুঘের পারস্পরিক সম্পর্কটি নির্ণয় করে, মানুঘের ব্যবহারিক 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে । নৈতিক অনুভূভি ধৈরাগোর ছারা চিহিতত। এই 
অনুভূতির জগতে আমরা আমাদের ব্যজি স্বার্থকে বড় করে দেখি না। সামগ্রিক, 
কল্যাণের 'কথাটা নৈতিক অনুভূতির কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় । 


প6 নীতিবিদ্যা 


রঃ 

নিমজ্জমান 'বালকটিকে বাচাতে হলে আগে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার ; আনি 
কতখানি সাঁতার জানি, বালকটিকে জল থেকে টেনে তুলতে পারবো কি না, 
এইসব কথা ভাববার অবকাশ নৈতিক অনুভূতি দেয় না । ছেলেটা জলে ডুবে 
যাচ্ছে দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার এই কাজটা হল 
নৈতিক অনুভূতির কাজ। বৃদ্ধিগত বিচার বিশ্বেঘণ, এইসব কিন্তু নৈতিক 
অনুভূতির আওতায় পড়ে না। নৈতিক অনুভূতি মূলত: ক্রিয়া কেজ্িক 
(018০01০81) | ভালো কাজ করতে হবে; মন্দকাজ সর্বদা পরিত্যজ্য 
নৈতিক অনুভূতি এই ধরনের নির্দেশ দেয়। 

নৈতিক অনুভূতির অন্যতম বৈশিষ্ট হল বাধ্যবাধকতা বোধ। যে 
কাজকে আমরা ভালে বলে জানবো, অনুভব করবো যে, এ কাজটা ভালো, 
সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই কাজটি করার জন্য একধরনের বাব্যবাধকতা বোধ 
অন্ভব করব । 'সত্য কথা' বলা উচিত, এটা অন্ভব করার সঙ্গে সঙ্গে 
সত্য কথ। বলার জন্য এক ধরনের বাধ্যবাধকতা৷ বোধ মনের উপর চেপে বসে। 
আবার চুরি করা মন্দ কাজ এট! জানার এবং বোঝার সঙ্গে সঙ্গে, এই সত্যটুক 
অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে, আমি চুরি করা থেকে নিবৃত্ত হই। চুরি না করার 
জন্য মনে মনে আমরা এক ধরনের বাধ্যবাধকতা অনুভব করি । 

এই সত্য কথা বলা, চুরি না করা, দু:স্থের সেবা করা, এই ধরনের যেসব 
নৈতিক সং কাজের কথাই বলি না কেন, সবগুলিই হল সমাজাশ্রয়ী ৷ 
সমাজকে ছাড়া অথাৎ সমাজের মানুঘের সঙ্গে সম্বন্ধ-বদ্ধ হওয়া ছাড়া নৈতিক 
অনুভূতির বা 70781 9617017010-এর কোন মূল্যই নেই। একটি কাজকে 
ভালে। বলব, তার সেই ভালো হওয়ার মাপকাঠিটা নিরূপিত হবে তা আর 
পাঁচ জনে তালে! বলছে কি ন! সেই বিচারে । অতএব, আমার কাজের সঙ্গে 
আর পাঁচজনার ভালে! মন্দের যে আবশ্যিক সম্বন্ধ রয়েছে সেটিকে যথাযথ পরি- 
প্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে । অর্থাৎ অপরের সঙ্গে সন্বন্ধবন্ধ জীবনে ছোট 
ছোট জীবনের পটভূমিতে আমাদের প্রত্যেকটি কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করতে 
হবে। অতএব বল! চলে যে, নৈতিক অনুভূতি মুখ্যত: সমাজাশ্রয়ী 


নৈতিক অনুভূতির সঙ্গে নৈতিক বিচারের সম্বন্ধ (২০0০০, ০ 
[10121 96010010701) 21001780121 30081125100) 
আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, যখন আমরা কোন কাজকে ভাল? 
বলে বিচার করি তখনই জামাদের মন যদি সেই কাজট। ভালো মনে করে 
তাহলে সেই কাজের সম্পাদনে সায় দেয় । একে ওদেশের দীতিশ্াক্রবিদেরা 


নৈতিক চেতনা পাপা 


6৩112 ০1 /2%৫০0০7. বলেছেন। অর্থাৎ কো্জ কাজকে ভালে 
বলে চেনার সঙ্গে সঙ্গে মনে একধরনের স্থখোখ্পাদন ঘটে | 1081 96109৩ 
পু০০1-র প্রবক্তর। বলেন যে, আমরা আগে কোন একা কাজকে ভালো বলে 
অনুভব করি তারপরে সেই অনির্দিষ্ট অনুভূতিকে এইভাবে নিদিষ্ট নৈতিক 
বিচারের রূপ দান করি। অর্থাৎ আমরা আগেই কাজের তালো৷ বা' মন্দটুকু 
অনুভব করি, অনুভূতির সহজ পথে সেটুকু জেনে নিই। তারপর সেই 
ক্য়াসাচ্ছন্ন অনুভূতিকে নির্দিষ্ট বিচারের দপ দান করি। এ হল অনুভূতি 
বোধের কখ। | আবার বৃদ্ধিবাদীরা বলেন যে, যুক্তির সাহায্যে আমরা প্রথম 
একটি'কাজকে ভালে৷ বলে বিচার করি। তারপর সেই কাজটিকে ভালে! 
বলে জানার ফলে আমাদের মনে আনন্দ অনুভূতির উদ্তব হয়; অতএব এ 
আনন্দ হ'ল বিচার অনুসারী অথাৎ ত৷ যুক্তি বিচারের অনুসরণ করে । অনুভূতি- 
বার্দীদের বিরুদ্ধে যুক্তি বিচারের অগ্রগণ্যত।৷ হিসাবে জোরালো যুক্তি 
ব্যবহার করা হয়। 

অনুভূতিবাদীরা (0181 55056 50150) বলেন যে, আমাদের 
নৈতিক অনুভূতি বা বিবেক কর্মের নৈতিক গুণাগুণকে দর্শন মাত্রই উপলব্ধি 
করে। ভালে! কাজটাকে জানার ফলে আমাদেক্ মন যে সায় দেয়, মনে যে 
সুখবোধ ঘটে তার ফলে আমরা বুঝি যে কাজটা ভালে।। কাজটা মনের 
বিতৃষা। ঘটালে বিবেক আর কাজটাকে ভালে বলে না; কাজট! সম্পাদনে 
মন সায় দের না। সায় দেওয়৷ বা না দেওয়।, এটাকে দি আমাদের 
নৈতিক বিচারের পূবগামী ঘটন। বলে মনে করি, তাহলে বলতে হয় যে, 
নৈতিক অনুভূতিই হোল নৈতিক বিচারের পৃৰগান্দী। অবশ্য একথ! বলতে 
চাইলেন 70781 96156 716০1-বাদীবা । 

কিন্তু এই তন্বটিকে কি সত্য বলে গ্রহণ কর! যায়? একই মন সায় 
দেবে কখন, আবার কখন ব৷ বিতৃষ্ণায় ভরে উঠবে? তা কেমন ক'রে হয়? 
এটি তখনই সম্ভব হ'বে যখন আমরা কাজের গুণাগুণ বিচার ক'রে দেখে 
কাজটিকে ভালে৷ অখব৷ মন্দ বলে জানতে এবং বুঝতে পারব। ভালো! মন্দ 
বোধের পূর্বেই কেমন করে এই অনুভূতি আসতে পারে মনের মধ্যে তা আমাদের 
বিচার বৃদ্ধির অতীত। তাছাড়া নৈতিক অনুভূতি বা. 10781 96:010061 
হ'ল একেবারে ব্যক্তি সাপেক্ষ এবং ব্যক্তি নিরভর1 আমার নৈতিক অনুভূতির 
সঙ্গে অপরের নৈতিক অনুভূতির অনেক তফাৎ। ' ত৷ যদি হয় তবেকি করে 
আমর! এই অনুভূতিকে নৈভিক বিচারের ভিত্তি ভূমি বলতে পারি। আবার 
আমাদের অভিন্রতা আমাদেন্ব একথা বলছে যে, নৈতিক অনুভূতি বছক্ষেত্রেই 
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নৈতিক বিচারের অনুগামী হয়েছে । যখন বলা হয়, সভীদাহ প্রথা বতদিন 
ধরে আমাদের দেশে নৈতিক সমর্থন পেয়েছিল । রামমোহন রায়ের পরবতী 
যুগে সেই সমর্থন আর রইল না। যতদিন সমাজের নৈতিক বিচারে সতীদাহ 
প্রথা সৎ এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে ততোদিন আ'মাদের নৈতিক 
সমর্থনও তার পিছনে ছিল ; আমাদের সকলের সায় (07581 /১1/9৮860) 
ছিল এই প্রথার পিছনে । কিন্তু পশ্চিমী শিক্ষার আলোকে আমরা যখন 
মেয়েদের মর্যাদার নতুন করে মল্যায়ন করলাম, তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে এবং দায়িত্ব 
সগ্বন্ধে নতুন ক'রে সচেতন হলাম তখন সতীদাহের উপরে আমাদের নৈতিক 
সিদ্ধান্ত উচ্চারিত হল। আমাদের নতুন নৈতিক বিচারের সঙ্গে নূতন অনুভূতি 
বোধও আমাদের মনে জন্ম নিল; সতীাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণায় মন 
ভরে গেল (0181 015810008101018) | 

অতএব একথা বলা চলে, নৈতিক অনুভূতি, নৈতিক বিচারের ভিত্তি- 
ভূমি হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। নৈতিক বিচার অন্ধ নয়। ভালো- 
মন্দের বাথার্থ্য বোধের উপরেই এই নৈতিক বিচার প্রতিষ্ঠিত। আবার এই 
ভালোরধন্দ বোধের শুরুতেই রয়েছে ভালোমন্দের প্রচ্ছন্ন বিচার । সুতরাং 
বলা চলে যে, আগে বিচার, পরে অনুভূতি, এই অনুভতি বিচারের অনুসঙগী । 
আমাদের নৈতিক সিদ্ধান্ত যখন পালটে যায়, বৃহত্তর জীবনবোধের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে তখন আমাদের অনুভূতিরও রূপাস্তর ঘটে । সুতরাং বলা চলে 
যে, নৈতিক অনুভূতি নৈতিক বিচারের উপর নির্ভর করে । নৈতিক বিচারের 
বদল হলে তার অনষঙ্গী অনুভূতিও পালটে যায় । যুক্তিবাদী (বা 8২801791151 
শ।০০) বলে যে, যখন আমরা বৃদ্ধি দিয়ে বিচারের দ্বারা কোন কাজকে মন্দ 
বলে বুঝি তখন আমাদের মনে এক ধরনের বিতৃষ্ণা জাগে । অতএব বলা 
চলে, নৈতিক অনুভূতি নৈতিক বিচারের অনুসরণ করে ; নৈতিক অনুভূতি 
নৈতিক বিচারের পটভূমি হতে পারে না। 

তবে আমরা এই প্রসঙ্গে একথা বলব যে, নৈতিক অনুভূতির গুরুত্ব 
আমাদের নৈতিক জীবনে কম নয়! এরই নৈতিক অনুভূতি আমাদের কর্মে 
উহ্দ্ধ করে; যে কাজকে ভালো বলে বুঝি সেই কাজ আমরা করার জন্য 
উৎসাহ পাই এই অনুভূতি থেকেই । আবার যে কাজের ধারণ আমাদের মনে 
বিতৃষ্া জাগায় সেই কাজ করতে আমরা পরান্মুখ হই। তাহলে নৈতিক 
অনুভূতি হোল সেই লাগাম, যা দিয়ে মনের প্রবৃত্তির ঘোড়াটিকে সংযত করা যায় 
অথবা জোর কদমে ছুটিয়ে দেওয়া যায়। | 

মানুঘের সভ্যতার আদিতে বখন তার নৈতিক বোধটা! অনগ্রসর ছিল 
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তখন নৈতিক অনুভূতি হয়তো নৈতিক বিচারকে প্রভাবিত করেছিল, একখ৷ 
বলা চলে। অন্ধ প্রথাকে যখন আমরা অনুসরণ করি তখন আমাদের নৈতিক 
বিচারকে, নৈতিক অনভূতিকে অনুসরণ করে চলে । কিন্ত মানুঘ যখন 
শিক্ষিত হয়েছে, সত্যতার প্রীগ্রসর অবস্থায় উপনীত হয়েছে তখন তার নৈতিক 
অনুভূতি আমাদের নৈতিক বিচারকে অনুসরণ করে ; বা এক্ষেত্রে বিচারবৃদ্ধির 
কাজটাই বেশী। অবশ্য সণাজ স্বাভাবিক নৈতিক অনুভূতিকে বহক্ষেত্রেই 
বদলে দিয়েছে । সমাজে যখন বলিদান প্রথ৷ প্রচলিত ছিল তখন তৎকালীন 
যন্ঘের নৈতিক অনুভূতি তাতে সায় দিয়েছিল, বিবেকও তাকে সমর্থন 
করেছিল । কিন্ত শিক্ষার অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুঘের নৈতিক অনুভূতি 
পালটে গেল ; বিবেকের নির্দেশ বা ৬০:০৩ ০1001501505 অনুভূতির রূপাস্তর 
ঘটিয়েছিল। কততব্যবোধের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখবোধ এবং দূ:খ 
বোধও বীরে ধীরে রূপান্তরিত হ'ল। এই অনুভূতির সঙ্গে যুক্তির এবং 
বিচারের সম্বন্ধটুক্‌ পারস্পরিক নির্ভরশীল সশ্বন্ধ | অতএব আমাদের নূতন 
করে নৈতিক অনুভূতিকে গড়ে তুলতে হ'বে যুক্তি বিচারের মাধ্যমে | কেননা 
সঠিক যুক্তি বিচার প্রাণবন্ত অনুভূতিকে রূপায়িভ করে। 


নৈতিক চেতনার বিকাশ ও ক্রমপরিণতি (19০50101079 ০91 110181 
€0:00501970518699) 


মান্ঘের নৈতিক চেতনার বিকাশ ও পরিণতি একটি ইতিহাসাশ্রিত 
ঘটনা | আমর! এই যগে মানুঘের মধ্যে যে পরিণত নৈতিক চেতনাকে প্রত্যক্ষ 
করি তা কিন্ত একদিনে অজিত হয় নি। দীর্ঘদিনের সাধনার ফলে এই 
পরিণত নৈতিক চেতনা রূপ পেয়েছে । সভ্যতার সেই আদিম যুগে মানঘের 
নৈতিক চেতনা ছিল অপরিপুষ্ট | নৈতিক চেতনা একেবারেই ছিলনা অসভ্য 
মান্ঘের মধ্যে একথা বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ হবে। সভ্যতার 
আদিম পর্যায়েও মানুষের 'নৈতিক চেতন! ছিল অপরিস্ফুট | সেই যুগে মানুষ 
গোষ্ঠীকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ করত। এই গোষ্ঠী বা দলের আচরণ 
বিধির ব্যতিক্রম ঘটলে গোষ্ঠী শাস্তি বিধান করত। অধ্াৎ সেই যুগে গোষ্জীর 
আচরণ বিধি ছিল ন্যায় নির্ধারণের মাপকাঠি । তার ব্যতিক্রম ঘটলেই সেই 
ব্যতিক্রমকে ক্ষমাহীন অপরাধ বলে গণ্য করা হ'ত। এই গোঠী আচরণ- 
বিধি আদিম মানুঘের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং ন্যায়নুসারী বলে বিবেচিত 
হয়েছিল। সেই প্রবৃত্তির ভগ্রাবশেঘ ক্রয়েড প্রশ্থীর! প্রত্যক্ষ 
আধুনিক শিশু ও তাদের পিতামাতার সামািক দৃষ্টভঙ্গীর সমতার মধ্যে /বাপ- 
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মা যে মতে বিশ্বাস করে, যে পথে চলে, শিশু শৈশব থেকে তাকে অনুসরর্ণ করে । 
এই ভাবেই পিতামাতার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে শিশুর দৃষ্টিতঙ্গীর একাত্মতা 
ঘটে | বাপ-ম! যাকে নিল্গা ব। প্রশংসা করে, যোগ্য বলে মনে করে, শিশুও 
তাকে সেই ভাবেই বিচার করে? সভ্যতার আদিম যুগে, অল্প সভ্য মানুষ 
তার নৈতিক বিচার বিবেচনাকে গেচীর নৈতিক বিচার বিবেচনার কাছে 
সমর্পন করে দিয়েছিল । গোষ্ঠীপতির কাছে যা ন্যায়সঙ্গত, সেই গোষ্ঠীর 
মানুঘের কাছেও তা ছিল গ্রহণযোগ্য । এই যে মানুঘের গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম 
'বোধ করা, একে সমাজতত্ববিদ 0116010, "19 01921-551 আখ্যা দিয়েছেন : 
গোষ্ঠীর আচরণবিধির বিরুদ্ধে কোন কাজ গোষ্ঠীরভুক্ত মানুঘেরা করলেই গোষ্ঠী 
সেই কাজের নিন্দা করত। ব্যক্তির ন্যায় অন্যায়ের বোধ সভ্যতার সেই স্তরে 
কেবলমাত্র যে অনুকরণ ও ইঙ্তিতের (1701691107) &00 58585901071) ফলশ্রুতি 
হিসেবে দেখ! দিয়েছিল সেকথ। বলাই বাহুল্য । গোষ্ঠীর নিরাপত্তার আদর্শ 
ব্যক্তি মানুঘের জীবনে নৈতিক আদর্শের প্রতিরূপ বলে মনে হ'ত। নীতি- 
শীস্রবিদ ?8016726 বললেন : প্রথাগত নৈতিক ব্যবহার বিধি গোষ্ঠীবদ্ধ 
মানুষের জীবনে ক্রমেই প্রাধান্য বিস্তার করে ; এই ধরনের প্রথাগত ক্রিয়া- 
পদ্ধতি গোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করে ; তাই তারা গোষ্ঠী বা সমাজ জীবনে সকলের 
দ্বার! অনুমোদিত এবং সযত্বে রক্ষিত হয়। সমাজের মানুষেরা যখন এই 
ব্যবহ।র বিধির অনুমোদন করে তখন তারা গোষ্ঠীর বা সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টি- 
'কোণ থেকে এর মূল্যায়ন ও বিচার করে। কিন্ত সামজিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
এই ষে বিচার কর! হয় এ সম্বন্ধে সাজের মানুঘেরা সচেতন থাকে না ; এ এক- 
খরনের অর্ধচেতন বিচার প্রক্রিয়া । এটা এই ভাবে ঘটে, তার কারণ 
সমাজের মানুঘেরা এই সামগ্রিক সামাজিক দৃষ্টভঙ্গী ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে এটিকে দেখতে পারেন না! এই দষ্টভঙ্গীটিই তাদের একমাত্র 
দৃটিভঙগী। [40856017815 109099০806০. £০%/ 079 2 16 11 ০1 
৪ 1১০০91৩, 11১8 00996 000095 ০01 ৪০601) 11120 216 8৮০/1৪515 00 
10 %/12176 €1)0 00. 015 %11)015 ০0 05 88190660 2170 016581৮0. ৪10 
0020 08956 1009055 ০ ৪806101 2150 1620 07; 1119 %/1016, 009 ০৪ 
৪10100০৫. 11) (003 20190%108, (116 1101510021 19705 10170951121 11)5 
[০1 01 %15%/ 01019 009, ৪ 106 ৫০069 5০ 018001980100919 ; 1 
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গ্রাম সভ্যতার ক্রমোয়তির সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে গ্রামা জীবন 
থেকে, গোষ্ঠী জীবন থেকে ক্রমে আমরা বৃহত্তর নৈতিক জীবনে উত্তীর্ণ হলাম ; 
মানুঘের প্রগতির ফলে মানুষ নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখল ; আপন 
ব্াক্তিত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন হল-। এরপরই. এলো আত্ম সমীক্ষা ও আপন 
আপন কর্মের মল্যায়ন। দেই সঙ্গে অপরের কর্মের বিচারও সে করতে শিখল 
নীতিসম্মত পদ্ধতিতে । এই বিচারে যুক্তি-বিবেচনা হল তার প্রধান সহায় । 
মানুঘের নৈতিক বিচারে সামগ্রিক কল্যাণের পঙ্গে সঙ্গে মানুঘ আপনার 
কল্যাণের কখাও চিন্তা করল ; এই কল্যাণ চিন্তা তার নৈতিক ফুক্তির . সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে বৃক্ত। 

অবশ্য একথ। বললে সত্যের অপল্াপ কর! হবে ন৷ যে, ব্যক্জির নীতি, 
বোধের এই পরিণাম একেবারেই . আকস্মিক নয়। এতিহাসিক পদ্ধতিতে 
"আমরা এই: তিনটি প্রধান স্তর দেখতে পাই । প্রথম স্তর, গোষ্ঠীর আচার ও 
প্রথা নৈতিক মান নির্ণয়ের একমাত্র মানদণ্ড । ছিতীয় স্তরে এই গোষ্ীর 
প্রিথ। এবং আচরণগুলিকে দেশের আইন ব্মপে গণ্য করা হয়েছে এবং মানুঘের 
কাজকর্ম যখন সেই আইনের সঙ্গে মিলেছে এবং তার অনুকূল হয়েছে, তখন 
তাকে নৈতিক আখ্য! দেওয়া হয়েছে। অর্থ গোষ্ঠীর আইনই হুল নীতির মান 
মির্ণায়ক । অবশ্য বহুক্ষেত্রে দেখ গেছে যে, আইনের বিচারে আমরা- আমাদের 
নৈতিক মুল্যকে যথাযথভাবে সত্য করে তুলতে পারি না। আইন ঘে কথাই 
বলে সে কথায় বিবেক সায় দেয় না| যখন ক্রটি ঘটেছে তখন মান্ঘ বিবেকের 
আইনকে (1০৬ ০? 0০07907৩7০০) সর্বোচ্চ মর্ধাদা দিয়েছে। প্রিন্স হ্বারকানাথ 
ঠাকুরের অপবায়ের জন্য মহঘি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বে পিতৃথ্ধণের বোঝা 
স্বেচ্ছায় বহন করতে হয়েছিল, তার জন্যই তিনি মহঘি আখ্যা পেয়েছিলেন । 
দেশের আইনের চোখে তাঁকে অধমর্ণ ক্রপে দাড় করানো! চলত না। পিতু- 
থণের নৈতিক দায়িত্ব তিনি শ্বেচ্ছয়ি গ্রহণ করলেন। কিন্ত কেন? এই 
বিবেকের আইন (72৮ ০£ ০০9125016০৪)--তার নির্দেশ । এই বিবেক যখন 
জাগ্রত হয় তখন আমরা যে ধরনের নৈতিক বিচার করি, সেই বিচার হল 
অন্তরের দিক থেকে ; মানুঘের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় এর পিছনে কাজ করে ও তার 
চরিত্রের প্রকাশ ঘটে এর মধ্য দিয়েই। মানুঘ তখন বুঝতে শেখে বে, 
সাংসারিক লাভক্ষতির হিসেবের উত্রে আর একটি হিসেব আছে সেই হিসেব 
বিবেকের নির্দেশে চলে ; সেই হিসেব অন্তরের হিসেব, সেই হিসেবে কোন 
পুরস্কারের প্রলোভন, কোন তিরস্কারের ভয় একেবারেই থাকে না 1 বিবেকের 
নির্দেশ শুধুমাত্র অন্ধ হৃদয়াবেগ নয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিচার-বুদ্ধি পরিমাজিত 
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সংস্কৃত মানুষের নীতিবোধই হোল বিবেক । বিবেক ব্যক্তি যানুঘের ম্বাথের 
দ্বার সীমাবদ্ধ নয়। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম থেকে এই বিবেক উদ্ভুত হয়। মানুষ 
স্ববশ্যতার বশেই বিবেক বোধের . মর্যাদা রক্ষা করে। তা হলে উপসংহারে 
আমরা একথা বলতে পারি যে, গোর্গীগত প্রথাও আচার আচরণ থেকে রাইীয় 
আইন উদ্ভুত হয়। এই আইনশৃঙ্খল। বোধ থেকেই কর্মে সাঁধিক নৈতিক 
বোধের ধারণা জন্য নেয়। দ্বিতীয়ত: একথ! বোবা গেছে ষে, কর্মের ফলাফল 
দেখে গোর্ঠীবদ্ধ সমাজের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রথমাবস্থায় নৈতিক বিচারের 
সংজ্ঞ। নির্ণীতি হয়ে থাকে । অবশ্য পরে এই বিচারের মাপকাঠি হয়ে ওঠে 
উদ্দেশ্য ও অতিপ্রায়ের বিশুদ্ধতা | অর্থাৎ বাইরের ফল দেখে কাজের নৈতিক 
যল্যের বিচার হয় না। ষে উদ্দেশ বা অতিপ্রীয় লিয়ে আমর। কাজ করি 
তার বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখ একান্ত প্রয়োজন । তৃতীয়ত: একথা বল৷ 
ধায় যে, দীতিবোধ কাল, অবস্থা ও গোষ্ঠীর আশ্রয় তেগে বিভিন্ন ধরনের হয়ে 
থাকে। এইভাবে বিভির ধারার এবং ধরনের নৈতিক আচরণের মধ্য দিয়ে 
কর্মের লক্ষ্যের একটা সর্বকালীন এবং সার্বজনীন নৈতিক আদশের উত্তৰ হয়। 
এই আদর্শের মূল্যকে চিরিস্তণ মূল্য বলা হয়েছে। সাংসারিক সুবিধা 
অসুবিধা, সাংসারিক মূল্য বোধ, এসবই এরই সাৰজলীন জাদর্শের কাছে 
এহ বাহ্য' অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক | এই উচ্চতম নৈন্িক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে 
এর গ্রাহ্য নয়। 


পঞ্চম অধ্যায় : 
নৈতিক দায় (১109 011886102) 


নৈতিক দায়ের প্রকৃতির ব্যাখ্যা ; নৈতিক দায়ের উৎস ; সামাজিক, রাস্ত্ীয় ও 
ভগবদ্‌ বিধি- প্রেয়োবাদ্দীদের অভিমত-বেস্থামের অভিমত-__অন্তরদর্টিবাদীদের 
মত-_যুক্তিবাদীদের অভিমত--সম্পূ্ণতাবাদীদের মত- নৈতিক বিধি, প্রাকৃত 
বিধি 'ও রাষ্ীয় বিধির প্রকৃতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা--বিবেক ও সাংসারিক বুদ্ধি । 


পঞ্চম অধ্যায় 
নৈতিক দায় 04০: 0181198) 


এটা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার কথ যে, বহক্ষেত্রেই যে দায় আমরা 
পালন করে খাকি স্সেচ্ছায় সেই দায় পালন করার মধো কোন বাইরের শক্তির 
নির্দেশ ব৷ পুরস্কারের প্রলোভন বা তিরস্কারের ভীতি এসব কিছুই থাকে না। 
যে কাজকে আমরা ভালো বলে জানি বা বুঝি, সেই কাজ করার জন্য আমরা 
মনের মধ্যে একধরনের আকুতি বোধ করি । এই দায় বোধ, এই আকৃতি এর 
স্বরূপটা কি? যে কোন কাজকে ভালে বলে জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ 
সম্পর করার জন্য আমরা ভিতর থেকে যে প্রেরণা পাই, যে অনুচ্চারিত আদেশ 
(7720801%5) লাভ করি তা হল, নীতিবোধের আদেশ ; দার্শনিক কাণ্টের 
ভাষায় ০৪6০৪০1০91 [1076786%৩1। আবার যখন আমরা ভুল কনে অন্যায় 
করি, পাপের পথে অগ্রসর হই তখন আমাদের বিবেক আমাদের ডেকে বলে 
ওই ঘৃণিত পথে আমাদের না যেতে । এইযে মানুষকে সৎ কর্মে প্রেরণ দেওয়া 
ও অসৎ কর্ম থেকে তাকে নিবৃত্ত করা, এটাই হ'ল বিবেকের কাজ। বিবেক 
এই কাজটা ক'রে মানুষের মনুষ্যত্বের মধ্যে যে নৈতিকতা লুকিয়ে থাকে তারই 
নির্দেশে । মান্ঘ হল এই নৈতিক সত্তা বা 20181 700 ; এই সত্যই 
মানুঘের কাছে আনুগত্য দাবী করে যে যদি এই আদেশ ঈশৃরের হয়, সে 
ঈশ্বরই আমার অস্তরস্থ ঈশ্বর । বেদাস্তের সো হহং' মন্ত্র আমার মধ্যে সেই 
পরম বৃন্ধের স্থাপন করে ; তারই আদেশে আমি নৈতিক জীবন ষাপন করি। 
এই আদেশ মানুঘের কর্তব্য নির্দেশ করে দেয়। অবশ্য মানুঘ এই নৈতিক 
আদর্শের নির্দেশেই একমাত্র কাজ করে বললে ভুল বলা হবে। এই নৈতিক 
আদেশ আদর্শ হিসাবে থাকলেও কাজ করা বা না করার স্বাধীনতা মানুষের 
আছে। যদি তুমি এই কাজ না কর তবে দেই ন! করার দায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ 
করতে হবে। 

এই প্রসঙ্গে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি এই নৈতিক দায়ের উৎস 
কোথায় ? | | | 


আইন (ভগবত, রাষ্ত্রীয় বা সামাজিক) কি নৈতিক দায়ের উৎস? 
এমন কথ! বল৷ হয়েছে বে, ঈশৃরের আদেশ'জনুসরণ করাই হল নীর্তি- 
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সন্ত কর্ম ; এই মতের প্রবজ্ঞা হলেন পেইলি (811৩9) | তিনি বললেন যে, 
ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে মানুঘ যদি কাজকর্ম করে, সেই কাজই হবে নীতি- 
সঙ্গত। ঈশ্বর পরম শক্তিমান ; তিনি ন্যায় অন্যায়ের বিচার করেন : তাঁর 
ভয়েই বিশবজগৎ চলছে, ত্তার আদেশ অমান্য করলেই তিনি কঠিন শান্তি দেন; 
অবস্থ৷ বিশেঘে পাপের গুরুত্ব অনুসারে অনন্ত নরকবাসের ভয়ও আছে। 
ভগবান আমাদের একদিকে যেমন অনন্ত নরকবাসের ভয় দেখান, অন্যদিকে 
আবার সুখ ভোগেরও লোভ দেখান : ভালে কাজ করলে মানুঘের ভাগ্যে এই 
স্বর্গ লাভ ঘটবে । অবশ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই 
ধরনের ভগবৎ শক্তিকে অস্বীকার করতে চেয়েছে । বাইরের কোন শক্তির 
নির্দেশে মানুঘ যে ভালে কাজ করৰে বা! মন্দ কার্জ থেকে বিরত হবে, এই 
ভাবনাটাই মানুঘের পক্ষে সম্মানজনক নয়। বাইরের শাসনে কোন নৈতিক 
কাজ করলে সেই কাজের মূলোর হানি ঘটে। অতএব সর্বশক্তিশালী 
ভথ্থবানকে নৈতিক উৎস, ও সর্ব-কর্ম-নিয়স্তা বলে গ্রহণ করতে আমাদের 
আপত্তি আছে। 

ভগবৎ বিবিবিধানের বিরুদ্ধবাদীরা অনেকে বলেছেন যে, সমাজের 
ব৷ রাষ্ট্রের শীদনই হল নৈতিক বাধ্যবাধকতার মূল উৎস। সমাজ বা রাষ্ট 
মানুষকে শীসন ব! পীড়নের প্রতৃত ক্ষমতা রাখে । অতএব সমাজ এবং রাষ্ট্র 
যে নৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করেছে সেই আদর্শকে সামাজিক মানুঘদেরও গ্রহণ 
করতে হবে ; গ্রহণ না করলে তিরস্কারের ভয় থাকে, গ্রহণ করলে থাকে 
পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা! | সমাজ বা রাষ্ট্রের এই ধরনের শক্তি নৈতিক আদশ 
রক্ষার অনুকূল কি ন! সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে । বাইরের শাসন 
কখনও মানুঘকে নীতিবোধে, নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। 
বাইরের শক্তি অনিচদ্ুক বাধ্যতা৷ আদায় করে নেয় ; কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত আন্তরিক 
ওঁচিত্যবোধকে কখনোই মানুষের মনে সঞ্চারিত করতে পারে না । অতএব 
একথা বল৷ চলে যে, নৈতিক আচরণের পক্ষে বাইরের শক্তিকে বাধ্যতার হেতু 
রূপে নির্দেশ করা শ্রেয় নয়! ম্যাকেঞ্তির কখা উদ্ধৃত করে দিই : বিশুদ্ধ 
নৈতিক ব্যাপারে বলপ্রয়োগের কোন অবকাশ নেই । একথা অত্যন্ত সত্য । 
কোন বহি£শক্তির নির্দেশে হয়ত আনরা বাধ্য হ'য়ে কাজ করি। কিস্তৃসে কাজে 
অন্তরের সায় থাকে না ; বাইরের নির্দেশে বাধ্য হয়ে আমরা যে কাজ করি তা 
নীতির আওতায় পড়ে-না। কিন্তু ওচিত্যবোধ থেকে যে কাজ আমরা করি 
ত। নীতিধর্সের আওতাক্ব যব্যে পড়ে । এই উুঁটিত্যবোধই হ'ল নীতিধর্মের মূল 
কথা । “0 90001529290 22908513..40 85910901990 00896 ৩ ০010 
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প্রেয়োবাদীদের মত (87510715010 ৬1৩৮) 


প্রেয়োবাদীর৷ বললেন যে, আত্মন্থুখের আকাভক্ষা এবং সাংসারিক সাবধান- 
তাই মানঘকে তার সমস্ত নৈতিক কাজের প্রেরণা দেয় । এখন প্রশ্ন হবে যে, 
আমর। সাধারণ মানুঘ বৰ! সাংসারিক মানুঘ সত্যিই কি অপরের সুখের জন্য 
প্রয়াসী হই ? অবশ্য অপরের সুখ বিধানের জন্য অনেক সময়ই আমরা 
সচেষ্ট হই ; কিন্তু তা হই কেন? উত্তরে নীতিশান্তরবিদর, বলবেন যে মানুষ 
অপরের কল্যাণ.করে গভীর স্বার্থ-বোধের ছ্ার৷ প্রণোদিত হয়ে । বেস্থাম ও 
তার অনুগার্মীর। বলবেন যে মানুঘ কখনও নিজের সুখের সন্ধান ক'রে সুখী হতে 
পারে না। অপরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করলেই নাকি আপনার স্বার্থ রু্ফা 
কর। হয়। এহাড়।ও মানুঘ যদি কেবলমাত্র আত্বনূখের জন্য চেষ্টা করে তবে 
তাকে কতিপয় বাধার সন্দুখীন হতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতাই 
তার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে ।* অম্ত সুখ লাভের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
দূখে পর্যবসিত হয়। . তাই সবসময়ে সুখের অমিত লোভট! ভালো নয়। 
তাই বুদ্ধিমান মানুঘ অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ক'রে নিজের সুখের বৃদ্ধি 
করে। অর্থাৎ অপরকে খেতে দিয়ে নিজে খায়। একল৷ সবট! খেলে 
উদরাময়ের সম্ভাবনা । এ. হ'ল প্রকৃতির প্রতিশোধ । এই প্রতিশোধের 
ভয়ে আমর। যে সব কাজ থেকে বিরত, হই তা কালক্রমে আমাদের 
নীতিভ্লনের লক্ষণ বলে গণ্য হয়। প্রেয়োবাদীরা এই শ্রাস্তির ভয়কে ৮09] 
991)001079 বলেছেন । এই [081 98100010185 থাকার ফলেই মানুঘ সৎ 
পথে থাকার চেষ্টা করে। অবশ্য এই ধরনের 59)০0107-এর বাধা এসবই হোল 
বাইরের বাধ) | উদাহরণ দিই :__ 

(ক) আমরা বহির্জগতের নিয়মের কথ। জানি । খুব বেশী খেলে, 
অপরিষিত রসগোল্লা উদরস্থ করলে উদরাময় ক্োগে কষ্ট পেতে হয়। ভাই 
আমরা যিতাহারী হই! প্রকৃতিই আমাদের এই ধরনের মিতাহারী হতে 
বাধ্য করে, না হলে দৈহিক পাড়ার ভয় থাকে । 

(খ) রাষ্ট্রশাসনের বাধা আমাদের লোভকে. আমাদের জীবন ধারণের 
প্রতৃত্িকে নিয়ন্িতকরে | আমরা দেশের ত্বার্থে, রাষ্ট্রের স্বার্থে রাষ্ট্রের শাসনকে 
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মেনে ঘিই | সেই রাষ্ট্রের শাসন আমাদের বলে, আমরা যেন গিনি সোনার গহনা 
নাতৈরী করি। অতএব হাতে টাকা থাকা সত্বেও আমর! গিনি সোনার গহনা 
তৈরী করা থেকে বিরত থাকি । এটাই হোল রাষ্শীসনের বাধ্যবাধকতা ৷ 

(গ) এই প্রসঙ্গে সামাজিক বাধা বা 9০০12] 591100100-এর কথ! বলি। 
এই সেদিনও বিলেনে গেলে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। আমরা সমাজে 
নিন্দার ভয়ে বছ কাজ থেকে বিরত হই, আবার বহু কাজ করেও থাকি । বৃদ্ধ 
বাপ-মায়ের ধদি আমরা যথাযথভাবে ভরণপোধণ ন| করি, তাহলে সমাজে 
নিন্দা হয়। এই মিন্দার ভয়েই আমাদের সুখশান্তি বিধিত হয়, অনেক 
ক্ষেত্রেই অনিচ্ছুক সম্তানরাও বাপ-মায়ের ভরণপোষণ করতে বাধ্য হয়| 

(ঘ) ধর্মের অনুশাসন বা 7২611£109 9870102-এর, ফলে আমরা বহু 
সময় আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হই যেমন বাপ-মা মারা 
গেলে সাহেবী ভাবাপনন ছেলেকেও মাথ! কামিয়ে শ্রাদ্ধশাস্তি করতে হর ; অনেক 
অসুবিধাজনক আচার বিচারের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়, তাতে তার ব্যক্তি- 
গত আরামের বিষ ঘটে। তবুও ধর্মের অনুশাসনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাকে 
এসব কাজে সম্মতি দিতে হয়। 

বেশ্থামের উপরোক্ত মত একটু অমাজিত ধরনের এই স্থুল প্রেয়োবাদের 
পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মিলের সুসংস্কৃত প্রেয়োবাদের (1২5776৫ 17159901571) 
আলোচনা করতে পারি। মিলও বেগ্থামের মত স্বীকার করেছেন যে, মানুষ 
আপন স্বার্থ বশে মূলত: সৎ পথে চলতে বাধ্য হয় । মিল বেছ্থাম কথিত বাইরের 
শাসনগুলিকে বড় করে 'দেখেন লি। তিনি অন্তরের বিবেকের শীসনকে 
([17657091 92/1০107) বেশী মূল্যবান মনে করেছেন। এই বিবেকের শাসনই 
মানুষকে সৎ পথে চালিত করে অনোর উপকার করবার প্রবৃত্তিও এই 
বিবেক থেকে উৎসারিত হয়। মান্ঘ যদি অসৎ পথে চলে, তখন তার মনে 
স্বস্তি বা শান্তি কোনটাই থাকে না ; এ হোল দার্শনিক মিলের কথা | মানুষ 
যখন পরোপকার করে, মিলের মতে মানুষ আত্মরক্ষার মানসেই সেই পরোপকার 
ক'রে থাকে । আমরা যখন ভুরি ভোজন করি, তখন যদি দ্বারে দণ্ডায়মান 
অভুক্ত ভিখারীকে কিছু খেতে না দিই, তাহলে এক অনির্দেশ্য পীড়াবোধ 
'আমাদের কষ্ট দের। বিবেকের হাত থেকে বাঁচার জন্যই আমরা যৎকিঞ্চিৎ 
দান ধ্যান এদিকে ওদিকে করে থাকি । অতএব বলা চলে যে, নৈতিক কর্ণের 
দায়টক্‌ শুধু রা বা সমাজের কাছেই আমাদের নয়, আমাদের আঁপন আপন 
অন্তরে অবস্থিত মানবতা-বোধের কাছেও আমাদের এই দায় রয়েছে । বিল 
বললেন : নৈতিক কর্মের সর্বশেঘ উৎস হ'ল এক ধরনের তীৰ বেদনা বোধ । 
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এই স্ুৃতীর বেদনাবোধার্ট তখনই অনভব হয় বখন আমরা আমাদের কর্তব্য 
কর্মে অবহেলা করি। নৈতিক কর্ন করার জন্য বাধ্যবাধকতাবোধের 
অনুভূতিও এই বেদনা বোধ থেকেই উদ্ভূত হয়। [110৩ 51027866-8001০ 
01 21] 10018112100 2০010 01 00115851191) 15 006 19811, 11016 ০01 
1685 ৬10191210 20661702801 011 6৮০ ৮1০01960191 0 005.] 

বেশ্থাম বললেন যে, নৈতিক দায় এবং স্বার্থ বোধের মধ্যে বিশেঘ কোন 
প্রভেদ নেই : এর পিছনে রয়েছে তাড়না, ভয় ও লোভ। বেস্বামএর মতে 
মিলের কথা অধিকতর গ্রহণীয় হলেও সেই সঙ্গে তিনি একথাও বললেন ষে, 
অন্তরের অস্বস্তি দূর করার আকাঙ্ক্ষাই সৎ কার্য করার মূলে এবং এরা মোটামুটি- 
ভাবে স্বার্থবুদ্ধির হারা প্রণোদিত ; একে তিনি বুদ্ধিমান লোকের স্বার্থবুদ্ধি বা 
96171006765 আখ্যা দিয়েছেন । কিন্তু আমাদের নৈতিক জীবনের দায়, 
্বা্থবৃদ্ধি, ও তার তাড়না এবং ভয় ও লোভ এদের সমগোত্রীয় বললে নৈতিক 
কর্ম ও সাংসারিক লাভজনক কাজের মধ্যকার প্রভেদট্ককে অস্বীকার করা হয় | 
তাই এই মত অগ্রাহ্য। নীতিবোধ অন্ধ অনুভূতির উপর নির্ভরশীল নয়। 
তার যধ্যে বিচার এবং আত্ম-সর্ধাদাবোধ রয়েছে । 

প্রেয়োবাদীদের মধ্যে ক্রম বিকাশবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেছেন, তীদের 
মধো [61৮৩1 9০1)০9-এর নাম উল্লেত্বযোগ্য । এদের মন্ডে, সভ্যতার 
অপরিণত অবস্থায় নীতি-বোধ আসত বাইরের শাসন থেকে ! শ্রাস্তির ভয়ে 
আমরা কর্তব্য কর্ম করি। এক কথায় কর্তব্য বোধের প্রেরণা জাগায় শান্তির 
উদ্যত দণ্ড । কিন্তু সত্যতার ক্রমোননতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিও সর্মাজের স্বার্থের 
মধ্যে যে ব্যবধানটুকু থাকে সেটুক ক্রমেই কমে আসতে চায়। কাজে কাজেই 
পূর্বে যা ছিল বাইরের শাসনে বন্ধ তা কালক্রমে অন্তরের স্বেচ্ছাকৃত বাব্যতায় 
পরিণত হয় : 135০8858181 15811050175 ৫0 01001 (10৩ 155011- 
(101) 01 70০110091, 161121909 8110 5০০11 20000116159, 115 01090618 
71801621০01 20515121061 15 6/6 1691] 176211175 ০ 00112801017”, 
উপরের কথাগুলি হ'ল [70৮০ 990০0-এর । তিনি বললেন যে, 
বাইরের শাসন হল শাস্তি ভিত্তিক ; গা কি করে অন্তরের স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতার 
পরিণত হতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগমা। ভাই এই: অতও পরিপূর্ণ- 
বূপে গ্রহণযোগা বয়। 


+) 01168721715, তৃতীয় অধ্যায়, পু : ৪১ 
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অভ্তদূর্টিবাদীদের মভ (1156 1705100215 ঘাস) 


এদের মজে নৈতিক বোধ এবং স্বার্থ ব্ধি ভিন্ন। বাইরের শাসন থেকে 
নৈতিক আচরণের দায় আমাদের উপর বর্তীয় না, একথা এ রা বললেন | আমরা 
যে কাজকর্ম করি তাঁর নৈতিক দায় আমাদের অন্তরের শুভ বুদ্ধির কাছে। 
একেই নীতিশাক্রবিদেরী বিবেক বলেছেন ; বিষেক হল এক ধরনের 
অন্তরেজ্ছিয় ; এর সাহায্যে আমরা তৎক্ষণাৎ কোন কর্মের নৈতিক তাটুক্‌ বুঝতে 
পারি এবং সেই অনুষায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হই । অর্থাৎ অন্তরের শুভ বোধ প্রত্যক্ষ- 
ভাষে আমাদের শুভকর্মের প্রেরণা জোগায় । অবশ্য দার্শনিক 8191)9 
8০ বললেন যে, নৈতিকবোধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয় ; এ হল যুক্তি ও বিচার লব্ধ 
জ্ঞান। নৈতিক বিচার-লব্ধ বৃদ্ধি মানুষকে সৎকাধের প্রেরণা জোগায় । আমরা 
বলতে পারি, নীতিবোধ এবং নৈতিক দায়ের মধ্যে কোন বিশেঘ প্রভেদ নেই । 
লৈভিক কর্ম বলে যাকে স্বীকার করি তাকেই বিচা়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুঘ কর্তব্য 
বলে গ্রহণ করে! বিল বলেছেন, যে, আমরা অন্যায় কর্ম করলে অস্বস্তি বোধ 
করি। এই অস্বস্তি আমাদের পীড়া দেয়, এই পীড়ার হাত থেকে বাঁচতে চাই 
ৰলেই আমর। সৎ কর্মে প্রবৃত্ত হই । 800৩-এর মতে মানর প্রকৃতির পরি- 
চালন! ও শাসনের ভার বিবেকের উপর ন্যস্ত! এই শাসন মানুঘ স্বেচ্ছায় 
স্বীকর করে, কারণ এটা তাদের আপন স্বভাবেব শাসন। বিবেকই হ'ল 
সান্ঘের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এই বিবেকের বাধ্যবাধকত। হ'ল স্বেচ্ছাৰত বাব্যত। | 
তব রিবেক হল দবল ও অসহায়। মানুঘ বিবেকের শীসন শোনে না! ত৷ 
যদি শুনত তবে পৃথিবী স্বর্গর/জ্যে পরিণত হত। বিশপ বাটলার এই ধরণের 
মত ব্যক্ত করেছেন । 

দার্শনিক মার্টিন্য বললেন, আমাদের সমস্ত নৈতিক কর্মের ভিত্তি হল 
এই বিবেকের শীসন। আমরা নৈতিক কর্ষের যে দায় বোধ করি 'সেই দায় 
কোন মানুঘের কাছে নয়. তাহোল ভগবানের কাছে। যে কাজ নীতিসঙ্গত 
শ। অন্তরের থেকে আদিষ্ট । অর্থাৎ ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট বলেই সেই কাজ 
নীতিপজতভ । আমরা যখন লীতিসঙ্গত পথে অগ্থসন্ হই তখন ঈশ্বরের মিদেশ 
ঈশুরের আদেশ পালন করি। আমর। আমাদের সব কাজের জবাবদিহি 
করব ভগবানের কাছে। এই জবাবদিহি করা সম্বন্ধে যে বাধ্যবাধকতা বোধ 
করি, তা হ'ল নৈতিকতার দায়। মার্টিন্যু এইভাবে নৈতিক দায়ের ব্যাখ্যা 
করেছেন! অবশ্য যদি ভগবানের শাস্তির ভয়ে (একথ। আমরা পূর্বেই 
বলেছি) আমর। সৎ পথে চলি এবং সেই ভগবান ষদি বাইরের কোন শৃক্তি হয়, 
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তবে নিশ্চয়ই আমাদের নৈতিক জীবন ষল্যহীন হয়ে পড়বে । সুতরাং আমরা 
ষার্টিন্যু-এর চেয়ে 815192 880]৮-এর মতকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে 
বিবেচনা! করি। আমাদের স্বভাবের কাছেই আমাদের নৈতিকতার দায়; 
এর মূলে আছেঁ অন্তরের প্রেরণা | 


যুক্কিবাদীদের মত (175 88101911560 ৬165) 

যুক্তিবাদী দার্শনিক কাণ্ট বললেন বে, বিচার-বুদ্ধি হ'ল মানুষের বৈশিষ্টা 
এবং এই বিচার-বুদ্ধি মানুষকে নৈতিক অনুশীসন মেনে চলতে প্রৌরণ৷ দেয় । 
এদিক থেকে 131১0 23861-এর মতের সঙ্গে দার্শনিক কাপ প্রমুখ যুক্তি- 
বাদীদের মতের মিল আছে। নৈতিক ৰোধ বাইরের কোন শক্তির ছারা 
দিয়ন্িত নয়। নীতিবোধ মানুঘের স্বভাবের পরিশীলিত বূপ। একে আত্ব- 
শাসন বা আত্ব নিয়্ণ (5০1 9০6670172900) বলা হয়েছে । মৈতিকতাবোধের 
আদর্শ হ'ল স্বাথ নিরপেক্ষ (08652071091 [777551806) 1 আমরা নৈতিক 
জীবনযাপনে কোন পাঁথিব সম্পদ কামনা করি না। মানুঘের অস্তনিহি্ড 
যুক্তি এবং বৃদ্ধির সংগে সঙ্গতি রক্ষা করে কাজ করাই হ'ল আমাদের নৈতিক 
ভশিবমের লক্ষ্য । যৃক্তিবাদীরা। বললেদ যে, নৈতিক বিধিবিধান মানুঘের কাছে 
নিখিচারে বাধ্যতার দাবী করে না। এ্রই শাসন উদ্দেশ্যাভিমুখী বৰ! 
শ615০1০%০8] | কাণ্টের মতে এর উদ্েশ্য হ'ল কাজ করে যুক্তি বোধের 
(95০0০91 [২5৪$01) _ প্রতিষ্ঠা করা । ান্ঘের কাজে তার অন্তরস্থিত 
98001081 1২52501) ব্যক্তি ষানুঘের যুক্তি অনুসরণ ক'রে শুভ লক্ষ্যে ক 
উদ্দেশোোর দিকে চলতে থাকে । স্বানুঘ এইভাবে বদি নিজন্ প্রকৃতির নির্দেশে 
চলে তবেই সে স্বাধীন, তখনই' সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । এইভাবে যুক্তি শীসনের 
স্ববশে কাজ করনে যান্ঘ সহজেই সকল যানুঘের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। 
আমদের প্রবৃত্তি আমাদের পন্ম্পরের কাছ থেকে পথক করে রাখে । প্রবৃত্তির 
ভাঁড়নায় চললে আমর অল্পের দ্বার, তুচ্ছতার দ্বারা খণ্ডিত হয়ে পড়ি ।. তখন 
আমর! আমাদের স্বভাব থেকে চ্যত হয়ে পড়ি এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব-সানবের 
সঙ্গে থেকেও তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমাদের নৈতিক ধর্মের 
হালি ঘটে। কেননা নৈতিক খন হ'ল 0010891 বা সার্জনীন। সেই 
নৈত্তিক ধর্ম আমাদের পরম্পরকে যুক্ত করে। তাইতো যহাকবি রবীন্্রলাথ 
বিশ্বমানবের সঙ্গে এই যোগটুক্‌ অনুভব করতে চেয়েছিলেম : 

| যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে 
মুক্ত কর হে রন্ধ | 
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সম্পূর্ণতাৰাদীদের মত (৮৮৩00011500 ৮15) 


আমর! কাণ্ট প্রমুখ যুক্তিবাদীদের মতের কথ জানি ; এই প্রসজে অন্তত: 
এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে যে, যুক্তি, বিচার বোধ কি মানুঘের 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তি? নৈতিক আদর্শের দাবী মানুঘের এই স্বভাবের কাছে । 
তাইতে। প্রশ্ন জাগে যে, মানুঘের স্বভাবের সবটুকুই কি এই বিচার বোধ ? 
সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠার জন্য মানুঘের স্বাভাবিক আকৃতি আছে। আমরা 
স্বেচ্ছায় সমাজের শাসন, রাষ্ট্রের শ্বসন এবং আপন আপন অন্তরের শীসনকে 
মেনে নিই। কারণ আমর! বিশ্বাস করি যে, এই বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়েই 
আমরা আমাদের সর্বাজীণ বিকাশ লাত করতে পারব । সবার্জীন বিকাশের 
জন্য মানুষকে দেহের প্রবৃত্তিকেও স্বীকার করতে হবে। মানুঘের সম্পূর্ণ 
স্বভাবকে স্বীকার করতে.হলে তার প্রবৃত্তির দাবীকে উপেক্ষা করা চলে না । 
আদর নৈতিক জীবন প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে ; যুক্তি বিচার ছারা তার শাসন 
এবং নিয়ন্ত্রণ করে, তার পরিবর্তন ঘটাতে -প্রয়াসী হয়| মানুঘের লক্ষ্য, 
তার নৈতিক জীবনের আদর্শ হ'ল প্রবৃত্তি ও যুক্তি বিচারের সামঞ্জস্য সাধন 
করা । আমাদের মধ্যেকার সেই 74581 961 বা “আদর্শ আমি আমাদের 
ছোট আমিটাকে সম্পর্ণতা লাভের জন্য উদ্বদ্ধ করে। কাজে কাজেই বলা 
চলে যে, আমাদের নৈতিক জীবনের দায় হ'ল সেই আদর্শ-অনিষ্ঠ বিড় আমি'টার 
কাছে। আমাদের মধ্যেকার এই বড় আমিটা, আদর্শ আমিটা, আমাদের 
কাছে আন্গত্যের দাবী করে। সেই জানুগত্য স্বীকার করে আমরা কর্মে 
বহতা হলে তবেই ত। নৈতিক উন্নতির পরিপোঘক হর : 2619 005 ৬৩৮ 
9$591896 01 17018] 00 €09 ৮0০ 17/09564 0/ ৪ 1080 01 1817779611, 
21)০ 17078] 08069 (0 ০৮৮ ৪ ০০510%6 19৮, 11766761219 01 
£186 51566 0:০7 86 01/81010 15 11019099৫ 1306 0907০ 20470 
€08 6170010৩191 06 0095161212৮, 096৮5 026 50811601108) »/171011 
8915 01015 1017 (136 1068] 01 ৪ 79160 86 ৪180 1101702121095 ০০৩ 
16105 ০ 086 1009161৮6 127 60 109 10908882190 105 162119961011.” 

অর্থাৎ দার্শনিক গ্রীণের যতে মানুঘ তার নৈতিক কর্তব্য নিজে নিজেই 
নির্ধারণ করবে ; আপন আপন কর্তব্য নির্ণয় কর! হ'ল মানুঘের ধর্ম । দেশের 
আইন, রাষ্ট্রের আইন বা ধর্মাধিকরণের বিধি-এর কোনটাই বাইরে থেকে 
চাপিয়ে দিলে তা যথাবখতাবে ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে না। পূর্ণতর জীবনা- 
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দর্শের আহবানে মানুঘ যখন স্বেচ্ছায় আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করে অথাৎ 
স্বেচ্ছাবৃত আইন মেনে চলে তখনই তার ব্যবহার নৈতিক নর্ধাদায় তূঘিত হয়। 
এই স্বেচ্ছাবৃত বিধিবদ্ধ জীবনধার। মানুঘের নৈতিক আদর্শটিকে বাস্তবে 
বূপায়িত করার পথে একান্ত প্রয়োজনীয় । 


নৈতিক বিধিবিধানের সঙ্গে প্রাকৃত বিধি ও রাষ্ত্রীয় বিধির তুলন। 
(61801070. ০605/6610 11079] 1:2৬ 2120. 0186 [9%/ ০ 8016 & 085 
[9% 01115 91816) 


প্রকতিক নিয়ম বলতে আমর বুঝি যে প্রকৃতির অন্তর্গত একজাতীয় 
সমস্ত বস্ত অনুরূপ অবস্থায় একই ভাবে কাজ করে । যেমন নিরালম্ব অবস্থায় 
কোন বস্তই শৃণ্যে ঝুলে খাকতে পারে ন৷ ; মাধযাকধণের নিরম অনুসারে তাকে 
ধরাশায়ী হতেই হবে। নিউটনের আবিূত 7-৫%/ 01 08%19001) বা 
মাধ্যাকর্ষণ বিধির কোন রকম ব্যতিক্রম নেই | একথা শুধু মাধ্যাকধণ সম্বদ্ধেই 
বলা চলে না ; আকিন্ডিসের সুত্র এবং এই ধরনের যত প্রাকৃতিক বিধিবিধান 
আছে, তা সবই এইভাবে বাধ্যতামূলক ; এককথায় বল৷ চলে, প্রকৃতি নিয়নের 
অধীন। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার জন্য দণ্ড পেতে হয় । প্রকৃতির 
নিয়মের শাসন অমোধ | শ্বাস্থ্যের আইন আমরা না মানলে আমাদের স্বাস্থ্য 
হানি ঘটবেই শ্রবং রোগ ভোগের শাস্তি আমাদের পেতে হবেই । প্রকৃতির 
আইন সম্বন্ধে বলা হয় ; 16 13 2 56809100110 01 110৬1 00165 9000911৬ 
১০/১৪৮৩., এই সর্বব্যাপী প্রকৃতির আইন নীরবে কান্স করে। তার অনুশাসন 
কখনও উচ্চকণ্ঠে ঘোঘিত হয় লা কিন্তু সেই অনশাসন না মানলে তার জন্য 
ফলভোগ করতে হয়। প্রকৃতির আইনের ভাঘ। হোল 4$ এর ভাঘা। 
_ কিন্ত রাত্্রীয় আইনের মধ্যে জনপ্রিয় শাসনের 7409 কথাটি রয়ে 
গষ্ঠী। রা্টের আইন না সানলে তার জন্য শাস্তি আছে।: এটাই হল 
রা বিবির প্রত্যক্ষ ফল; সেই আইন না মানলে অথদণও্ড দিতে হয়, জ্দেলে যেতে 
হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে 
কখন কখন প্রাণ দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় । অথাৎ রাই ক্ষেত্র 
বিশেছে প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়! বিত্ত রা্ট্ষপ্ের থে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা 
প্রকৃতির বিধির মেই | অবশ্য প্রকৃতির বিথি-বিধান লঙ্ঘন করলে যে প্রত্যক্ষ 
ফল হাতে হাতে পাওয়। যায়, নৈতিক বিধান লঙ্ঘনকরলে সেই ধরনের শান্তি 
পাবার তয় নেই। শ্রান্তির ভয় না থাকলে আমর। সাধারণত্ত: কোন আইন 
মানতে চাই না । 'ম্ুুতরাং নৈতিক বিধির কার্যকারিত৷ সন্ধে অবহিত হতে 
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গিয়ে আমরা তার ক্ষমতার উৎসটুক্‌ বা 4800০71-টুক্‌ বুঝতে চেষ্টা করি। 
অবশ্য প্রেয়োবাদ্দীরা বলেন যে, নৈতিক বিধির 4১8110115 বা ক্ষমতার মূলে 
রয়েছে রাষ্ট্র, সমা্ঘ বা ভগবানের শাস্তি বিধানের শরজ্ি। অনেক সময়ই 
আমর! কোন শাস্তি পাবার ভয় না খাকলেও নীতিগততাবে কোন গহিত কর্ধ 
করতে ভয় পাই। আমর! মনে মনে জানি যে, নৈতিক বিধি মানার পিছনে 
আছে দলবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুঘের অকৃণ্ঠ সমর্থন এই 002008০ 71910- 
210'-কে আমরা মনে মনে ভয় পাই। নীতিশাক্বিদি সিমেল বলেছিলেন 
যে, আমর! নৈতিক বিধিকে মানি তার কারণ, নৈতিক বিধি দলবদ্ধ সংখ্য। 
গৰিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছে । অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, 
বাইরের কোন শক্তির নির্দেশ অথবা শান্তির ভয়ে যদি আমরা কোন একটা 
মৈভিক বোধকে গ্রহণ করি তবে ভা অতিষাত্রায় অনৈতিক হয়ে পড়বে । 
কেননা তার ষযধ্যে বহিরাগত নির্দেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে । নৈতিক বিৰি 
আমাদের যে শান্তি দেয়, ভা আমাদের বিবেকের দেওয়া শীস্তি। কোন একাটি 
কল্যাণ আদর্শেকে অনুসরণ ক'রে নৈতিক বিবি শাসন করে ; এই শীসনের 
'ভাঘ! হ'ল 4058৮ অর্থাৎ করা উচিত। আমর শাস্তির ভয়ে কোন কাজ 
না কবে যদি অন্তরের ওঁচিত্য বোধ থেকে কাছটাকে কর্তব্য বলে গ্রহণ 
করি তবেই এই সমস্যার সমাধান হবে । অবশ্য শাস্তির ভয় লা থাকলে আমরা 
কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করি কি ন! এই সম্বন্ধে তভেদের অবকাশ আছে। ভয় 
না থাকলে আয! আইন ষানব কেন, এই প্রশটি বড় প্রশ। প্রাচীনপন্থীরা 
যলে করতেন যে, মানুষ নীতিধর্মন পালন করে অই শাস্তিক্ব ভয়েই । তাই 
আমরা দেখি বে, বানুঘকে দীতিবান ও ধামিক করে ভোলার অন্য প্রাচীন সৰ 
ধনেই নরকবাসের মর্সস্তদ বর্ণনা কর] হয়েছে ; ধর্ধ করলে, দীতি মেলে চললে 
স্বর্গে যাবান্ ব্যবস্থা আছে। মানুঘকে লোত দেখিয়ে অথবা তর দেখিয়ে এই 
ভাবে সৎ পথে চালিত করার জন্যই পরই ধরনের স্বর্গ-নন্বকের ব্যার্জ্যা : 
লোভে অথবা ভয়ে কাঁজ করলে তায় নৈতিক মল্য সম্বন্ধে আধুলিক লীতিবিষ'র। 
সন্দেহ প্রকাশ করষেন। বিশেষ করে ভাবধাদী নীঘিবিদেরা অর্থাৎ 
[$55151-না! খললেন যে, কোর করে ধর্ম পালন কলামে হলে, বর্ম হিসেবে ভাব 
কোন মূল্য লেই। নীতির শাসন হোল আত্মশালদ। অন্তরের শাসসই 
যানুধের কানে সবচেয়ে বৃ । শিদী যেষন বাইরের কোন শাসন গা মেসে 
শিল্পন্চির ক্ষেত্রে আপন রূপর-স্থটির শাসনকে অলন্বনদীয় বলে মেনে নেন, 
ঠিক তেমনি ধার নীতির অদের্শ প্রত্যেকটি মানুদের কাছেই অলভ্বনীয়। 
বাইরের শাসন, বাইরের তিরস্কার, না৷ থাকলেও মানুঘ স্বাব্বশীসনের গ্লানি, জনু- 
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ভূতির তীয় জালা থেকে সৎ পথে চলার নির্দেশ পায়। অন্তরের শাসনের 
মর্ধাদা এবং শক্তি অনন্য সাধারণ । সেই শাসন তলে তলে মানুঘের পাপকে 
দগ্ধকরে, আত্বগ্রানির নরক অনলে সমস্ত মালিন্যকে দগ্ধ ক'রে নিখাদ সোনায় 
তাকে রূপান্তরিত করে । আমরা যখন আইনকে, বিধিকে স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে 
গ্রহণ' ক'রে তাকে আপনার ক'রে তুলি তখন তার শক্তি অনেক বেশী পরিষাণে 
আমাদের উপব ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে । তখন আইনের নিদেশ তার আপন 
অন্তরের ভেতর থেকে আসে। আর যখনই আইনের লিদেশকে বাইরের 
নিরেশ বদে মনে হ'ৰে তখনই তার কাধকান্বিতা বহুলাংশে হাস পাবে। 
[106 28001109, 10560 00051 ০0126 17016 60 058 10) & 991 10016 
20901515 ১০৮/61, 15610 /6 1০০0210195 0189 1% 19 ০01 ০দ/ 12, (1881 
150, ৮৩ 18814 1 25 20) 21161) [010৩.]% 


বিবেক ও সাংসারিক বুদ্ধি (0০105050০5 & 29৫57০৩) 

ষানুঘের নীতিবোধের রহস্য উদঘাটন করা বড় শক্ত কাছ । এর 
শক্তি অয়োঘ ;, আমাদের নৈতিক দায়িত্বের কোন ব্যতিক্রম স্বীকার করে 
না আমাদের বিবেক ; অথাৎ ধারা বিবেকে বিশ্বাস করেন তীয় বলেন 
যে বিৰেক-নিদিষ্ নৈতিক কর্তব্যের কোন ব্যতিক্রম নেই এবং আমরা 
যখন সেই নৈতিক কর্তব্য সম্পন্ন করি তখনই এক রহস্য শির ছারা 
আমরা চালিত হই। এককথায় বিবেকের শক্তি হ'ল ঈশুরের শক্তি। 
আমরা বখন আমাদের কর্তব্যকর্ম করি তখন ভগবৎ প্রেরণায় আমরা উদ্বদ্ধ 
হই। আধুলিক মতাবলম্বীরা বলেন যে, এই বিবেকবার্ী কোন রহসামর 
শতিতর দ্বার নিরস্ত্রিত ময়, এ হ'ল আমাদের নৈতিক অনুভূতির (2109181 
৯ 177500) ফলশ্রসতি। অবশ্য এই নৈতিক অনুভূতির সঙ্গে আসাদের 

পরবিচারও কাজ করে। আমাদের নীতিবোধের সঙ্গে এর অবিচ্ছিন্ন 






বর এই নৈতিক কর্ধ হ'ল সবার সুখের অন্য, সবার কল্যাণের অন্য । 
সাংসারিক 'লাভ-ক্ষাতি', টাদাটানির যধ্যে এই ধরনের কাজকর্মের নৈতিক 
মূল্য সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না। বন যাকে, ঝুদ্ধি যাকে লীতিঙগত তাবে 
'ন্যটার বলে স্বীকার করে তার নিজন্ব মূল্য ও নর্ধাদা আছে | আমাদের 
বিবেক যাকে শুভ বলে নির্দিষ্ট করে দেয় ত৷ শুধু আমার পক্ষেই শুত 
নয়, তা সকলের পক্ষেই শুভ, শ্রই বিশ্বাস আমরা করি। আর যে 
নৈতিক ম্যুলকে ব্যক্তিগতভাবে আমরা স্বীকার করি, তাকেই বস্তগভ সত্য 
1৬090০91245 5: 4 1180081 01 19617408, পৃ : ২৭১ 
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(0৮)৩০০5৩1/ ৪114) বলে বিশ্বাস করি । কিন্তু এ কথাগুলি ঠিক বিবেচক 
সংসারী মানুঘের কথা নয়। সাধারণত: আমরা সাংসারিক সুখ-সুবিধার কথা 
ভেবেই আমাদের আচার আঁচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকি । 'সাবধানী- 
তিরস্কার, মঙ্গলশাসন'--এ হ'ল সংসারী গৃহস্থ মানুঘষের কথা । সেখানে 
আদর্শের কথা! নেই, আছে সুবিধার কথা । ক্ষীবনের বহুক্ষেত্রেই আদর্শকে 
গ্লেনেও আমরা আমাদের কাজকর্মে সেই আদর্শকে ব্পায়িত করবার চেষ্টা 
করি না। - সংসার ধর্মে যা সুবিধাজনক তাকেই গ্রহণ করি। এটা 
আমনর। করি আমাদের সাংসারিক বৃদ্ধির নির্দেশে ; একে বল! হয় সাংসারিক 
সাবধানতা বা! 78001)০6| হিসেবী মানুঘ ফলের হিসেব করে কাজের তালো 
মন্দ বিচার করে। ফলভোগটাই হিসেবী সংসারী মানুঘের কাছে বড় কথা । 
যদিও গীতায় বারবার বলা হোল--ম। ফলেঘু কদ!চন', তবুও সেই ফলাকাভক্ষণ 
সংসারী মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় কথা । ভোগবাদীরা বলেন যে, 
সেই কাজই ভাল যা আমাদের স্ুুখ-স্থাচ্ছন্দ্াকে, আমাদের ভোগের অবকাশকে 
বাড়িয়ে দেয় । এখন সাবধানে বিচার করে দেখতে হবে যে কিসে আমাদের 
স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, কিভাবে অমর আমাদের ভোগের ঘোলকলা পূণ করতে পারি। 
এরজন্য প্রয়োজন এই সাংসারিক সাবধানতা ও সাংসারিক বুদ্ধির | মহাদাশনিক . 
সক্রেটিস এই সংসারে বৃদ্ধির গুণগাণ করেছেন। শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণ 
হিসেবে [8৫67০৩ কীতিত হয়েছে । এই মতের অনুগামী 1801০1687) 
মতাবলঘ্বী পণ্ডিতের বললেন যে, অনিরন্ত্রিত প্রবৃত্তির দ্বার চালিত হয়ে 
কখনও সত্যিকারের সুখ লাভ করা যায় না। অতএব প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত 
কলতে হবে। শিঞ্জউইকৃ, মিল, বেস্থাম প্রমুখ পণ্ডিতের (প্রেয়োবাদীরা 
বা 150012186) সকলেই এই সাৰধানতার কথা স্বীকার করেছেন। সাংসারিক 
বুদ্ধি সবসময় আমাদের লাভের হিসেবটুক্‌ হাতেহাতে মিটিয়ে দেবার বিরোধী 
অর্থাও এখুনি পাওয়া লাভ যদি তবিঘ্যৎ লোকসানের কারণ হয়ে দাড়ায় সু 
সেই লাভকে গ্রহণযোগ্য ঘলে মনে করা৷ উচিত নয়; ভবিষাতের প্ীিখ 
ভোগ যদি বর্তমানের সুখ বোধের স্থারা বিষ্তি হয় তাহলে বর্তমানে দুখ 
করে ভবিঘ্যতে বৃহত্তর তুঙ্খ বোধকে সফল করতে এরা উপদেশ দেবেন। 
আত্বজখের অন্বেষণ করতে গেলে, অনেক সময়ই দেখা যায়. যে সুখ 
তিতির মত মিলিয়ে যার : | । 
'ন্দৰ সুখ বলি কেদে না আর, 
যত্তই কাঁদিবে' যতই. তাবিবে.. 
ততই বাড়িবে বিষাদ নি 
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'আামন্খের অনুসক্কাগে রত থাকলে আমরা নবার্থ সুখ লাতে বঞ্চিত ছুই । 
দিল এবং বেস্বাম এই ধরনের মতবাদ ব্যক্ত কত্বালেদ। বছজগের দুখ মন 
আমদের কাম্য হয় তখলই আমরা সত্যিকারের খুখ লাভ হলি। বাপরের 
'ুখ কাননার মধ্য দিয়ে আমা আসাদের নিজের তৃখের কামনাকে পূর্ণ করতে 
পালি । এই ধনমের যত হ)জ ছ'ল [70116850170 শীর্ঘক মতবাতে | 
আন্মসুখমাদ বা £8০1970-এয সঙ্গে পল্পসুখবাদ মা (0011:211010150-এর কোন 
বিষ্ষেধ মেই এই অর্থে যে অপরেন সুখ কামনার মধ্য দিয়ে আসমা আমাদের 
লিজের মুখের পরিষধন ঘটাতে পারি | মিল, বেস্কাষ প্রমুখ পণিক্তের বললেগ 
যে, নৈতিকতার সাধারণ গুণ এবং স।ংসারিক বৃদ্ধি (৬1705 8100 190061০6), 
এদের ষধ্যে অর্থগত কোন বৈঘম্য নেই বললেই চলে । 

অবশ্য নৈতিক সাধারণ গুণ ও সাংসারিক বুদ্ধিকে এক দষ্টতে 
দেখ! বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সাংসারিক বিচক্ষণতা এক জিনিঘ, তাহল 
ব্যবহারগত কর্মের ফলাফলাশ্রিত! নৈতিক গুণ কিন্তু আদর্শগত ; প্রেয়ো- 
বাদীদের মতে অন্যায়ের অর্থ হ'ল কর্মের ফলাফল সন্বন্ধে ত্রাস্ত বিচার । 
চোর এবং সাধু এর দুজনই আপন আপন বিচার অনুসারে আত্বমসুখের 
সন্ধান করে। সাধু ব্যক্তি উপায় নির্বাচনে ভুল করে না। অসাধু ব৷ 
তস্কর সেখানে ভুল করে। সাবধানতার অভাবের ফলেই একজন সাধ 
বলে চিহিত হয় অপর জন চোর বলে নিন্দিত হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা 
5০৫)-এর গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই। ধর্ম ও অধমের ভেদটুক সাংসারিক 
বিবেচনা ও সাংসারিক অবিবেচনার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাতে পর্যবসিত 
হয়। বৃদ্ধির কাজ হ'ল বিচার বিবেচনার কাজ; কাজের পরিণতি বা 
ফল সন্বন্ধেও হয়ত আমাদের পরিক্ষার ধারণা থাকতে পারে ; কিন্তু কাজের 
নৈতিক উৎস বা প্রয়োগগত উৎস যর্দি সেই একই সুখের মধ্যে নিহিত 
থকে তবে কাজের আত্যন্তিক মুল্য অপরিসীম হয়ে উঠবে। [45 
1755095 ০5৮৩০০, ৮1006 2100 ৮1০৩ 15 150০90 00 0106 7505/997) 
€0001005 20৫ 111970061809, 5116 176911500591 19:০০598 1795 ৮৩ 
10016 01: 1695 101100106, 06 15101) ০01 (0৬ 0017980061)059 1798 ৮6০ 
0016 01 1939 ০1621, 000 11 23 120001) 29 006 10191 ০: 1800091 
5001০5 ০ 056 ৪০01০] 15 915/853 (00190 11) 015 581706 19515151610 2100 
09102118217 069116 ০01 01595016016 1170017510 %8196 0 015 80101 
16108103 17)%9109010]% এইভাবে সাংসারিক বৃদ্ধি এবং সাংসারিক বুদ্ধিহীনত৷ 

* 4৯ 90009 ০ 7802109] 1১11170191৩ গ্রন্থটি ভষ্টব্য। 
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যদি ন্যায় এবং অত্যায়ের স্থানটুকু জুড়ে বসে তবে বোধহয় আমরা নৈতিক 
বিচার প্রহসনের অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়ব । মানুঘের ন্যায় অন্যায় বোধ 
শুধু মাত্র মানঘের সুখ সুবিধা বোধের দ্বারা নিয়মিত হয়, এমন কথা সাধারণ 
মানুঘের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ন্যায় অন্যায় কেবল মাত্র ফলাশ্রয়ী 
নয়। মানুঘের শুদ্ধ বিবেক এই ন্যায় অন্যায় ধারণাকে অুষ্পষ্ট করে 
তোলে । বিবেক বলতে আমরা বুঝি সত্য বিচার, আত্বশীসন ও নিফাম 
কর্মের প্রেরণা । অর্থাৎ সাংসারিক সাবধানতা বলতে বুঝি আমাদের নিরক্কশ 
স্বার্থ যুক্ত লাভকে। স্মুতরাং লাভ এবং স্বার্থ চিন্ত। কখনই বিবেক বাণী বলে 
গৃহীত হতে পারে না। 


ষ্ঠ অধ্যায় 
সবখবাদ 


সুখবাদ-মনস্থাত্বিক সুখবাদ ও নৈতিক সুখবাদ--মনভ্তাবিক সুখবাদের 
আলোচন1--মিল ও বেস্থামের মতের পযালোচনা-_সাইরেনিক (0/167810) 
নীতিদর্শন-র্যাসডেল (7২881021) শিজউইক (51৫8%10) প্রমুখ নীতি- 
শীত্রবিদদের মতামতের পর্যালোচণা-_আত্বসুখ ও সর্বস্খ | 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
অুখযাদ (72013) 


[750015 বা সুখই হ'ল আমাদের নৈতিক জীবনের লক্ষ্য এধং 
সুখের মাপকাঠিতেই মান্ঘের কর্মের নৈতিক মূল্যের বিচার হবে, এই 
ধরমের নিদেশি দিলেম শুখবাদীরা | গুধই হ'ল মামুখের পরম পুরতার্ঘ। 
মামৃথের এই পরম পৃ্কঘার্থের ধারণা কেমন করে সুখকে আশ্রয় করল অর্থাৎ 
সুুখই যে মান্ঘের পরমপুরঘার্থ একথা সুখধাদীর। কোন ধারণার ধশবর্তী হয়ে 
প্রচার করলেন সে সম্বঙ্ধে অনুসন্ধান করলে জান যায় যে, দূটি গৃহীত বিশ্বাসের 
(85581101101) উপর এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরাতাত্বিক বা 8108 
[01155109] 25580101010) হ'ল এই যে, অন্তরাআ্াই ইন্ডছ্রিয়-স্ুখ-পরায়ণ | 
আমাদের মনের অনুভূতি, আবেগ, ক্ষুধা প্রমুখ সকল সহজাত প্রবৃত্তির সমন্বয়ে 
আমাদের অন্তরাত্বা গঠিত। এককথায়, আমাদের অনুভূতি এবং আবেগ 
আমাদের যুক্তি এবং বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত কবে এবং যক্কি ও বৃদ্ধি বলে দেয় ধে কেমন 
ক'রে আমরা আমার্দের কাজ থেকে সবচেয়ে বেশী সুখ লাত কষ্বতে পারি। 
অখ পাওয়াটাই বড় কথা । বুদ্ধি বা যুক্তি সেই সবোচ্চ সুখ প্রার্তির উপায়- 
টুকু নির্দেশ কবে ; এই ধরমেধ মতাবলম্বীদেষ মধ্যে 7817৩ অর্খগণ্য | তিনি 
বললেন, বিচার ধূদ্ধি হ'ল আমার্দের আবেগ অনুভূতির অনুচষ মাত্র! 
আঙাদের প্রধৃর্তির যে জীবন, সেই জীবনে সুখেষ প্রয়োজন মেটামোই আফাদৈর 
পরম পুরুধার্থ , একথাই 60011571 শিক্ষা দিল | এই হল পরাতাৰ্িক 
বিশ্বাস বা 11565111981581 2588100019-এর কথা | এটা হল প্রথম বিশ্বাস । 
দ্বিতীয় বিশ্বাস. ইল এই যে, মানুঘ স্বাভাবিকভাবেই দ:খ কষ্টকে পাশ ফাটিয়ে 
গিয়ে সুখকে পেতে চাষ । মিল, বেস্থাম প্রমুখ উুবধাদীরা এক! ধরে নিলেন 
যে, স্বাভাবিকতাষেই আমরা সুখের সন্ধান করি, দুঃখ কষ্টকে পরিহার ধববার 
চেষ্টা করি। সুই আমাদের কামনার ধগ (0015০. 0 1১5১11০), এই আুখ 
সঙ্গীনই হল আম্মাদের চরম লক্ষ্য , আব আমধ়া। জীবনে যা কিছু চহি, সেই 
চাওয়ার মূলে খাকে জুখসঙ্ধাম | আমরা য! চাই ভীর মূলে এই সম্তাটুক রয়েছে 
যে মানুষ স্বাাবিকতাবেই সুখ চায় এবং সুখই হল আমাদের কামা ; একথা 
বললেন মনস্তাত্বিক সুঁখবাদীরা | দুঃখ আমর! কখগও চাই না, যন্্রণাকে আমধা 
পরিহার করতে চাই। এসব হল স্বতঃসিদ্ধ কথা । এই সত্য মানুখেধ 
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দৈনন্দিন চাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। নৈতিক সুখবাদীরা বললেন যে, আমরা 
সুখ চাই না ; আমাদের স্থুখ চাওয়া উচিত | অর্থাৎ যদি প্রকৃতির নিয়মের 
স্বভাব বশেই আমরা সুখ চাই তবে তা প্রকৃতির ধর্মের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। 
আর যদি বলি, আমাদের সুখ চাওয়া উচিত, সুখই আমাদের পরমার্থ, 
তাহলে সেই চাওয়ার মধ্যে একটা কর্তব্য বৃদ্ধির প্রেরণা এসে পড়ে । সুখ 
চাওয়া এবং সুখ চাওয়া উচিত-_-এই দয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকা চাই । আমি 
সুখ চাই, এটা ঘটতে পারে প্রকৃতির নিয়মে । কিন্তু যখনই আমি বলব যে, 
আনার সুখ চাওয়া উচিত তখনই আর আমি প্রকৃতির নিয়মাবীন নই । আমি 
আমার যে আদর্শ বা লক্ষ্য খ্বির করে নিয়েছি, তাহল সুখের আদর্শ : তাই সুখ 
আমাদের চাওয়া উচিত। এই ওচিত্যের সঙ্গে আদর্শ বা লক্ষ্যের যোগ 
ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। তাহলে বলা যেতে পারে হে 
এটা হ'ল আদর্শের কথা, মনের কথা, এটা শুধু মাত্র অস্তিত্বের কথা 
নয়। 
মনস্তাত্বিক সুখবাদ (১০১০1০৪1০৪1 [750010917) 

মনস্তাত্বিক সুখবাদ বলে যে, ম্বানুঘের সর্বকর্মের স্বভাবগত লক্ষা হল 
সুখ অর্জন কর! ; মানুঘের সকল কাজের লক্ষ্য ব অভিপ্রায় হিসেবে রয়েছে 
এই সুখ । সুখের সঙ্গান কর। আমাদের প্রকৃতি বা বর্ন । আমরা সুখ চাই 
দঃখ-কষ্ট-ষন্রণাকে পরিহার ক'রে। যা সুখকর তা আমাদের অতিপ্রেত। 
এই সুখের জন্যই মানুঘ সবকিছুকে প্রত্যাশ। করে। আমর! যখন কোন 
জিনিষ চাই তখন ভাবি ফে এট! পেলে হয়তো আমরা সুখ পাবো । অর্থাৎ 
কোন বস্তকে বস্তর অন্তনিহিত গুণের জন্য আমরা চাই না : সেই বস্তাটি 
আমাদের সুখ বর্ধন করবে, এই আশায় তাকে চাই । অতুএব বল৷ চলে, ইচ্ছার, 
অভীপ্সা '(7955115) বা আকাহঙ্খার লক্ষ্য হল এই সুখ' লাভ। 

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ্থ'ম এবং মিল. এই মতের পোঘকতা 
করলেন। তার আগে পর্ধস্ত গ্রীসে এ্যাবিষ্টপাস্‌ নাঁমে এক দার্শনিক এই 
মতের প্রচার করেছিলেন । মানুষ স্বাভাবিকতাবেই দুঃখ এবং কষ্টকে পরিহার 
ক'নে সুখ লাভের চেষ্টা করে। সুখ-দুঃখের এই সায়াজ্যের মধ্যে প্রকৃতি 
মানুঘকে বসিয়ে দিয়েছে ; সুখ লাভ এবং দূংখ পরিহ!র-_এই দুটি হ'ল মানুঘের 
সকল কর্মের মুখ্য অভিপ্রায় । আমরা সুখ এবং দূ£খের শাসনে সব সময়ই 
শাসিত হয়ে আছি। 'দঞখ দেখলে আমর! ভয়ে পালিয়ে যাই। তাইতো 
কবিকে বুক চু কে বলতে হয় : 
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দঃখেরে আমি ডরিব না আর 
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার, 

এই দ্‌ঃখকে ভয় করার তথ্যটি কবির কথার মধ্যে নিহিত হয়ে আছে । আমরা 
স্বভাবগত ভাবে দূঃখকে পরিহার করে সুখের সন্ধান করি । বেস্থাম বললেন যে, 
আমাদের সকল কর্মের মূলে রয়েছে দুঃখ পরিহার করে সুখ লাভের অভিপ্রীয় | 
তিনি শুধু সুখলাভের স্পৃহ। এবং দূঃখ পরিহার করার বাসনাকে আমাদের 
সকল কর্মের অভিপ্রায় বলেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি আরো ঘললেন, এরাই 
হল আমাদের সকল কর্মের লক্ষ্য । দাঁশনিক মিল বললেন যে, আমরা যখন 
কোন বস্কে পেতে চাই এবং সেই বস্তটি পেলে আমাদের ভালে! লাগে তখন 
এই দুয়ের মধ্যে যে কোন পার্থক্য থাকে না একথা বলা চলে। অর্থাৎ কোন 
জিনিস চাওয়া এবং তা পেলে যে সুখকর অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতি, 
এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে বলা চলে যে, কোন 
একটি বস্ত যখন আমাদের কাছে দুঃখজনক বলে মনে হয় তখন সেই 
দুঃখজনক অনুভূতির সঙ্গে সেই বস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের মনে যে বিতৃষ্ 
জাগে, সেই বিভৃষ্ণার কোন প্রভেদ নেই। তারা সমার্ক। বল। যেতে 
পারে যে তারা৷ একই মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ। কোন একটি বস্ত পাব, 
এই প্রত্যাশায় মনে যে সুখ উপজাত হয় সেই সুখের সঙ্গে সেই বস্তটিকে 
চাওয়ার একটা পরিমাণগত সাদৃশ্য বর্তমান! যে বস্ত আমাদের যে পরিমাণে 
সুখ দেয় ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা তাকে চাই । মিল বললেন যে, এই 
স্থখের অনুভূতির কথ বাদ দিলে কোন বস্তফে আমরা যখন খুব আকুল হযে 
চাই এই আকুলতাটুকূর ব্যাখ্যা করা বাবে না। সেই আকৃলন্ডার অন্তিবাদী 
ব্যাখ্যা বা পরাতাত্বিক কোন ব্যাখ্যাই কর যাবে না যদি না আমর! তাঁকে 
প্রত্যাশিত সুখের সঙ্গে যুজ করে দেখি। আমর! নিলকে অনুসরণ করে 
বলতে পারি যে আমরা সবসময়ই স্ুখকে চাই এবং আমাদের অভিপ্রেত বস্ত 
বলতে সুখ ছাড় অন্য কিছুকেই বঝি না| যখনই কোন বস্তকে আমর! চাই, 
সেই চাওয়ার প্রিছনে লুকিয়ে থাকে আমাদের প্রত্যাশিত সুখের সন্ভাবনাটুক্‌। 

অবশ্য মিল এবং বেস্থাম প্রমুখ দার্শনিকেরা 0১150910দের এই মনস্তাত্বিক 
সুখবাদ গ্রহণ করেন নি; এই মনস্তাত্বিক সুখবাদের সমালোচন! প্রসঙ্গে 
বলা হয় :--(ক) আমরা যখন কোন একটি বস্তকে পেতে চাই তখন সেই 
বস্তুটি হয় আমাদের 19৩31৩ ব। অভীপ্সার লক্ষ্য । এই অভীগপ্স৷ বা আকাঙ্া। 
পূর্ণ হলে আমরা সুখ পাই। অতএব শুধু আমরা আকাঙ্খা করি না, আমরা 
আকাঙ্খা করি কোন একটি বিশেষ বস্তকে। সেই বস্তাটি লাভ করলে আমর 
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সুখ পাই | এটি হল আকাঙ্িত বণ্ত লাতের ফলশাগতি | সুখকে আমর! সুখলাভের 
জন্য কখনই চাই না। যে ামগিক পদ্ধতিতে আমাদের সুখ লাভ ঘটে ত৷ যদি 
বিশেধণ করি তালে দেখা খাবে যে আমাদের ঠগে কোম একাটি বিশেষ 
অধস্থাধ জম্য অভাববোধ থাকে ; সেই এভাববোধের ফলে কোম একটি বিশেধ 
বস্ত লাতের ইচ্ছী হয়। একে আমর বলি বর্তয় জন্য আকাঙা | তারপর 
সেই বস্তটি পেলৈ কাছা পূ হয় এবং তার ফলে মনে আকাঙ্খা পূরণজমিত 
গুখের উত্তব হয়| উদাহরণ দিই, আমাদের দৈনন্দিন আজীবনের যোজমা- 
মা থেকে । সকালে উঠে কিছুক্ষণ কাজকর্ম করার পর়ে আমাদের ন্বিদে 
পায়] ক্ষিদে পাওয়াধ সঙ্গে সঙ্গে আমবা খাদ্যবস্ত পেতে চাই ; তারপর খাদ্য- 
উ্রধ্য পরিবেশিত হলে আমর! তা দিয়ে উদর পতি করি। উপর পৃতি করার 
ফলে আমর] সুখ পাই , কিন্তু ক্ষারিধৃত্তিজনিত এই সুখের জন্যই আমরা যে 
খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি. তা তো নয়। ক্ষবার তাভন। থেকে মুজি পাবার জন্য 
আমরা খার্দ্য গ্রহণ করি এবং তারফলে ক্ষল্লিবৃত্তিজনিত সুখ আমাদের মনে উত্তুত 
হয়। একথা স্বীকার্য যে, আমাদের ভুরিভোজন করতে ভালো লাগে, ফুটবল 
খেলতে ভালে লাগে, ছবি দেখতে ভালো লাগে, গান শুনতে ভাল লাগে, ধই 
পঁ়তৈ ভালো লাগে, সিনেমায় ধেতৈ ভালো লাগে । কিন্তু এই ভালো লাগার 
গনা আমরা কাজগ্ুলি করি না। ফটধল খেলতে চাওয়া! আর ফুটবল খেলা 
উনিশ সুখটক চাওয়া এক কথা নন । আগরা ফর্টবল খেলতে চাই, ফটবল 
খেলা জনিত সুখটুক জ্ঞারতপারে পেতে চাই না। ওই গুখটুক আসে ফুটবল 
খেলার ফলশশত্তি হিসেবে । শিরী যখন ছবি আঁকে ধা পাঠক যখন বই পড়ে 
উখশ তার। সেই পুস্তক পাঠে যে সুখ পাবে, বা ছবি একে যে বুখ পাবে, সেই 
গুথের় কখ। ভেবে এই কাজগুপি করেনা | আমরা ধখন একটি গরীব 
ভিখিরীফে অথ দান করি, গয়তো। নিজের অমৈক অসুবিধা সত্বেও সেই পয়সা 
দিই ফিশু সেই গানটিক করি আখ্বতৃপ্তিজলিত কোম সুখের জম্য ময় ; গরীব 
ভিখিরীকে সাহাধা করার জন্য এই ধরণের কাজ করি। 

অমেকে (এদের মধো 295181811 আছেন) হমে করেস যে, মণস্তাত্বিক 
গুখবাদ হল এমন একটি তথ ধা প্রকৃতির ঘটনার পৌর্বাপর্যকে স্বীকার করে 
মী! এককথায়, ধোড়াকে গাড়ীর আগে নী জতে দিয়ে ঘো়্ীকে গাড়ীর 
পিছনে খদি জতে দেওয়া হয় তাইলে বে বিপর্ষয়ের গণি হয় সেই বিপর্যয়ের 
ন্নুখীন হচ্ছে এই মনস্তাত্তিক সুখবাদ | জামাদের মমের আকাখ্া। পূরণের 
ফলেতে সুখ জাত হয়। শবে তার ছ্বাধী একথা বোঝায় মা যে, আমরা কোন 
ধস্তকে চাই সেই বণ্ুটি খুখপ্রদ বলে।, প্রকৃতপক্ষে আমাদের চাত্য়াই 
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আমাদের আকাঙ্ার বন্তটিকে সুখগ্রদ ধাপে আমাগের সামনে প্রতিভাত কষে : 
বস্তাটি গুথপ্রদ ধলে আমরা যে তাকে চাই একথা সম্তা নয়। আগাগের 
আঁকাঙ্খার বস্তুকে আমর! খন পাই তখন আমরা প্রীতি লাভ করি : এই প্রীন্তি 
লাভ, এই সুখ লাভ করার মূলে আছে আমাদের আকাঁখা। | আধর ধা চেয়েছি 
তা পেয়েছি বলেই এই সুখের অনুভূতি । 

এই প্রসঙ্গে আমরা অবশ্য ধলতে পাবি, যে কেদি অভাব পৃরণজগিত 
তৃপ্তি লাতের পূর্বেই আমরা সেই লাভটি সম্বন্ধে সচেতন হই । যদি আর্রা 
আমাদের আকাঙ্খাকে একেবারে লুপ্ত করে দিতে পারতাম তাহলে বোধয় 
কোমবরকম তৃপ্তি লাভ করা বা সুখ লাভ করার সম্ভাবনাই থাকতৈ। ন1 | 
গ্রকথা বলেন নীতিশাস্বিদ 9151100 3005 | উদারচেতা, দিলদরিয়া 
হওয়ার যে সুখ তা আমরা কোমদিনই অনুতব করতে পারতাম না যদি অপবের 
ভালো করার বাসন বা আকাঙ্খা আমাদের মধ্যে না থাকতো | সুতরাং আগর! 
অপরের ভালো করতে চাই বলেই, সেক করতে পারলে যে তপ্তি বা সুখলাত 
করি সেই সুখই হপ এঙ্গেত্রে মুখ্য । অতএব জোয়ের সঙ্গে একথা বলা 
চলে যে, অন্ততপক্ষে এমন কতগুলি আকাখা বা বাসনা আমাদের মনের মধ্যে 
থাকে যেগুলি সবাপরি সুখ চায় না। 

91085%10 মমস্তাত্তিক অুখবাদের আবও কয়েকটি দোখের কথ! 
ধলেছেন। তিমি বললেন, আঁমর! যখন গুখেব সন্ধানে হাম হয়ে ঘুরি তখন 
সুখ আমাদের ধরা দেয় না। ভিনি তার 1০1,9৫৪ ০ 1301198 গ্রঙ্থে ঘরই 
সমন্ধে বিস্তারিত আলোচমা৷ কষে বললেন বে, বন্ড বেশী আমবা ওুখকে খুঁজযো৷ 
শুতই আমাদের দৃূঃখের বোবা বাড়বে । অউএব যদি সুখলাতিই আর্মাদের 
উদ্দেশ্য হয় তধে বুদ্ধিমামের কাজ হবে এই সুখের প্রসঙ্গ একেখারে উত্থাপন 
না করা। যখন আমর ফোন বস্তফে চাই তখন সেই আকাম্বিত বসকে 
পেলে আমাদের ধনে সুবোধ জেগে ওঠে। উবে এই জখলাভের জন্য 
সজাগ ও লচেতন হয়ে যঙ্গি চেষ্টা করি ভাঙলে আুখ লার্ত আমাদের 
ভাগো ধটৰে না। একে বলা হয়েছে [01087060658] 281500% 0 
73900111ধ1) এধং তাই বোধহয় উপথ সুখ-কাষনায় সুখের পশ্চাঙ্ধাবম ম! 
ক'রে সব ছেড়ে দিয়ে ধবীজমাথ বললেন 

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি 
আমি ছুটিনে কাহারো পিছুগ্ে, 
910810. যে কথা বললেন, (ববীন্্রনাথও সেই এক কখাই বললেন) 
তা হল ওই সুখের পিছে ছুটে চলার কথা । ধে সুখকে ধরার জন্য আমর 
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তার পিছু পিছু দৌড়াই সেই সুখ আমাদের করায়ত্ত হর না। অবশ্য সব 
সুখ সম্বন্ধে এই কথাগুলি হয়ত সত্য নয়। 791585076 ০0? 7901501 এর 
জন্য অর্থাৎ ছুটে গিয়ে যে জুখকে বরতে হয় সেই সুখের সম্বন্ধে এই 78780০07 
হয়ত সত্য হবে। আমরা যখন নাটক দেখে সুখ পাই তখন সে সুখ পাওয়াটা 
আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য হল নাটক দেখাটা । যদি আমর! 
সঙ্ঞানে সচেতন প্রয়াসে এই সুখটুক্‌ লাভ করার চেষ্টা করি তাহলে এই সুখ 
আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে! এই সখ আমরা পাব না। অবশ্য এই 
7১8178009০1 [75৫001510-এর প্রবক্তাের সবটুকু বক্তব্য যে সত্য নয়, সেকথাটা 
[২89170911] নিজেও স্বীকার বরেছেন। আমর। সবসময় এই সখের সন্ধানে 
ফিরি না। তবে একথ| বলা চলে যে আমর স্থখের সন্ধান করি এবং সুখকে 
পেয়েও থাকি । আমরা যখন বড়দিনের ছুটিতে বনভোজনে যাবার পরিকল্পন। 
করি এবং সেই পরিকর্পনাকে কার্করী করে তুলি তখন আমাদের সুখ লাভ 
এই ধরনের বনভোজনের পরিকল্পনা করার ফলে মোটেই কমে না। তবে 
এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে যর্দি আমর! প্রতি পদে কতট। সুখ 
লাভ কর! যায় তার হিসেব নিয়ে বসে থাকি এবং সেই সুখ লাভ আমাদের 
প্রত্যাশার অনুরূপ হয়েছে কিন! সেই হিসেব করি ভাহলে আমাদের স্ুখলাভের 
হানি হতে পারে । কিন্তু একথা€বাধহয় সত্য যে সখের আধার তার উপাদান এবং 
সুখের কারণটি সম্বন্ধে যদি আমর! পূর্বেই বিচার বিবেচনা করি, সে সম্বন্ধে যদি 
পরিকল্পন! প্রস্তুত করি তাহলে তার থেকে কম সুখ লাভ হবে না । হোটেলে 
খেতে গিয়ে যখন 2 ০৪1৫ দেখে অনেক ভেবে চিত্তে আমর! “লাঞ্চ আনার 
হুকৃম দিয়ে বসি), তখন কিন্তু খাদ্যতালিকায় প্রদত্ত খাদ্যাবলীর স্ুখদ গুণের 
কথ চিন্তা ক'রে খাদ্য নির্বাচন করেছি বলেই খেয়ে আমরা কম তৃপ্তি পাই না 
অর্থাৎ সুখলাভের ইতরবিশেষ হয় না। যদি আমরা কোন একটি বিশেৰ 
ভোজের জন্য পূর্বাহ্ছেই বিচার বিবেচনা করে সব ববস্থা করে রাখি, তাহলে 
পূর্বে এই বিচার বিবেচনা করার জন্য তুরিতোজনের তৃপ্তির বা সুখের ন্যনতা 
ঘটবে না। বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের সুপরিকল্পিত ভোজে অংশ 
নিতে পারায় সুখের মাত্র। বেড়ে যাবে । সুতরাং বলা চলে যে তথাকথিত 
7১2900% 0? 17500101910-এর মধ্যে সতোর উপাদান থাকলেও ত৷ পর্ণ সত্য 
নয়|। উপসংহ;রে আরেকটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন | অুখ শব্দী! হ্যর্থ- 
বোধক। এই শব্দটি একাধিক অথে অর্থবান। সুখ কথাটির ছার। আমরা 
যখন আমাদের আকাঙ্খিত বস্তুকে লাত করার পরে মনে বে সন্তোষ বা প্রীতি 
উপজাত হয়, তাকে বুঝি, তখন এই শব্দটির প্রথম অর্থটি আমরা পাই । দ্বিতীয় 
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অর্থে সুখ বলতে আমর! সেই বস্তকে বুঝি বা আমাদের তৃপ্তি দেয় অর্থাৎ সুখ দান 
করে। এক্ষেত্রে সুখ বলতে আমরা কোন অনুভূতিকে বৃঝি না, আমর বুকি 
একাটি বিশেষ বস্তকে। অতএব যখন কেউ বলে বে সুখই (815885৫6) 
আমাদের আকাঙ্খার বস্ত, তখন প্রকৃতপক্ষে স্থখ বলতে আমরা [269৩9 বা 
0৮19০ ০ 71685016-কে ' সূচিত করি । সুতরাং 583016 শ্রবং 
চ15850163 শব্দ দুটির ভিন্ন অর্থ থাকাতে অনেক সময় ৮1525816 ০0 
[7500201377র ও তং-সংক্তান্ত ব্যাখ্যার ভুল টিকা-টিপপনি হয়ে থাকে । 

এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, মনস্তাত্বিক সুখবাদ এবং নৈতিক 
সুখবাদ, (725501101981081 7750011517 2110 10০8] [750020157) এই 
দুয়ের মধ্যে কোন ধনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই । ধরি আমরা তর্কের খাতিরে ধরেও 
নেই যে, যনস্তাত্বিক সুখবাদ ক্রটিহীন, তাহলেও একথ। বল৷ চলে যে, নৈতিক 
সুখবাদের সঙ্গে এর কোন আত্যস্তিক যোগ নেই । কেউ কেউ মনস্তাত্বিক 
আুখবাদের সমর্থক হয়েছেন নৈতিক সুখবাদকে বর্জন ক'রে । আবার কেউ 
কেউ বা নৈতিক সুখবাদকে সমর্থন করতে চেয়েছেন মনস্তাত্তিক সুখবাদকে 
বর্জন ক'রে । মনস্তাত্বিক সুর্খবাদের যে প্রান্তিক রূপ তার সঙ্গে নৈতিক 
স্ুখবাদ একেবারেই অসঙ্গত। বদি আমরা সকলেই সখের অন্বেষণ করি 
তবে সুখের অনুঘণ করা উচিত, এই মতবাদ একেবারে হাস্যকর হয়ে পড়ে 
অবশ্য যদি কেউ বলেন যে, মনস্তাত্বিক স্থখবাদ বলতে চাইছে যে আমাদের 
যেকোন ধরনের স্ুখই হোক না কেন তা চাওয়াই আমাদের ধর্ম। তা যদি 
হয়, তাহলে নৈতিক সুখবাদ বলবে যে আমরা আমাদের সবচেয়ে মহত্ম স্ুুখকে 
চাইব ; এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইভাবে এই দুটি আপাত : 
বিরোধী মতের মধ্যে সঙ্গতি দেখানো যেতে পারে । মনস্তাস্বিক সুখবাদ 
নৈতিক সর্ব স্ুখবাদের সঙ্গে (800109] £1051500 13500201571) সঙ্গতি 
রাখতে পারে যদি আমরা এইভাবে আত্মসুখ 'ও সর্বস্থখকে পরস্পরের পরিপরক 
বলে গ্রহণ করি। অপরের সুখ বিধান করলে তার মধ্যদিয়েই আমি আমার 
নিজের সুখ পাব, এই তত্ধে বিশ্বাস করলে তবেই মনস্তাত্বিক সুখবাদের সঙ্গে 
নৈতিক সুখবাদের সমণুয় ঘটানো যাবে । অতএব বলা! চলে যে, মনস্তাত্বিক 
স্খবাদ হল একটি অমনস্তাত্বিক বিবেচনা ; আমরা আমাদের আকাতঙ্খিত বস্তকে 
পেলে তার ফলশণতি হিসেবে স্থুখ লাভ ঘটে । আমর! পর্বেই বলেছি যে, 
সুখ বা চ1585016-এর দুটি নিদিষ্ট অর্থ রয়েছে। চিন্তার দ্বারা আমরা 
মানসিক অনুভূতিকে বুঝি, এবং এ অনুভূতির হ্বারা কোন একটি বিশেষ বস্তকে 
বুঝি যা থেকে এ মানসিক অনুভূতির উত্তব হয়েছে । আমর। সুখের বস্তুকে 


10$ নীতিষিগয 


ফামমা করতে পারি। সেই বস্তটিকে কামনা করার মধ্যে সেই প্রাথিত 
বস্তাটির লাভজমিত সুখের কোন হানি ঘটেমী | অর্থাৎ এই সুখকর বস্তাটির 
কামন। শ্থৈর হানি ঘটায়ন। এবং এব ফলে 7818007 01 791685৮9 তদের 
উন্তবও হয়না | কিন্ত মুখকর বত্তটিয় পরিবর্তে যদি আমরা সুখকে চাই 
তাহলে লেই সুখের হানি ঘটবে : একথ! শিজউইফ বলেছেন ; তার উল্লেখ 
আমরা পূর্বেই করেছি এবং এই প্রসঙ্গে শিজউইফের সেই সাবধান বাণী 
সারপীয় | 


সপ্তম অধ্যায় 
সু নৈতিক নুখবাদ 


স্থল নৈতিক সুখবাদের ব্যাখ্যা-স্থুল আত্বসুখবাদ ও তার সমলোচনা-_মাজিত 
আববস্ুখবাদ-_আত্বসুখবাদের সমালোচনা-মাজিত তোগবাদের ব্যাখ্যা-_ 
উপযোগবাদ-বেম্থামের স্থল উপযোগবাদ ও তার দমলোচনা--মিলের 
উপযোগবাদ ও তার পর্যালোচন।--শিজউইকের উপযোগবাদ ও তৎসন্বন্ধে 
আলোচনা । 


সপ্তম অধ্যায় 


স্থল নৈতিক সুখবাদ (0935 861০9] [760011379) 


এমন কথা বলা হয়েছে যে] মানুঘের পক্ষে সুখই জীবনের পরম আদর্শ। 
আমাদের সকল কর্মের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হওয়া উচিত সুখ লাভ। এই সুখ 
লাতই হল আবার আমাদের আচরণের নৈতিক মাপকাঠি । ) এই তত্বমতে সেই 
কাজই ন্যায় ও কল্যাণকর ব'লে বিবেচিত হবে, যদি তা থেকে আমরা আনন্দ 
পাই। যা সুখ দেয় তা-ই ভালো, যা দুঃখ দেয় তা মন্দ এবং সর্ব! 
পরিত্যজ্য। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে এই সুখ বা আনন্দ, কি 
শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুখ না উচ্চতর কোন প্রবৃত্তির তৃপ্তিজনিত আনন্দ? 
যাঁরা বলেন যে, এই সুখ হল ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনিত তাদের বল! হয় স্থুলসখবাদী 
বা 07055 861121 177০৫০01951 অবশ্য সবাই, যে এই স্কুল ইন্জিয় 
তপ্তিকে আনন্দের উৎস বলে মনে করেন, তা নয়। (ধারা বলেন যে সৃক্ষ্তর 
আত্বিক তৃপ্তি হ'ল আমাদের সকল কর্মের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তাদের বল৷ 
হয়েছে মাজিত সুখবাদী বা [6ঠি)৪৫ [790010150 ) অবশ্য গোড়াতেই 
একথা৷ বল৷ দরকার যে, মাজিত সুখের সঙ্গে স্থূল সুখের প্রভেদ করা অত্যন্ত 
কঠিন কাজ । এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পরশ উঠবে, এইযে আমরা সুখের কথা 
বলছি, এই সুখ কার £ (যদি আমরা বলি যে আমরা সবাই নিজের নিজের 
সুখের জন্য কাজ করব এবং অপরের সুখের দিকে দৃষ্ট দেবার কোন প্রয়োজন 
নেই, তাহলে যে মতবাদের উত্তব হবে, তাকে বল! হয়েছে আত্মকেন্দ্রিক ভোগ- 
বাদ অর্থাৎ 17891560 75৫০0190) নিজের সুখ, আপনার কল্যাণ, এতো সবাই 
চায়। তাই আত্বসুখকেই সকল নৈতিক কর্মের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বলে গ্রহণ 
করলে সমাজে নানা সমস্যার স্থষটি হয়। তাই বল! হয়েছে, 'বহুজন সুখায় 
বছজন হিতায়' অর্থাৎ বহছলোকের সুখ এবং বহুলোকের কল্যাণের জন্যই 
আমাদের কর্ম করা উচিত । (বারা অপরের স্ুখকে নৈতিক জীবনের লক্ষ্য 
বলে মনে করেন, তাদের 'ঘল৷ হয় 4১100175600 7750010155 বা পরসুখবার্দী |, 
এই পরসুখবাদীরা আবার দূই দলে বিভক্ত হয়েছেন। একদলকে বলা হয় 
স্থল প্রেয়োবাদী, অন্যদল হলেন মাজিত প্রেয়োবাদী | [ এই প্রসঙ্গে আমবা 
সুখবাদী এবং প্রেয়োবাদীকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেছি ] 


112 নীতিবিদ্যা 
স্থল আত্মন্ুখবাদ (01935 72£015610 77600201910) 


সুপ্রাচীন গ্রীক দার্শনিক /71510088 জামাদের বলেছিলেন যে, ইন্দ্রিয় 
সুখই মানুঘের চরম এবং চরম কাম্য । মানুঘের জীবনের চাওয়। এবং পাওয়ার 
মধ্যে যে ব্যবধানটি থেকে যায়, সেই ব্যবধানকে আবিষ্ষার করে বুদ্ধি । বুদ্ধি 
আমাদের প্রবৃত্তিকে ইন্দ্রিয় সংযমের আদর্শের দিকে চালিত করে| আমরা 
ইন্দ্রিয়-অনুভূত্ির কাছে নিজেকে সমর্পণ করি না। কেননা আমরা মনে 
করি মে, আমাদের বিচার বৃদ্ধি আমাদের যে পথে চালিত করে নেই পথই প্রেয় 
এবং হ্রেম়। ঘ্যারিষ্রপাস্‌ বললেন বে, এইসব কথার খুব বেশী সারবন্তা নেই 
কেননা, জীবন অস্থারী ; নেই অস্থায়ী জীরনের মধ্যে যতটুকু সম্ভব আপনার 
সুখ আহরণ করাই রুদ্ধিমানের কাজ। হিসেব করে বুদ্ধি বিবেচনা করে 
চপতে গেলে ঘ্ীৰনের হু সময়েরই ত্বপৰ্যয় ঘটে, স্থুখের অপচয় হয়| স্থতৃরাং 
ভারতীয় লোকায়ত দর্শমের অনুগ্ধপ মত প্রকাশ ক'রে এ্যানিট্টিপাস বললেন বে, 
বর্তমানের সমস্ত স্ুখকে আহরণ ক'রে সেই সুখ আকণ্ঠ ভোগ কর। 
থ্যারিটিপাস মুখের মধ্যে কোন গুণগত বিভেদ ত্বীকার করেন নি। 
সক্ষেটিস্‌ বলেছিলেন যে, চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিশ্েছণ, ধ্যানস্ধারণ। থেকে 
আমরা যে সুগ পাই তা! দীর্ঘস্থায়ী হয়, সেই সুখ মনুষ্যত্বের সুখ । কিন্ত 
গ্যানিষ্টিপাস্‌ এই মত গ্রহণ করেন নি। তিনি বললেন যে, দৃরাশ্রিত আদরের 
জনা বর্তমানে আমি যে ইন্দ্রিয় সুখ পাচ্ছি, নেই সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
কোন অর্থই হয় না| যেমানুঘ তা করে, ঘে মানুম এই আত্মবঞ্চন। করে, সে 
নির্বোধ । এই প্রনঙ্গে দার্শনিক 5961.এর শত উদ্ধৃত করে দিই ; আমর! 
অনস্তের সন্তান নই। আমর। হল|ম কালাশ্রিত এবং কালের কৃক্ষিতেই 
সআ্বামাদের জন্য , তাই আমাদের ওপর বর্তমান কালের দাবিট! (পলাতক এই 
নুহূর্তের দাবিটাও) অত্যন্ত বেশী সক্রির। আবেগ অনুভূতিকে সাইরেনিক 
ভীবনাদশ প্রাধান্য দিয়েছে; যুকিপ্রুদ্দি-লিচার-বিবেচনার প্রাধান্যকে 
অস্বীকার করেছে লাইরেনিক জীবনাদর্শ । [7106 529 9০ 0891 
৮৪ 812 01311016 91 17508, 79101 6060035 1059055 006 012122 01 
12 7688709561০ 086 250100610/থ0 076586101 11019911995 8774 
$01215189,4 116ি 06 81108, 0৮0৭ 800 5807078, 109991955 ৪৫ 
20601010708, 90015001050 ৮0 ৫58907৮5008 5 29 99760815 
199৯%,1+ 


পসরা পরগনা 
* 4৯ 50005 01 130)1091 727100101৩3, পৃঃ ৮৪ জষ্টব্য। 
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075781০ আদর্শ ও এই স্কুল আব্বসুখবাদকে প্রচার করেছিল | এ্যারি- 
স্িপাসু, এই মত্তবাদেন্ধ অন্যতম প্রধান প্রবক্তা | এ 

এই-ধরনের কথ শুধুমাত্র যে প্রাচীন গ্রীক দর্শনে বল। হয়েছিল তা নয় 
আমর। পূর্বেই বলেছি ষে, ভারতীয় লোকায়ত দর্শনে .(চার্বাক নতবাদে) এই 
ধরনের কথ! বল। হয়েছিল । এই. মত অনুসারে খপ করেও ঘি খাওয়! 
উচিত এই উপদেশ দেওয়! হয়েছিল | আর্শর। যতক্ষন বাঁচব, ততক্ষন সুখের 
মধ্যে বাঁচার চেষ্টা করব । অথাৎ স্থূল সখ লাতই আমাদের জীবনের চরম 
এবং পরম লক্ষ্য । 'এই মতের অনুরণন শুনেছি প্ারস্যদেশের কবি ওমর 
খৈয়ামের কবিতাতে | চ1251514 ওমর খৈয়ামের ষে সব কবিতার অনুবাদ 
করেছেন তার থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করছি : 


'আহ।, নগদ মূল্যে আস্থা রাখ, রাখে। 
বাকীটাকে দাওন! জলাঞ্জলি ; 

দূরের ঢাকের বাদি বাজে বাজুক্‌ 
কান দিওনা, শোন শোন বলি, 
জীবনটা যে নিত্য পলাতক 

সত্য ইহা, আর সবই যে ফাঁকি 

যে ফুল ফোটে একটি বারের তরে 
মৃত্যু তাহ!র নিত্যকালের সাথি ।'* 


[441 1 995 05 9851 210. 160 06 0501 5০ 

০ 1765৫ (0৩ 10172016016 086 019620 01017 

০৬ ৯৩৬ 4 

0006 08108 2 16230 15 ০0108.11) 

1015 1106 0165 ; 

0006 (1105 13 ০6178111210 006 7636 19 116 

[10৩ 10৬45 (1721 ০00০০ 1885 ০10 001 5৬1: 4159 ] 


আমর। ওমর খেৈয়ামের মুখেও শুনেছি যে, বদ্মাণ্ডে মানুষের আনন্দকে পরিপূণ 
রূপে ভোগ করাই হোল বুদ্ধিনানের কাজ। ইন্দ্রিয় স্ুখই সর্বপ্রথমে কাম্য 
এবং সহজলত্যও | বিচার-বিবেচন। আমাদের. জীবনের স্ুুখলাভের পথে 
বাধা স্বরপ। অতএব ওমর খৈয়ামের মতের সঙ্গে চার্বাক, 0.০718০ প্রমুখ 





* গ্রন্থকার কৃত বঙ্গানুবাদ ।, 5 
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দাশ্মিকদের সতের একটা গভীর মিল রয়েছে । কবি চ০:৪০৩,র কাব্যে 
আমরা এই স্থূল ভোগবাদের, আত্মসুখবাদের কথ! পড়েছি ও ইংয়েজ কবি 
ধায়রণের কবিতায়, জার্নাণ কবি হাইশের কাব্যেও এই তত্ব পেয়েছি। শরচন্দ্রের 
শেঘপ্রশ্রেক্প কমল চবিত্রের মধ্যে এই স্থল ভোগবাদকে লক্ষ্য করেছি | অবশ্য 
কথাশিদ্লী শরতচন্্র সাহিত্যে এই স্থল ভোগবাদকে স্বীকার করতে পারেন নি। 
তার যুক্তিযুক্ত কারণও আছে । এই প্রসঙ্গে ভোগসুখবাদের উপশোগিত। 
আমাদের জীবনে কশটক, এই নিয়ে ভাববার অবকাশ যথেষ্ট আছে | মানুঘের 
অভিভ্ুতাই যদি সত্য নিদ্ধপণের মাপকাঠি হয়, মুন্যায়নের শেষ কথা হয়, 
তাহলে এই প্রশ খুব যুক্তিযুক্ত ভাবেই আসবে যে, যারা চিরজীবন আত্মসুখের 
জন্য হনে) হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে তারা কি শেঘপর্ষস্ত সুখের সন্ধান পেয়েছে ? 
গীতায় বল৷ হয়েছে যে, আমাদের কামনা আমর! যতই পূরণ করি, তা ততই 
বেড়ে ওঠে। অগ্রিতে ঘুত সংযোগ করলে তা৷ যেমন দাউাউ করে জলে ওঠে, 
ঠিক তেমনি ধারা আমরা আমাপের কামনাকে যতই তৃপ্ত করি, ততই কামন! 
দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং ইন্দ্রিয় সুখের তৃপ্তির মধ্যে আমাদের 
পরম এবং চরম কল্যাণ নিহিত নেই । একথা হয়তো৷ পশুদের জীবনে 
এবং পশুদের জগতে সত্য হতে পারে ; মানুঘের জগতে একথা সত্য নয়। 
শুধুমাত্র সুখের অন্বেষণ, ভোগবুত্তির লালসা মানুঘকে সত্যিকারের সখ দিতে 
পারে না। অসংযত প্রবৃত্তির ঘোড়ার সওয়ার হলেও আমাদের সংযমের 
লাগামটাকে দৃঢ়হাতে ধরতে হয়। উপনিষদকার 'ঈশাবাস্য' মন্ত্রে বললেন 
যে, ভোগের পূর্ণতা হয় ত্যাগের পথে। নীতিবিদ 9০৫ মন্তব্য করলেন : 
“অতএব আমরা বলতে পা যে সাইরেনিক দীতিবার্দীদের মতে সাংসারিক 
বিবেচনা ছাড়া সুখলাভ সম্ভব নয় | তাঁরা এই তত্ব স্বীকার করতে একরকম 
বাধ্য হলেন ।' [4০০01010815 ৮৩ ঠি0 5৬৩0. 003 0510118105 2১0177106- 
1178 11 510166 ০% 11610056155 0182 1070061)06 35 6396116191, (০ 0106 
89110016176 ০6 101583016. ] অতএব দেখ! গেল যে, স্বুল আত্মসুখবাদ 
নৈতিক মত হিলেবে গ্রহণধোগ্য নয় । ভোগবাদকে দার্শনিক তত্ব হিসেবে 
গ্রহণ করা যায় না। যারা এই ভোগবাদে বিশ্বাস করেছেন, তাদের মূল দর্শন 
মত হুল জড়বাদ। জড়বাদে মানুঘ সুখের স্বাভাবিক আকর্ষণকে স্বীকার 
করেছে। আমরা যখন আদর্শকে অনুসরণ করে পদে পদে জীবনের 
লড়াইয়ে হেরে যাই তখন ভোগবাদের সহজ পথটাকে বেছে নিই। 
এ একধরনের 69০81191 , আমর যখন সংসারের ক্ধঢ কাস্তবকে অস্বীকার 
করে অন্ধকার চোরা পথে জীবনের সার্ঘকত৷ পাবার চেষ্টা করি তখনই 
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এই পলায়নী বৃতিটা আমাদের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে । আমাদের তীর্তা, 
কাপূরুঘতা এই পলায়নী বৃত্তিকে আশ্রয় করে। আমরা প্রবৃত্তির স্রোতে গা 
[সিয়ে দিই। জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য পূরণ আয়াসপাধ্য এবং কঠোর 
সাধনার পথেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়| এই তত্বে যার! বিশ্বাস করেন, তাদের 
মধ্যে চরিত্রের দৃঢ়তা ও যগ্্র সাধন করার একনিষতার প্রয়োজন আছে। যাদের 
মধ্যে তা থাকে না, তারাই স্থল সুখবাদের কাছে আত্বসমপণ ক'রে তাকে 
আদর্শ বলে গ্রহণ করে । যিনি জীবনকে স্বীকার করেন এক মহত্তম জীবন 
স্থির প্রতিফলন পে, তিনি এই ধরনের আত্মস্ুখবাদে বিশ্বাস করতে পারেন 
না। তীর কাছে জড়বার্দী দশনের এই মুহূর্তের অস্তিত্বটুকু সত্য নয়। তিনি 
আত্বা, পরলোক, ধর্ম, এবং ঈশুরে বিশ্বাস করেন। জখবাদের বনিয়াদ 
জড়বাদে তিনি বিশ্বাসী নন। তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী কবি রবীন্দ্রনাথের মত 
বলতে পারেন-__ 


'আমি মৃত্যু চেয়ে বড় 
এই শেঘ কথা ব'লে, 
যাব আমি চলে ।' 


কবি টেনিসন রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কথা বলেছিলেন : 
্ তুমি ধুলোর ধুলো, 
ধুলোয় তোমার হ'বে চরম গতি; 
এমশ কথা বলল নাকো ওরা 
আত্মাকে ; তার মৃত্যুজয়ী জ্যোতি ।* 
[4179056 (1108৮ 81 200 (0 0056 16008155 
৬/%5 170 90০91618০01 016 5081.” ] 


আমর পূর্বেই বলেছি যে, ফারা এই ধরনের স্থল আত্মমুখবাদে বিশ্বাস 
করেন, তাঁর জড়বাদী দার্শনিক । এই শ্রেণীর দর্শন-শীস্ীদের মধ্যে রয়েছেন, 
11)017795, 730৮০৩১, 1412100651115 এবং [75159005 : আত্মসুখবাদী £7৩1৬৩- 
05 বললেন যে, আত্মা বা 9০৮1 বলতে আমরা আমাদের মস্তিক্ষ বা জায়ু 
ছাড়া অন্য কিছু বুঝি না। মানুঘের সব কাজই হুল ক্সায়ুগত কর্ম এবং মানুঘ 
সাধারণতঃ: জৈবিক প্রয়োজনে সব কাজ করে| জৈবিক প্রয়োজন ফেটাতে 
গিয়ে সে সুখের সন্ধান করে । আমরা যখন অপরের ভালো করি, অপরকে 
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পহানুভূতি দেখাই, অপরকে দয়া করি, এসবই হল এক ধরনের আত্মরতি ; 
নিজেকে যে আমি ভালোবাসি তারই রূপভেদ আমাদের এইসব বু প্রশংসিত 
গুণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে । কিন্তু [761৬50%5 স্থল আত্বস্ুখবাদের যে ধরনের 
গুণকীর্তণ করেছেন, সেট। যুক্তিগ্রাহ্য নয়। 7761505 নিজেও জানতেন 
যে, এই ধরনের স্বুল আত্মসুখবাদ কখনই যুক্তি-সিদ্ধ মত বূপে গ্রাহ্য হতে পারে 
না।. তাই তিনি বললেন যে, মানুঘের প্রবৃত্তিকে রাস্ত্রীয় আইনের দ্বারা 
নিয়স্ত্রিত করতে হবে|. এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ করলে তবেই 'মানুঘের পক্ষে 
যৃখবদ্ধ জীবন, সামাজিক জীবন যাপন কর! সম্ভব হবে। অতএব বলা যেতে 
পারে যে, 11615০095-এর লক্ষ্য হল 11০018০0 ৪০ ব! স্থল আত্মসুখবাদের 
পরিশীলিত রূপ। মানুঘের ব্যক্তিগত স্থুখলাভের ইচ্ছা যখন রাষ্্র-আইনের 
দ্বারা. নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই যথার্থ গ্রহণযোগ্য নৈতিক ব্যবস্থার স্থঈ হয়। 
11210091116 ও 1701%0105-এর মতই মনে করতেন যে, আমাদের সকল 
কর্মের উৎস হল আমাদের নিজের নিজের স্বার্থ। এর! দুজনেই ব্যক্তিগত 
আুখবাদের প্রবর্তক | 791706%111০-এর মতে আমরা নিজেকেই শুধু ভালো- 
বাসি ; কখন কখন অপরকে যে ভালোবাসি এবং কখন ব৷ অপরকে যে ঘৃণা 
করি তাহল আমাদের নিজেকে ভালোবাসার রূপভেদ। অথাৎ আমি 
আমাকে ভালোবাসি বলেই আমার সঙ্গে যার স্বার্থ মেলে না, তাকে ঘৃণা করি। 
আর আমার স্বার্থের সঙ্গে যার স্বার্থ মেলে তাকে ভালোবাসি | অতএব 
1/81796%1116 যে কথ! বললেন, তার প্রতিধ্বনি পাই [61৩0৮9-এর মতবাদে । 
[751/86003 বললেশ যে, আমার নিজের সুখই হল আমার প্রমপুরুঘার্থ। 
যাকে আনন্দ বলছি, তাহল আমার দেহগত সুখবোধের বৃহত্তম প্রকাশ । 


মাজিত আত্মন্থুখবাদ (61915815212150)) 


মানুঘ বিচারবৃদ্ধি সম্পর্ন জীব। তাই সে আপনার স্থল স্ুখকে কখনই 
তার নৈতিক জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ রূপে গ্রহণ করতে তৎপর হয় না। 
প্রাচীন গ্রীস দেশের মহাদার্শনিক এ্যারিষ্টটলের স্থল আত্মনুখবারদের কথা আমরা 
আলোচনা করেছি। এই স্থুল আশ্মসখবাদের বিক্ষদ্ধে মাজিত ভোগবাদ 
বিদ্রোহ ঘোষনা করল। এই মতের প্রবক্তা হলেন 10100:09 ; তিনি 
বললেন যে, ব্যক্তির সুখই নোতিক আদর্শ বটে, কিন্তু ব্যক্ির সুখ বলতে তিনি 
অন্ধ ও অনিয়গ্রিত প্রবৃত্তির শাসনকে বোঝেন নি। জীবনকে যদি আমরা 
সম্যক্‌ দৃষ্টিতে না দেখি, তার বিচার বিশ্রেশ্ষণ ক'রে, ইল্জিয় সংযম না করি, 
তাহলে আমরা কখনই সুখ পেতে পারি ন!। প্রবৃত্তির তৃপ্তি করা দরকার, 
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কিন্ত তার জন্য প্রয়োজন প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের । আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের 
যুক্তি, আমাদের বিচাঁর সেই প্রবৃত্তিকে ,নিরম্তিত হরে । বৃদ্ধির এই সক্রিয় 
নিয়ন্ত্রণ হ্বারা যদি আমরা প্রবৃত্তিকে স্ববশে রাখতে পারি তাহলে আমাদের ভাগ্যে 
যে সুখ ঘটবে তা নৈতিক আদর্শ অনুমোদিত। সক্রোর্টস যে সংযম এবং 
[00106 বা সাবধানী বিচার বন্ধির কথা বলেছেন, তা সর্বতোভাবে গ্রহণ- 
যোগ্য | 13010083 বললেন যে, আদশ (কা) জীবনের (1105 0159960 
116) উদ্দেশ্য হল সুখ লাভ। যা সুখকর তা জীবের পক্ষে শুভ। অর্তএব 
বিচার বিবেচনা করে সুখের পশ্চাদ্ধাবন করাই বুদ্ধিমানের কাজ । এই বিচার 
বিবেচনার ফলেই আমরা সংযম শিখি এবং বহুক্ষেত্রেই সুখকে স্েচ্ছায় পরি- 
ত্যাগ করি । আপাত: সুখের পরিণাম হল দঃখ ও অশাস্তি ; তাই আমরা 
সংযত জীবনে বীর চিত্তে গ শীস্ত বিচারের দ্বারা আমাদের কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ 
করি। আমাদের সাবধানী বৃদ্ধি বা [050০৩ আমাঁদের নিবিচারে ইজ্জিয়- 
ব্যসনে লিপ্ত হতে নিঘেধ করে ; জীবনের যত সৎ গুণ তা সুখের সঙ্গে যুক্ত। 
এবং সুখের জীবন সংযম বোধের ও সাববানতার ছার চিহ্নিত। অতএব বিচার 
বিবেচনা প্রসৃত যে সুখ, তা নিবিচার ইন্জ্রিয় 'ভোগবারদের উপরে একথা 
[1০005 ঘোঘণী। করেছেন । অবশা এই বুদ্ধিগত আনন্দকে ইন্দ্রিযর্গত 
আনন্দের উপরে স্থান দিলেও তিনি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেন নিষে, 
বৃদ্ধিগত সুখের গুণগত উৎকর্ষ রয়েছে ; তবে সেই উৎকধ ষে প্রবৃত্তিজাত 
আনন্দের মধ্যে নেই এই ধরনের মত তিনি ব্যক্ত করেছেন। 7৪2০0103 
বললেন, 'ষর্দি আমরা জীবনে অভাব বোধ কমাতে পারি, তাহলে দুঃখের 
লাঞ্চনা আমাদের কমবে । আমাদের ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য দমন করতে হবে। 
কেননা মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে অশান্ত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দুঃখ বাড়বে বই 
কমবে না। এপিকিউরস এ্যারিষ্টলের মতো বলেছিলেন, ভগবানের মঙ্ল 
বিধানের মধ্যেই বিশৃবদ্মাও বিধৃত নয় ; পূর্থীবী কোন একটি নিদিষ্ট শ্তভ 
পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছে না । অতএব এই ক্ষদ্র এবং খর্ডিত জীবনে 
আমাদের সুখের সন্ধান করতৈ হলেও সেই জুখলাতের অর্থ উদ্দাম প্রবৃত্তিকে 
চরিতার্থ করা নয়। প্রবৃত্তির সংয্শ ও নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাম্য । যদি 
আকাঙ্াকে আমরা নিয়মিত করতৈ পাৰি তবেই আমাদের আকাঙ্া পূরণ 
হতে পারে । এপিকিউরাসের মত 9/০1০-র! ও একথা বললেন । জীবনের 
আদর্শ সন্বন্ধে, নৈরাশ্যবাদে আস্থা স্থাপন ব্যাপারে তাঁরা এপিকিউরাস-পন্থী 
ছিলেন। অবশ্য 50০1০ রা। নিরাসক্তির কথা বলেছিলেন । যিনি দুঃখে 
অনুষ্ধিগৃ এবং সুখে বিগতন্পৃহ সেই প্রীক্ত ব্যক্তি গর্ববিঘয়ে উদাসীন । তিনিই 
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সুখী । প্রবৃত্তির দাস নন বলেই তিনি নিজেকে স্বাধীন এবং জুখী বলে ভাবতে 
পারেন। এপ্রিকিউরাস দর্শনে সূক্ষ্ম ভোগবাদ যে স্থল ভোগবাদ থেকে 
উচ্চতর, সেকথা বৃঝতে অসুবিধা হয় মা। মানুষের দেহুমনের সুখটাই সব- 
চেয়ে বড়। কিন্ত এই সুখ অন্ধ প্রবৃত্তির অন্সরণজনিত সুখ নয় । এই আদর্শ 
অনুষায়ী আমাদের বিচার বিবেচনা, জামাদের যুজি বৃদ্ধি প্রবৃত্তির দাবী পূরণের 
সহায়ক হয়ে উঠে। আমর। সুখ চাইলেও সেই অুখের চাওয়ার মধ্যে যুক্তির 
আলে এসে পড়ে। 'অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এপিকিউরাল বিচার বৃদ্ধির 
শ্রেষ্ঠতাকে স্বীকার করেছেন । 

একথা বল! চলে যে, এপিক্লিউরাধের মাজিত স্ুখবাদ একা বলতে 
চেয়েছে, দূঃখ নিবারণই হল মানুঘের কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য । এপিকিউরাস 
সুখের আদর্শের সঙ্গে স্থবিচার, মর্ধাদা এবং সংবমকে যুজ করেছিলেন | শ্ুধু- 
মাত্র স্বখই আমাদের আদর্শ নয়। এই স্ুখকে পাবার পথ হল, কঠোর কর্তব্য 
পালন। কর্তব্য পালনের মধ্যে ষদি সুখের উপাদান এবং প্রতিশ্ণতি না থাকে 
তবে তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে মা । এপিকিউরাস ভার মতবাদে 
দুঃখ এড়ানোর কথা বলতে গ্রিয়ে দূঃখ এড়ানোকেই জীবনের আদর্শ এবং লক্ষ্য 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই আদর্শে উদাম এবং কর্মের স্থান সক্কীর্ণ এবং 
অতিমাব্রোয় এটি ব্যক্তিকেন্দিক। সমাজের হিতের সঙ্গে, বৃহত্তর কল্যাণ- 
বোধের সঙ্গে আমরা ব্যক্তি মানুঘের কল্যাণ কামনাকে যুক্ত কবে দিতে 
পারি না। ব্যষ্ট এবং সমট্ট--এই দইয়ের কল্যাণের একাটি মিলন বিন্দু 
আছে। সেই মিলন বিন্দুটি সম্বন্ধে স্থল সুখবাদ যেমন অজ্ঞ, তেমনি মাজিত 
সুখবাদও উদাসীন । | 

এই প্রসঙ্গে আমর! আত্মজুখবাদীদের সমালে!চনা করে বলতে পারি যে, 
আজ্মসুখবাদ মনস্তাত্বিক সুখবাদের উপর প্রতিষ্টিত বলেই মনস্তাত্বিক স্ুখবাদের 
ক্রটিবিচ্যুতিগুলি সবই আত্মস্থখবাদের মধ্যে অনুস্যত। হবস্‌ বলেছিলেন 
যে, আমর! সবাই আত্বকেন্দ্রিক এবং আমাদের অনুভূতির এবং আবেগের জীষন 
সুলত আমাদের আত্মরতির (9০1-1০৩) প্রকাশ মাত্র। একথাটা বোধ হয় 
সভ্য নয়। . উদাহরণ দিই-_আনরা যখন পূজোর সময় পুক্র-কণ্যা, ভাইপো 
ভাইজি, ভাগিনের ও আত্মীয় পরিজলের জন্য, মৃতন কাপড় কিনে দিয়ে 
প্রায় দিস্ব হয়ে পড়ি, তখন কিন্ত নিজের জন্য কোন কিছু কিনতে পারি না 
বলে মোটেই দূ:খ বোধ করি না । আদিম লমাজ ব্যবস্থায় মানুঘ যেমন আত্ম- 
রক্ষার জন্য সাধ্যমত সব ব্যবস্থাই করেছে তেমনি সে স্বাতাবিক ভাবেই 
আত্মাহুতিও দিয়েছে অপরের কল্যার্ণের জন্য । নিজেকে ভালোবাসা যেযম 
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মানুঘের স্বাভাবিক ধর্ম তেমনি আবার অপরকে ভালোবাসাও কম স্বাভাৰিক 
ধর্ম নয়। অপরকে ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসার একটা মূল (৮২০০) 
আছে। সেই মল হল 81001800 [17916 বা অপরকে ভাপোৰাসার, 
অপরের ভালে করার প্রবৃত্তি। নিজেকে ভালোবাসার যৌল প্রবৃত্তিও মানুঘের . 
মমের মধ্যে শিকড় গেড়ে আছে। অআুতরাং এই দয়ে মিলেই মানুঘের প্রকৃতি 
গঠিত হয়েছে । কেবলমাত্র আত্মস্থার্থই মান্ঘের ' প্রকৃতির উপাদান নয় | 
কেম না, এই আত্ম-বৃদ্ধি কখনই আমাদের নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠি 
হতে পারে না। আধার কাছে বা সুখকর তোমার কাছে ত৷ সুখকর নয়। 
অতএব আমার সুখই যদি নৈতিক মূল্যায়নের মাপকাঠি হয়, তাহলে নৈতিক 
মূল্যের জগতে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যবাদের স্থট্রি হবে। সর্বজন- 
গ্রাহ্য মেতিক মূল্যায়নের কোন মাপকাঠি নির্ধারণ করা যাবে লা। 

আমার মনে যেসব সুখ উপজাত হয়, তার তুলনামূলক মুল্যায়ন কর! 
অসন্তব কাজ । আত্মসখবাদে এই ধরনের মূল্যায়ন মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
একেবারেই বিচারের অযোগ্য । ৃ 

অন্তএব বলা চলে যে, স্থূল বা ইন্ল্িয়গত স্ুখৰাদ কোন নৈতিক 
দায়িত্বের মর্ধাদা দাবী করতে পারে না। স্থূল আত্বস্থত্বাদ আমাদের উচছৃঙ্খল 
করে তোলে । অপংষমের দ্বারা কখনও জীবনে কোন মূল্যের প্রতিষ্ঠা করা 
ৰা জীবনকে ফলবাণ করা যায় না। তাই এরিট্টপাস (1190988) 
আমাদের স্থল প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছিলেন । মাজিত সুখ- 
বাদে (81181581715) অবশ্য স্থূল ইন্দ্রিয় পরায়ণতার সুযোগ নেই ; ত৷ বুদ্ধির 
দ্বার। নিয়ন্িত। সামরিক, ক্ষণিক আুখকে জীবনের মহতম, লক্ষ্য বলে 
এপিকিউরাস স্বীকার করেন নি। এই প্রসঙ্গে আমরা এপিকিউরাসকে 
সমর্থন করি। কিন্ত এপিকিউরাস যে ধরনের নিবৃত্তিকে আমাদের নৈতিক 
জীবনের লক্ষ্য বলে স্বীকার করলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া শক্ত। 
কেন ন।, এই প্রসঙ্গে তাঁর যৃক্জি অভাবাত্বক বা ?ব5580%5 | সুতরাং সক্রিয় 
নৈতিক জীবনের পক্ষে এই ধরনের মতবাদ হালিকর। আমাদের মধ্যে 
অপরের কল্যাণ সাধন করার, বা মঙ্জল করার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, স্বাতা- 
'বিক প্রবণতা আছে, 7801310 739002151) বা আদ্ষস্খবাদ তার ব্যাখ্যা করতে 
পারে নি। এখানেই আত্মস্ুখবাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা | 


মার্জিত ভোগবাদ ব1 /১1001560 [7500179) 
মাজিত ভোগবাদ বলে যে সবার সুগ্গই মানুঘের কাম্য হওয়া উচিত। 
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তবে সবার সুখ বোধ হয় এক ভগবান ছাড়া অন্য কোন মানুষই তার কর্মের 
দ্বারা সম্পাদন করতে পারে না। কেননা জগতে কোন একটি কাজ 
বহুলোকের অুখ-শাস্তির কারণ হলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজনের তা দুঃখের কারণ 
হবেই। উদাহরণ দিই-হিরোসিমায় ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমা না 
ফেললে হয়তো স্থিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান অতো! তাড়াতাড়ি ঘুত না| 
যুদ্ধের অবসানের অর্থ হইল বহু জীবন ঝক্ষা পাওয়া, বহু ধুংসের হাত থেকে 
মানুঘকে বাচানো এবং বছ ক্ষতির নিবৃত্তি করা । পৃথিবী জুড়ে এই তয়াবহ 
ক্ষাতিকে থামাতে গিয়ে হিরোসিমা ও নাগাসাকির অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক 
মানুঘের উপরে যে' অত্যাচার হল তার ভয়াবহতা বিস্ময়কর । ওই দেশের 
মানুষেরা তীঘণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ,আমরা বলতে পারি যেমিত্র পক্ষ আনবিক 
বোমার ব্যবহার করে যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিল ব'লে বহু মানুষের কল্যাণ হয়েছে । 
কিন্ত সকলের কল্যাণ তো হয়নি ; বোধহয় সকলের কল্যাণ করা যায় না। 
তাই মাজিত ভোগবাদ চাইল, বহুসংখ্যক লোকের বৃহত্তম সুখ বা আনন্দ 
সম্পাদন করতে । এদের মতে সেই কাজই ভালো যা ৰহজনের সুখ, বহু- 
জনের হিত বা কল্যাণ সাধন করে। এই তত্ব আধুনিক মননের তত্ব। 
দার্শনিক মিল এবং বেশ্থাম এই মতের অনুসারী | অবশ্য বেশ্থাম এবং মিলের 
মতের মধ্যে একট! মৌল পার্থক্য রয়ে গেছে৷ বেস্থাম সুখের পরিমাণগত 
বিভেদকে স্বীকার করেছেন এবং ষিল সুখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার 
করেছেন । আমরা বেশ্থামকে মাজিত ভোগবাদের স্থল বূপ (যাকে 9880002- 
0৮5 210:9157) বলা হয়েছে ) তার প্রবক্তা রূপে গ্রহ্ণ করব--এটা হল 
গুণীজন স্বীকৃত মত। মাজিত ভোগবাদের একটি স্ক্ষাদপ আছে ; মিল এই 
মতের প্রবক্তা | মহাদার্শনিক গ্যারিষ্টিটল এই ধরনের মতকে 80110181715] 
আখ্যা দিয়েছিলেন । 

_ পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা গ্যারিষ্টিটল ও এপিকিউরাসের মতের 
আলোচনা করেছি । এরা উভয়েই সুখবাদী । কিন্ত এদের একজন স্থূল সুখবাদ 
আরেকজন সৃক্ষ নুখবাদের উপাসক। এই মাজিত সুখবাদ অপরের আনন্দ 
সম্পাদন করতে চেয়েছে। এই আদন্দই ভারতীয় দর্শন মতে সমগ্র স্যটির 
মূলে রয়েছে । উপনিষদ বললেন : ১ 


“আনন্দাদ্ধোব খন্বিষানি ভূতানি জায়স্তে 
আনন্দেন জানতানি জীবস্তি 
আনম্প্‌ প্রয়স্তাতিসংবিশ্তি | 
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এই আনন্তত্বই সমগ্র স্যষ্টির মূলে। গ্রাপ্বেদের মধুধাতা মন্ত্রে এই আনন্দের 
কথা বল! হয়েছে । উপনিঘদে একদিকে যেমন আনলের তত্ব আছে, তেসনি 
ভারতীয় দর্শনে দঃখবাদের ও অসদৃভাব নেই । এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের 
দূঃখবাদ উল্লেখ্য । বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ স্বীকৃত, দৃঃখের নিবৃত্তি, করুণার 
কল্যাণস্পর্শ, দুঃখ নিরোধের অস্তিত্ব এবং সেই নিরোধ সম্বন্ধীয় পথের নির্দেশ 
আছে। গ্রীক দর্শনেও দূঃখবাদ প্রকট । আধুনিক যুগে মানুষ আত্মশক্তিতে 
আস্বাবান হয়ে উঠেছে ; তাই আধুনিক প্রেয়োবাদ এক বলিষ্ঠ জীবন দর্শনের 
জন্ম দিয়েছে । বহজনের সুখ, বহজনের হিতের দিকে লক্ষ্য রেখেই 
মাজিত ভোগবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; আধুনিক প্রেয়োবাদকে সবজন সুখবাদ 
বা 0121559115010 716001015) এবং পরস্থুখবাদ বা ৪1001500 17600101910 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে । তবে মিল যে ধরনের প্রস্খবাদকে গ্রহণ করেছেন 
তাকে বলা হয়েছে 80112118090 1 উপযোগ (8011) বলতে আমরা 
বুঝি মানুঘের স্থ্ট এমন একটি ব্যবস্থা যা বৃহৎ জনসাধারণের উপকারে আসে । 
মিল প্রমুখ উপযোগবাদীদের মতে যা মানুঘের পক্ষে আনন্দদায়ক বা অনেকের 
পক্ষে কল্যাণকর তাকেই মঙ্লজনক বল যেতে পারে । মিল, বেস্থা্ম এবং 
সিজউইক এই মতের প্রবক্তা | যিল ও বেস্থাম একথ! বলতে চাইলেন যে, 
বছজনের সুখ ও এবং কল্যাণ সম্পাদন ক'রে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সুখ ও 
আনন্দটুক, পেতে পারি। ম্যাকেঞ্তির কথা উদ্ধৃত করে দিই : 'বেস্থাম এবং 
মিল এরা উভয়েই আত্বসুখবাদ ও পরস্খবাদের মধ্যে সৃক্মাভাবে পার্থক্যটুক্‌ 
করেন নি। তাই তাঁদের পরস্বখবাদী অর্থাৎ সর্বজনের সুখ কামনায় উৎসগ্গী- 
কৃত প্রাণ ব'লে মনে হ'লেও অনেক সময় দেখা যায় যে তারা আত্মসুখবাদকে 
প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করছেন । [86010 2707%1]1 010 1701 ০168119 
0150117511151) ০96৬/691) 85019610 200 6০ [0171501528115010 11900101517, 
20 00179600610115, (1)00051) 11) (116 17817 50110011116 0181 016 
12161 0061 59910)60 1০ ০০ 51175 (161 201951011 10 [106 10111061 ]% 
অর্থাৎ মিল ও বেম্থাম ব্যক্তিগত কল্যাণ ও বছজনের হিতের মধ্যে তেদরেখা' 
স্পষ্ট করে টানতে পারেন নি। তাদের যক্তি অনুসরণ করে আমরা ব্যক্তি 
স্থখের আদশ এবং বহুজনের সুখের আদর্শ, এই দুটির যে কোনাটিকে 
গ্রহণ করতে পারি। তবে ব্যক্তি মানুষের সুখের ধারণা থেকে সমস্ত সানুঘের 
সুখের ধারণার দিকে ধীরে ধীরে যে বিবর্তন চলেছে তার নিদর্শন আমরা পাই 
৮৪1০/-র মতবাদে | তিনি বলেছিলেন, টার 
+ ১ 15121708101 20105, পৃঃ ২১১ | | 
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এবং চিরস্থায়ী জুশ্ধর জম্যই আমাদিগকে সর্বমানবের সুখের জন্য চেষ্ট1। করিয়া 
যাইতে হইবে । ৮৪1৩5-র উদ্ধাতি থেকে দেখ! ষাচ্ছে যে, আমাদের উদ্দেশ্য 
বা লক্ষ্য হ'ল আত্মব্দখ ঝা নিজের সুখ এবং এই আত্মসুখ লাভের উপায় হচ্ছে, 
বছ মানবের হি সাধন করা : অতএব 7১৪1০9-র মতে আমরা আত্বসুখবাদ ও 
পরস্বখবাদের এক সমনৃয়ের চেষ্টা দেখছি । 


উপযোগবাদ বা 001162112719]0, 


আধূনিক প্রেয়োবাদের প্রবক্তা হিসেবে হিউম, বেস্থাম, মিল, সিভউইক 
প্রয্খ যুক্তিবাদীদের গ্রহণ কর! যায়। এদের মতে সুখলাতই মনুঘ্য জীবনের 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ | অর্থাৎ মানঘের সকল ক্রিয়াকর্মের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হিসেবে 
অমর] ভখকে গ্রহণ করি । অতএব আমাদের কর্তব্য হল সেই ধরনের কাজ 
কর! যার স্থারা আমরা সবচেয়ে বেশী সুখলাত করতে পারি। এখন প্রশ 
উঠবে যে, এই সুখ কি ব্যক্তি মানুষের সুখ মাত্র, না বুজমের, বহুমান্ঘের সুখ ? 
আর আমরা আমাদের কাজকমের ছ্বার৷ আমাদের সুখলাভের জন্য চেষ্টা করৰ 
না সমাজের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ব্যক্তির সুখের জন্য চেষ্টা করব ? এই 
প্রশের সহজ ও স্বাভাবিক উত্তর হবে যে, আমাদের সেই কাজই করা উচিত 
যে কাজের দ্বারা আমরা সকলের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারি । অবশ্য 
সকলের স্থখের বাবস্থা করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে । তাই সবচেয়ে বেশী 
সংখ্যক মানঘের সখের পরিপোঘক যে কাজ সেই কাজই আমাদের করা উচিত । 
অর্থাৎ এক অর্থে আমরা নৈতিক বিচারে ও গণতান্ত্রিক নীতিকে স্বীকার করছি। 
গণতন্ত্রে যেমন পেই মতই গ্রহণযোগ্য যে মত সংখ্যা গরিষ্ঠের মত, তেমনি এই 
ধরনের নৈতিক বিচারে ও সেই কাজকেই আমরা নীতিসন্মত্ত বলব যা সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ মানুঘের সুখ বিধান করে। দার্শশিক বেস্থাম এই ধরনের মতের 
.পোষকতা করলেন। বেগ্বামের এই মতের প্রতিধনি শুমি দার্শনিক মিলের 
কণ্ঠে। বেস্থাম বললেন যে, প্রত্যেকটি মানুঘ তা সে সামাজিক মর্ধাদায় যতই 
বড় হোক না কেন, সে একজন মান্ঘই | তার সুখের পরিমাণ তার প্রতিবেশী 
মেহনতী যানুঘাটর সুখের পরিমাণের লমগোক্রীয় এবং সমামধর্মা | অর্থাৎ 
রাজ। মহারাজার সুখ, রাম-শ্যাযযদু-মধূ-হরির সুখের থেকে পথক নয়। 
কোলো কাজকে যদি ভালে বলি তা ধা মহারাজার পক্ষে যদি সুখকর ব'লে, 
ভবে অন্য আরেকটি কাজ বা রাম-শ্যান-বদূ-মধুর মত সাধারণ মানুঘের পক্ষে 
সুখকর, তাকেও ভালো বলতে হবে।  বেছায় বললেন, 42801 €০ ০০02 
3 0186, 200 170 0156 23 17101611198 :906+, অর্থীৎ কোন একটি বিশেষ 
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ব্যক্তির সামাজিক বা অর্থমেতিক গুরুস্থের জম্য নৈন্তিক ক্ষেত্রে তাকে বেশী 
গুরুত্ব দেওয়া চলবে না । মিল এই প্রসঙ্গে যে অভিমত ব্যক্ত করলেন, তা 
বেস্থামের মতের অনুরূপ | উপযোগবাদ বা [711102119) কোন ব্যক্তি 
যানুঘের . সবচেয়ে বেশী সুখের কথা ভাবে লা ; এই তত্বে সমাজের সমস্ত 
মানুঘের সম্মিলিত স্থখের পরিমাণ নিয়ে বিচার করা হয়। উপযোগবাদ এক 
কথায় আত্মস্রখ ও পরস্সখের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করছে না| সাযাছিক 
সমস্ত মানঘের সুখের কথাই উপযোগবাদ চিন্তা করেছে । সেকথা আমরা। 
পড়েছি সদৃগ্রন্থ বাইবেলে, শুনেছি বীশুখীষ্টের মূখে : 40৬৩ 6৮ 0060- 
০০1 ৪3 11759616- -তুমি তোমার প্রতিযেশীকে নিজের ষত কর্মে ভালবাস, 
অর্থাৎ অপরকে আত্ববৎ মনে কর। উপযোগবাদের আদর্শ মানুঘের 
মনুষ্যত্বের ববহারিক দিকটাকে আমাদের চোখের সামনে বেশী করে তুলে 
ধরেছে । এই আদ আমাদের ব্যবহারগত এই শিক্ষা দেয় যে অপরের কাছে 
আমরা যে ব্যবহারের প্রত্যাশ। করি যেন লেই ব্যবহাঁরই আমরা অন্যের সঙ্গে 
করি। অর্থাৎ এককথায়, আত্মপর ভেদ বিশেষ ক'রে উপলব্ধি না করার দিকেই 
উপযোগবাদের নির্দেশ রয়েছে। তার ফলে উপযষোগবাদ বলতে পারল ষে 
সর্ব মানবের সুখ সম্পাদন করাই হল শ্রেষ্ঠ আদর্শ । আমরা পূর্বেও একথা 
বলেছি যে, সর্ব মানবের সুখ সম্পাদন করা কোন মানুঘের পক্ষেই সভবৰ নয়। 
আমরা এমন কোন কাজ করতে পারি না যার ছ্বারা আমরা সকলের সুখ 
উৎপাদন করতে পারি। তাই এই নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগের সময় আমরা 
বলি যে, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুঘের সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সুখ সম্পাদন 
করতে পারে যে কাজ, সেই কাজই হল নীতিশাস্ত্র স্ঘত। আধুনিক যমনশীল 
মানুঘের কাছে, উপযোগবাদের এই তত্ব গ্রহপীয় হয়েছে । মিল, বেস্থাম যে. 
কথা বললেন, প্রায় তারই প্রতিশ্বনি করে দাশনিক সিজউইক বললেন যে, 
আমরা যদি ধীরস্িরভাবে সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করি তাহলে একথা আমাদের 
বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, সুখ ছাড়া অন্য কাজের জন্য আমাদের আকর্ষণ নেই । 
আর যদি সুখই আমাদের কাম্য হয়, তবে আমাদের উচিত সবচেয়ে বেশী সুখকে 
কামমা কর! ; অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী সুখলাভের জম্য আমাদের তৎপর হওয়। 
উচিত। তবে অুখ-বিচারের বিতিল্প দিক আছে। মুদ এবং তীব এই দুই 
প্রকার সুখের মধ্যে যে সুখ তীহাতব তাকেই আমাদের কামন। করা উচিত। 
আবার সুখ কখন কখন খণ্ডিত হয় । আবার. কখনও বা তাদীরধ হয়। 
তাহলে ক্ষণিক সুখের চেয়ে দীর্ঘ জুখই আমাদের ক্ষাননা করা উচিত। আবাদ 
যে সুখ হাতে হাতে এখনই পাচ্ছি অর্থাৎ ৰর্তমাবকালের সুখ, আর হে সুখ 
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ভবিষ্যতে পাওয়ার আশ থাকে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালের সুখ-_এই দুয়ের বধ্যে 
কান্ভেদে উপযোগবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রভেদ করা চলবে না। 
অবশ্য, বেস্থাম এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বললেন, ভবিষ্যতের 
অনিশ্চিত সুখের চেয়ে বর্তমানে আমরা ষে সুখটুকু পাচ্ছি তার মুল্য অনেক 
বেশী। এই. তত্বকে অনুসরণ করে বোধহয় বল! হয়েছে, 07 01% 1087৫ 
19 06116 01081) 0 17 (15 0091.” ৃ 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিভেদের কথা৷ আমাদের মনে রাখতে হবে ; 
সেটা হল নিজের সুখ ও অপরের সুখের কথা । অবশ্য আমর উপযোগবাদে 
নিজের সুখ ও অপরের সুখের মধ্যে প্রতেদ না করেও সুখের পরিমানগ তবিচার 
ক'রে কাজের ভালোমন্দ, নৈতিক-অনৈতিক গুণাগুণের পরিমাপ করতে 
পারি। অপরের সুখ সম্বন্ধে এই ধরনের নৈতিক মূল্যায়নই বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 
তাই সিজউইক বললেন, যে, অপর মানুঘের সুখের পরিমাণ যদি আত্মসুখের 
পরিমাণের চেয়ে বেশী হওয়ার সভাবনা থাঁকে তাহলে পরের সুখ অনুসন্ধান, 
করাই যুক্তিসঙ্গত।* কিন্তু সিজউইক সবসময় এই তত্বকে আশ্রয় করে 
থাকেন নি। তিনি ব্যক্তিগত অুখকে একেবারে পরিত্যাগ করে উপযোগ- 
বাদের পরস্থুখের আদর্শকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। তাঁর মন্ডে সকল 
মানুষের মধ্যে ব্যবহারিক আচরণের যূলে রয়েছে আত্বসুখ সন্ধাণ এবং এই 
আত্বস্থখের তত্বকে য উইক মুখ্য স্থান দিলেন, তঞ্ন তিনি মিলের 
অনরুর্ভাঁ না হয়ে বেস্থামের স্বগোত্রীয় হয়ে উঠেছেন। 


বেস্থামের স্থল উপযোগবাদ (01053 ৪108195110 11500171970 01367010811) 


[| যান্ঘের স্বভাব-সুখান্েষণ প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে বেস্াম তার উপযোগ- 
বাদকে গড়ে তুলেছেন। আমরা স্বাভাবিকভাবেই সুখের কামনা করি; 
কেউই দ:ঃখ চায় না| অতএব দঃখের পরিহার এবং সুখের অন্বেষণ আমাদের 
সর্ববিধ কর্ম প্রেরণার উৎস। যে কাজ ক'রে আমরা সবচেয়ে কম দুঃখ পাই, 
(অথবা দু:খ একেবারেই পাই না) এবং সবচেয়ে বেশী সুখ পাই, সেই কাজই 
হল ভাঁলো কাজ এবং নীতিশাস্ত্রসম্মত। বেস্থামের মতে সুখের বিচার করতে 
হবে অঙ্কের নির্ভুল হিসেবে এবং একে বলা হয়েছে 256911500 0810185- 
এই ন্যনতম দূঃখ ও বৃহত্তম সুখ এই দৃটিকে লক্ষ্য হিসেবে রেখে আমরা যেসব 
কাজ করব, তাকে 36001319600 09100108-4 নৈতিক (বা 10181) বলে 
স্বীকার করা হবে ।(যে কাজে দৃঃখের চেয়ে স্থুখের দিকেই ভারের ঝুঁকতি, 

* 9108%/10. এর ০5001)0৫3 ০£1867109 রথ রে ্‌ 
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সেই কাকে ভালো৷ বলেছেন বেস্থাম :] দুঃখ এবং সুখের পরিসাপ কর ; 
যেদিকে নিক্তি ঝুঁকবে সেই ঝুঁকিটা ভালো বা মন্দ নির্ধারণ করবে ।' ৮ 
চ292500155 200. ৮/61£ [92105 2100 285 09 ৮৪180০0 8908, 1 
30900 10176 7095601 ০6 11816 0 1০01৮”*[বেস্থাম বিভিন্ন ধরনের সুখের 
মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন নি; স্থখের পরিমাপ করেছেন অনুভূতির 
তীব্তার ছ্বার৷ | অতএব বিভিন্ন ধরনের সুখের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য 
থেকে থাকে তবে ত। হ'ল পরিমাণগত | আমরা ফুটবল খেলে যে আনন্দ পাই 
এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে যে আনন্দ পাই, এই দুই আনন্দের পরিমাপ 
যদি সমান হয় তবে বেস্াম বলবেন যে, এই দই আনন্দ একই আনন্দ ; এদের 
মধ্যে কোন প্রভেদ নেই । অতএব দেখ! গেল যে, স্থল উপযোগবাদে বেস্থামের 
মত কেবলমাত্র পরিমাণগত প্রভেদ স্বীকার করেছে। 
এখন প্রশ হবে যে, বিভিন্ন ধরনের সুখের মধ্যে যদি গুণগন্ত প্রডেদ না 
থাকে, কেবলমাত্র পরিমাণগত প্রভেদ থাকে, তাহলে কি করে আনরা এই 
সুখের পরিমাণের পরিমপ করব? এই প্রসঙ্গে বেস্থাম কয়েকটি নীতি নি দিষ্ট 
করে দিয়েছেন : (ক) তীবুতা_-তীব সুখ অপেক্ষাকৃত মৃদ্‌ সুখের চেয়ে 
আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। ষে তীব্র সুখে 
আমরা আত্বহার! হয়ে পড়ি তা যে যৃদ্‌ স্থখ আমাদের স্বস্থ করে রাখে তারচেয়ে 
অধিকতর কাম্য । (খ) এই সুখকে দীর্ঘস্থায়ী হতে হবে। যে সুখ স্বশস্থায়ী 
তার চেয়ে যে অখ দীধস্থায়ী, সেই সুখই আমাদের কাম্য । অতএব দেখ! গেল, 
বেস্বামের মতে যে সুখ যত তীবঝ এবং যে সুখ দীর্ধতর সেই সুখকে লক্ষ্য 
করে আমাদের কাজকর্ম কর! উচিত। অবশ্য এই তীব্তাঁও দীধতার সঙ্গে 
আরও কয়েকটি গুণের কথ রেস্থান বলেছেন। সেগুলি হল, (গ) নিশ্চয়ত। 
€) নৈকট্য (উ) উর্বরতা (চ) বিশুদ্ধতা | আমর! সেই সুখকে খুঁজবে যে সুখের 
প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমরা অনেকখানি নিশ্চিত। বে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা অল্প সেই 
সুখের চেয়েযে সুখ পাওয়ার সন্ভাবন। বেশী তা আমাদের কাছে অধিকতর কাম্য । 
আবার যে সুখ আমাদের নিকটেই রয়েছে অর্থাৎ যে সুখ আমরা বর্তমানকালে 
পেতে পারি সেই সুখই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত । ভবিঘ্যতের ব্হত্তর সুখের 
আশায় বর্তমানের ক্ষদ্রতম সুখকেও জলাগ্তলি দেওয়] বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 
নগদ বিদায় ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রতির চেয়ে অনেক বেশী দামী, একথা বললেন 
বেস্থাম।. তারপরই তিনি বললেন উর্বরতার কথা । : যে সুখকর কাধ বর্তমানে 
সুখ দিয়ে শেঘ হয়ে যায় না এবং যার মধ্যে ভবিধ্যতূতও সুখ বা আনন্দ পাবার 
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সন্তাবনা থাকে, সেই ধরনের কাজ বুদ্ধিমান ব্যজিরা সবসময় করে থাকেন । 
বেহ্থাষের নৈতিক তত্বে এই ধরনের কাজকে বেশী মূল্য দেওয়া হয়েছে । 
বেস্থাম যখন বিশুদ্ধতার কথা বলেছেন, তখন তিনি একথা বোঝাতে চেয়েছেন, 
ষে কাজ করে অবিমিশ্র সুখ পাওয়া যায়, এবং দূঃখের মিশ্রণ যার সঙ্গে 
থাকে না বললেই চলে, সেই কাজই আমাদের কাম্য । অর্থাৎ অবিমিশ্র সুখ 
যে কাজে পাওয়৷ যায়, সেই কাজই নীতিগতভাবে বাঞ্চনীয় । ] সংসারে 
সব সুখকর কাজের মধ্যে দুঃখকর অবস্থা, বেদনার মিশ্রণ থাকে। 
তাই আমাঙ্গের সুখকর কাজের মধ্যে দুঃখের অংশ ধত কম থাকে 
তা আমাদের কাছে ততো বেশী গ্রহণযোগ্য | (সিবশেঘে বেস্থাম উপযোগবাদে 
বললেন, যে সুখ বহজনের মধ্যে বণ্টনযোগ্য সেই জুখ অধিকতর কাম্য | 
বেশ্থাম বিশ্বাস করেছেন যে, মানুঘ আত্বকেঙ্ছিক ; সে নিজের সুখটকই কামন৷ 
করে ; অবশ্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুঘের কাছে তার নিজের সুখ বিধান করাই 
হল তাধ প্রধান লক্ষ্য | সবাই নিজেকে যেমন ভালবাসে অপরকে তেমন ক'রে 
তালবাসে না। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুঘই খ্তার আপন - নিকটতম আত্মীয় । 
অবশ্য যুক্তিবাদী বেস্থাম একথা স্বীকার করেছেন যে, যুক্তির দিক থেকে নিজের, 
_আুখ এবং অপরের সুখের মধ্যে কোন রকমের পার্থক্য কর! সপ্তব নয়। 
অতএব একথা বলতে হয়, এবং বেস্থান একথা বলেছেন যে,.যে স্ুথ বছ সংখ্যক 
মানুষের সুখ সেই সুখই আমাদের নৈতিক জীবনে আদর্শ | আমাদের কর্মের 
দ্বারা সেই বহু মানুঘের স্ুখকেই সত্য করে তুলতে হবে। 

এখন প্রশ্ন উঠবে যে, আত্মস্খ যদি কাম্য হয় ডাহলে আমরা পরোপকার 
করি কেন? বেস্বাম বলেন যে, নৈতিক চাপ বা ?10191 98000191৮এর পাল্লায় 
পড়ে আমর! পরোপকার করতে বাধ্য হই। লোকমতের চাপ, রাষ্ট্সংবিধানের 
নির্দেশ, এবং ধর্মের অনুশাসন-_-এরা সবাই আমাদের স্বার্থত্যাগ করতে বাধ্য 
কৰে ; এগুলিকেই বেস্বাম 11081 92100100 বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 
14200191 8920000 বা প্রাকৃতিক চাপের কথা ও বলেছেন । আমি বদি 
প্রয়োজনীয় আহারের থেকে বেশী ভোজ্যবস্ত গ্রহণ করি তাহলে আমাকে অগ্নি 
মান্দ্য রোগে ভুগতে হয়। অতএব প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ না করে 
আমি আমার উদরপৃতির পরে উত্ত খাদ্য অপরকে দিয়ে থাকি । সমাজে 
বাস করে, সামাজিক সহৃদয় হিসেবে আমি অপরের সুখ-দুঃখের খবরদাঁরি 
করি, প্রয়োজন বোধে কিছু কিছু আত্বত্যাগণ্ড করে থাকি । প্রতিবেশীর 
অস্থুখ করলে ডাক্তার ডেকে দিয়ে আমি আর্ার কর্তব্য করে থাকি ; এটুক গা 
করলে সমাজে নিন্দিত হই। একেই 99০41 981070. বা সামাজিক চাপ 
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বলা হয়েছে । বাষ্ট-্নীতিবোধ আমাকে কিছু কিছু আত্মত্যাগ করতে শেখায় । 
নানা ধরনের ট্যাক্স দিয়ে আমি অপরের অন্য কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করি 
রামের কলম দেখে শ্যামের সেটিকে নিতে যতই লোভ হোক না কেস, সেই 
লোভ তাকে সংবরণ করতেই হয়। না করলে রা-নীতি-বিধানে তার জন্য 
শান্তির ব্যবস্থা আছে। একে আমরা মানের নৈতিক জীবনের উপর বাইীয় 
চাপ বা 01108] 989706101) বলতে পারি । বেগ্বাম এদের 010০8] 9217০- 
007 আখ্যা দিয়েছেন। অতএব প্রাকৃতিক চাপ, সামাজিক চাপ--এইসব 
বিভিন্ন চাপের মধ্যে পড়ে আমাদের নৈতিক বৃত্তিগুলি ক্রমেই শাণিত হয়ে 
ওঠে। অবশ্য এই ধরনের চাপগুলির সঙ্গে আরেকটি খুব শক্তিশালী চাপ 
এসে যৃক্জ হয়েছে ; সেট! হল ধর্মীয় চাপ বা ঢ61181093 597106007 ; বিভিন্ন 
ধর্মশাস্রে স্বর্গের লোভ দেখানে৷ হয়েছে এবং নরকের ভয় দেখানো হয়েছে 
এবং বলা হয়েছে যে, আমরা যদি ভালে কাজ করি, তবেই স্বর্গে যাবো, এবং 
মন্দ কাজ করলে নরকে আমাদের অধোগতি হবে । অতএব আমরা এমন 
কাজ করব, যার ফলে আমরা স্বর্গে যেতে পারি। সেই ধরনের ভালো কাজ 
হল ধর্মীয় চাপের ফলশ্নতি। 

এই প্রসঙ্গে আমরা বেশ্থামের বহজন সুখবাদের সর্মালোচনা। করতে 
পারি। মনশ্তাত্বিক প্রেয়োবাদ আমাদের শিখিয়েছে যে আমরা স্বভাবতই 
সুখের অন্সদ্ধান করি , এই হল মনস্তাত্বিক সুখবাদ। এই তত্বের উপরই 
বেশ্থাম তার নীতিতত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন । এখন প্রশ হবে এই যে, আমরা 
যদি ক্কণিক সুখের পশ্চাদ্ধাবন করি তাহলে কি সুখ খুজে পাব? একথা বদি 
সত্যও হয় যে আমরা সবসময় সুখের আকাঙ্ক্ষা করি (অর্থাৎ মনস্তাত্বিক সুখবাদে 
বিশ্বাপ করি), তবে একথা কি বলা যায় যে, স্নখের আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমাদের 
সব সময় কাজ করা উচিত। সুখের আকাঙ্ক্ষা করা এক কথ! আর সেই সুখের 
আকাজ্ষা থেকে কাজ করা উচিত, একথা বলা হ'ল অন্য তত্ব। একটি হল 
বস্তগত সত্য, অন্যটি হ"ল আদর্শগত সত্য । বেদ্বাম সখ এবং দুঃখের তুলমা- 
মূলক পরিমাণের যে ফরমূলা বা গাণিতিক সত্র দিয়েছেন সেই ফরমূলা মানুষের 
জটিল জীবনে মোটেই কাজ করে না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সখ 
দৃঃখের হিসেব নিকেশ করা এতো সহজ নয়। আমরা নিজের সুখের 
পরিমাণই নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না । অপরের সুখের পরিমাণ নির্ণয় করাতো 
প্রায় অসাধ্য হলে মনে হয়। সুখদূঃখের হিসেব 73900119500 09109155-এর 
কর্ম নয়! নিজের সুখের পরিমাপ করাই দুরূহ কর্ম, অপরের সুখের পরিমাপ 
করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । বেস্থাম এই সব বাধাধিপত্তির কথী জানতেন :' 
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তিনি 81528] 01081 95000019 বা বহিরাগত নৈতিক চাপের কথা 
নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বেস্থামের আদর্শ অনুসারে ষে নৈতিক 
জীবন আমাদের কাছে গ্রাহ্য তার বনিয়াদ রয়েছে লোভ এবং ভয়ের মধ্যে । 
এটা নিশ্চয়ই স্বতোৎসারিত। এই প্রসঙ্ষে আমাদের মনে রাখতে হবে 
যে এই নীতিবোধ বাইরে থেকে চাপানো জিনিস নয়। 

সুখের গুণগত প্রভেদকে অস্বীকার -করে বেস্থাম যুক্তিবিরুদ্ধ কাজ 
করেছেন। আমর। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে সবাই যে একই ধরনের 
আপন্দ পাই, তা নয়। এক কাপ চা খাওয়ার আনন্দ এবং গীতা পাঠ করার 
আনন্দ যে এক নয়, সেই সত্যটুক আমর! বুঝি আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় । 
সখের মধ্যেও উৎকৃষ্ট সুখ বা নিকৃষ্ট সুখ রয়েছে। এই ধ্রুব সত্যটাকে 
স্বীকার করেছিলেন দার্শনিক মিল। মিল বলেছিলেন যে, সুখই শ্রেষ্ঠ আদর্শ 
নয়। আমাদের উচ্চতর মল্য বোধের আলোতে এই স্থুখের উৎকর্ষের বিচার 
হওয়া! উচিত। অবশ্য ত্রিল বে সুখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করেছেন, 
সেই গুণগত প্রভেদের স্বীকৃতি সুখবাদের ভিত্তিভূমি ; একথা সমালোচকেরা 
বলেছেন। উপযোগবারদীদের মধ্যে যার। বহু জন সুখায়, বছজন হিতায় 
তত্বের সমর্থক, তার নিজেদের অজ্ঞাতসারে স্ুখ ছাড়া সুখ বণ্টনের 
নীতিকেও প্রাধান্য দিয়েছেন ।- অর্থাৎ যে কাজ শুধু ন্ুখ বিধান করে না, 
বহজনের স্ুখবিধান করে, সেই কাজ ভালো । অতএব দেখা যাচ্ছে 
'যে, স্থুখের বিধানই কেবল মাত্র কাম্য নয় ; সেই সুখ কতজন মানুঘের উপভোগ্য 
হল, সেট।ও আমাদের দেখতে হবে। অতএব, সখ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত নীতি 
সম্বন্ধেও আমাদের ওয়।কিবহাল হতে হবে ; সেটিরও প্রয়োগ করতে হবে, অর্থাৎ 
কোন কাজকে 'নৈতিক' এই আখ্য। দিতে হলে সেই কাজ যে শুধু অপরের 
স্ুখবিধান করবে তাই-ই নয়, সেই কাজ বাতে বহলোকের সুখ বিধান করতে 
পারে সেটুকুও দেখতে হবে। অতএব, ন্যায়সঙ্গতভাবে 'বহুজন স্ুখায়, 
অর্থাৎ বহুলোকের সুখের ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমরা শুধু স্ুখকেই নীতি 
হিসেবে গ্রহণ করছি না, আমর! সেই সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতা বা 7830০6-কেও 
স্বীকার করে নিচ্ছি। অতএব বল! চলে, অবিষিশ্র স্ুখবাদ কোনক্রমেই 
গ্রহণযোগ্য নৈতিক তত্ব বলে বিবেচিত হতে পারে ন!। 


মিলের উপযোগবাদ (11115 00111215119) 08 1927060. [01019 
88115110 [ন৩৫০1970) 


[দি উপোগাবকে পরত বগল খুব নল হয়েছে। বেস্থাম 
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সুখের গুণগত প্রভেদকে অস্বীকার ক'রে সুখবাদের মধ্যে যে স্থলতাকে এনে 
দিয়েছিলেন মিল তার নিরসন করলেন । 727763 14111 গুণগত প্রভেদকে 
স্বীকার করলেন। মিল সুখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার ক'রে একে গুণী- 
জন গ্রাহ্য করে তুললেন । মিলের আদর্শকে আমর “সুখের সন্ধান”, না বলে 
আনন্দের সন্ধান”, বলতে পারি । মিলের মতে 4100195 80 21585015 বড় 
কথা নয়, 4১11015 80 7870010695-ই হল আমাদের সকল কর্মের লক্ষ্য । 
এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখ! দরকার যে, উপরে যে জেমস মিলের 
কথা৷ বলেছি, সেই জেমস্‌ মিলের পুত্র 501) 96820 7111 উপযোগবাদের 
অন্যতম প্রখ্যাত প্রবক্তা । আমর৷ এই জন ট্রয়ার্ট মিলের উপযোগবাদকে 
বিশ্বেঘণ করে তাকে পাঁচটি মুখ্য সূত্রে নিবদ্ধ করতে পারি 

(ক) মানুঘের পক্ষে স্ুখই একমাত্র কাম্য । 

€খ) মানুঘের কাছে যা আকাক্কিত তা-ই বাঞ্চনীয় ; অর্থাৎ আমরা যা কিছু 
চাই তাকেই আকাঙ্ক্ষা বা বাঞ্চার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করি। 

€গ) প্রত্যেক মানুঘের সুখই যদি তার কাছে মঙ্গলের হয় তবে সবসাধারণের 
সুখই সকলের পক্ষে মঙগলদায়ক হবে। 

(ঘ) মানুঘ আপন সুখ ছাড়া যা কিছু আকাজক্ষা করে ত৷ সে সুখ প্রাপ্তির উপায় 
হিসেবেই করে । অর্থাৎ উপায় যাই হোক না কেন, সরঙক্ষেত্রে সুখই 
উপেয় বা লক্ষ্য । 

(ড) সব সুখের মূল্য সমান নয়। যিনি দটি ভিন্নধর্মী সুখের আস্বাদ 
করেছেন, তাকেই কোন্‌ সুখট শ্রেষ্ঠ সেই বিচারের ভার দিতে হবে। 
আমর প্রথমেই বলে রাখি, মনস্তাত্বিক প্রেয়োবাদের ভিতের উপরেই 

মিলের উপযোগবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । মিল বললেন, “/585915 20৫ 

7ি66001) 0018 17811. 976 006 0121 (1)11755 095118010 89 6049” " 

মানুঘের স্বভাবই হল সুখের অনুসন্ধান করা । কিন্ত একথা কি সত্য ? আমরা 
কি শুধূ স্ুখকেই চাই £ না, সুখ আমাদের ইচ্ছ। পূর্তির অনুঘঙ্গ হিসেবে মনের 
মধ্যে এসে পড়ে ।) ছ্বিতীয়ত:,(বহুক্ষেত্রে আমরা অপরের সুখকেও চাই । এই 
যে অপরের সুখকে চাওয়া, এট। সকলের পক্ষে সত্য না হলেও কারে কারো 
পক্ষে নিশ্চয়ই সত্য ঠএবং সেই সত্যটুকু মনস্তাত্বিক প্রেয়োবাদের ভিত্তিভূমিতে 
ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে । এছাড়া একথাও স্বীকার্য যে, সুখের সন্ধান করলে 

সুখ আলেয়ার মত মিলিয়ে যায়। অতএব স্ুখলাভ নৈতিক কর্মের লক্ষ্য ও 

উদ্দেশ্য হতে পারে না 1) তৃতীয়ত,(যে কাজ আকাঙ্ক্ষিত তাই-ই ভালো, একথা 

যুক্তি গ্রাহ্য নয়। আমর! য1 কিছু আকাঙ্ক্ষা করি তাকেই কি আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য 
9 
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ব৷ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি ? যা দেখি তাকে যদি দর্শনীয় না বল 
যায়, তৰে বা আকাঙ্ক্ষা করি, তাকেই কী কাঙ্ক্ষনীয় বল! চলে ?] 0. 72. 
1%০০:০ তাঁর [90301018750 গ্রন্থে এই ধরনের ভ্রান্তিকে [860৫811500 
[211805 আখ্যা দিয়েছেন | আমরা যা! চাই তাই-ই আমাদের চাওয়া উচিত 
একথা বললে বোধহয় ত্যের অপলাপ কর! হবে । | মহাকবি রবীন্দ্রনাথ 
কবি-কথায় যে সত্যের অবতারণা করলেন, তা মিলের দর্শন মতেরখগ্ডন 
করেছে, আবার মিলের মতের সমর্থনও করেছে । রবীন্নাথ বললেন : 


বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই 
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে ।' 


কবি তাঁর জীবন-দেবতার কাছে আত্মনিবেদন করে বললেন যে, আমার উপর 
তোমার অসম্ভব কৃপা; আমি যা চেয়েছি, তা আমি পাইনি । অর্থাৎ কবি 
বোঝাতে চাইলেন যে, আমি যা চেয়েছি সবক্ষেত্রে তা কাঙ্কনীয় নয়। 
অতএব প্রকারান্তরে কৰি রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক মিলকে সমর্থন করলেন। 
চতুর্ধত:, সাবিক সুখ অর্থাৎ সকলের সুখ আমাদের সকের কাম্য হওয়া 
উচিত। এই মতবাদটি সুষ্ঠ তাকিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমার 
সখ আমীর কাছে কাম্য ; এই সত্যটি সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
তাহলে সমস্ত মানুষের যোগফল এবং সমস্ত মানুষের স্থখের যোগফল, এই দুটি 
নিয়ে কি আমরা বলতে পারি যে, সমস্ত মানুঘের স্ুখই হল, সমস্ত মানুঘের কাম্য | 
যদি এমন কথা বল৷ যায় যে প্রত্যেক মানুঘের স্ুখই তার নিজের কাছে শুভ 
বা কল্যাণকর : অতএব সবমানবের সখ হল সামগ্রিক কল্যাণ বা সর্ব মানবের 
কল্যাণ । এই যুক্তি ্রান্ত যুক্ি। এর মধ্যে এক ধরনের অনুপপত্তি অনুস্যত 
হয়ে গেছে। তাকে তর্কশাস্ত্রে বলা হয়েছে চ৪118০5 ০1 09017051001) ১ 
ম্যাকেঞ্জি মিলের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন :)এতদ্্যতীত দার্শনিক মিল এই 
প্রসঙ্গে একথা তুলে গেছেন যে মানুষের সুখের যেমন যোগফল কর! যায় মা, 
তেমনই ব্যক্তি মানুষগুলিকে এক করে তাদের সমহ্িবদ্ধও করা চলে না। 
প্রত হিত বা কল্যাণ বলে বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নেই। কোন একটা 
কাজ, কোন একটি বিশেঘ মানুঘের পক্ষে হিতকর বা কল্যাণকর হতে পারে। 
সুতরাং সকলের সুখ", এই ধারণাটি বিভ্রান্তিকর | ]ু মিল এই সাবিক সুখের 
ধারণার পরিবর্তন ক'রে মস্ত সমস্যাটির আলোচনাটিকে ভ্রান্ত পথে চালিত 
করেছেন”) মিল এর মধ্যে একটা বড় রকমের ত্রাস্তি ঘটালেগ ; সেটি হল 
বেস্থামের মতই তিনি ধরে নিলেন যে সুখের পরিমাপ করা চলে । [3900015- 
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0০ 991০8199 বা সুখের আঞ্ষিক হিসেব নিভুলভাবে করা যায় ব'লে তিনি 
বিশ্বাস করেছেন। (মিলের মতে যারা সুখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার 
করেছেন, তাদের পক্ষে এই 77500121500 €08100185-এ বিশ্বাস কর! 
অসম্মীচীন। বেস্বাম সুখের পরিমাণগত প্রভেদকে স্বীকার করে £75101781. 
65155150105 বা সুখের গাণিতিক হিসেব রক্ষার একটা চেষ্টা করেছিলেন, 
কিন্তু তিনি তা শেষ পর্স্ত রক্ষ! করতে পারেন নি । মিলের পক্ষে তা করা আরও 
অসম্ভব হবে কারণ, তিনি স্থখের মধ্যে গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করেছেন ।, 
আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, বেস্থাম বলেছেন, প্রকৃতির শাসন, রাষ্ট্রের শাসন, এবং 
ধর্মের অনুশাসন এর মানুঘকে আতুস্থার্থ বিসর্জন দিয়ে আত্মসংযম ও পরোপকারী 
হতে বাধ্য করে| এই বাহ্য নৈতিক চাপের কথা মিলও স্বীকার করেছেন ।(মিল 
বললেন যে মানুঘের মধ্যে একটা স্বাভাবিক মর্ধাদাবোধ থাকার ফলে মানুঘ 
পশুর মত আচরণ করে না ।) তাছাড়া, মিলের মতে মানুঘ মানুঘের প্রতি একটা 
সহঞ্জ মমত্ববোধ অনুভব কবে । এর ফলেই সে আত্বমস্বখের কথ! ভুলে গিয়ে 
বহক্ষেত্রেই পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়। (মিল বললেন যে, কর্তব্যকে অবহেলা 
করলে মানুষ আপনার অন্তরে গ্রানির দংশন অনুভব করে ।) 
এই প্রসঙ্গে দার্শনিক মিল সুখতত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমের কথা 
বললেন ; স্ুখই মানুঘের একমাত্র কাম্য নয়। আমরা বহু সময়ই অপরের 
প্রতি বনবোধ থেকে, কর্তব্য বৌ থেকে পযং আপন যোব থেকে এমন বব 
কাজ করে থাকি যেগুলি ঠিক আমাদের ব্যক্তিগত সুখের আকাঙ্ক্ষা থেকে উত্তৃত 
হয় না। (এই ধরনের কর্তব্য বোধ, আব্বসন্মান-জ্তান, এগুলি সবই মানুষের 
বিচার বৃদ্ধি থেকে উদ্ভুত হয়। সুতরাং সুখই যে আমাদের একমাত্র কর্মের 
প্রেরণা, ত। বললে তুল বলা হবে। যুক্ষির, বৃদ্ধির দাবীতে আমরা অনেক 
সময়ই সুখের আশা না৷ করে অনেক কাজ করে থাকি।) মিল, একথা ব'লে 
স্থূল প্রেয়োবাদে এই ধরনের পরিবর্তন সাধন করলেন। 
(পঞ্চমত, আমর! বব িস্তাধারাকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ কনে 
ওল মিল আ উপ 
রতকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।) তবে (ই ধরনের নিজের সুখ চাওয়াকে যুক্তি- 
বৃদ্ধির ছারা পূরিমাজিত করে আমরী তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বহজনের সুখকে 
কামনা করতে পারি । একে মিল বলেছেন, 177051116506-961770661696, 1 
আমরা সমাজবন্ধ জীব, সমাজেরই অঙ্গ: অন্তএব সমাজের কল্যাণ সাধন 
করলেই আযাদের নির্জেদেরও কল্যাণ সাধন করা হবে। তাই অপরের 
সুখকে প্রাধান্য দিলে নিজের সুখেরও ব্যবস্থা কযা যায়। (লোক-কথায় বলা 
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হয়েছে যে, অনুদারচেত৷ মানুঘের চোখেই আপন এবং পরের ভেদটুকু স্বীকৃত 
হয়েছে ; উদারচরিত ব্যজির পক্ষে সার! পৃথিবীই কুটুম্ব স্বরপ। আমর! 
মিলের মতবাদের আলোচন৷ প্রসঙ্গে ভারতীয় লোককথার “অয়ং নিজ 
পরোবেতি' তত্বটিকে উদ্ধার করে বলতে পারি যে, মিলও অনুরূপ কথ 
বলেছেন। পৃথিবীকে আপুন বলে ভাবতে পারলেই অন্যের সুখে সুখী হওয়া 
যায়। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী যিনি অপরের সুখে সুখী হন : এ কথা বলা 
যেতে পারে যে, আমর যদি সাধারণের স্ুখবিধানের জন্য যত্ববান হই তবে 
আমরা আঁপন আপন সুখবিধানও সহজেই করতে পারব ; অপরের 
সুখবিধানের মাধ্যমে আত্মস্ুখবিধান সহজ হয় । তাই দূরদশী আত্মন্ুখবাদীর। 
এই যুক্তিটীকে গ্রহণ ক'রে নিয়ে সর্বসাধারণের সুখ বিধানের জন্য বত্ববান হয় । 
[416 10099 ০০ 2206 0720 & 10091, 02৮০01176 1)1705616 0 016 
28150010017 85106121 102101017559 001 1)1105617ি 2170 [2 5181)660 
60155 0010৮117990 ৮9 (1015 21270176171, ৮/০14 926 (16170502165 10 
9০৩1. 1196 11810111999 0 011)0175+ ]% সুতরাং আমর সত্যের অপলাপ 
না করেই বলতে পারি যে, পরস্রখবাদ বা £10015600 1750011517) হ'ল 
এক ধরনের কল্পনাবিলাস এবং তথাকথিত উপযোগ হ'ব আত্মস্খবাদের 
এক ধরনের পরিমাজিত বপ)) 


মিলের মতের সমালোচন! 


আমর! মিলের প্রেয়োবাদ সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে দেখেছি ষে, তিনি 
বুখের গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করে প্রেয়োবাদের মধ্যে একট নতুন ধারণার 
সংযোজন করেছেন। মানুঘের সুখের সঙ্গে মনুঘ্যতের প্রাণীর সুখবোধের 
যে একট৷ পার্থক্য আছে সে কথা অনস্বীকার্য । তাছাড়। বিভিন্ন মানুঘের বিভিন্ন 
সময়ের বিভিন্ন ধরনের সুখের অভিজ্ঞতার মধ্যেও গুণগত বেঘম্য থাকে । 
তবে সূক্কা বিচারে দেখা যাবে যে, মিল মানুঘের সুখবোধকে সবৌচ্চ মূল্য দান 
ক'রে মানুঘের বিচারবুদ্ধির উপরেই বেশী আস্থা স্থাপন করেছেন। এই 
প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় দর্শনের মত আপণ্ত বাক্যকে মর্যাদা দিয়েছেন। তার 
মতে “অভিজ্ঞ-বিদঞ্ধ জনের মত: সর্বদাই গ্রাহ্য । অতএব এক্ষেত্রে বলা চলে 
যে, মিল প্রকৃতপক্ষে সুখবাদকে পরিত্যাগ ক'রে আরেক ধরনের নৈতিক মূল্য 
নির্ধারণের মানদণ্ডে আস্থা স্বাপন করেছেন । মিল বলেছেন যে, নিবোধ 
মাঁনুঘ একান্ত একদেশদর্শী হয়ে যখন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সুখের উপর আস্থা 
ক [11115 : 4১0 11100000001) 60 180101০5, পৃঃ ১৭৯ 
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স্বাপন করে তখন তার বিচার কখনই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না । মর্যাদা, যুক্তি 
এবং রুচিবোধের অভাবই তার বিচারকে বিভ্রান্ত করে ।. এই প্রসঙ্গে মিলের 
মত খুবই প্রশংসনীয় হলেও একথ। বলতে হবে যে এই অভিমতের দ্বারা মিল 
আত্মস্থুখবাদের মূল ভিত্তিকে অস্বীকার করেছেন | মানুঘের রুচি, মানুঘের 
বিচার, মর্ধাদাবোধ, এই সবের কাছে মানুঘের সুখের আকাঙ্কষাকে খব করা 
হয়েছে। মিল স্বীকার করলেন, যে সুখ বিচার বৃদ্ধির দরবারে গ্রহণযোগ্য 
সেই স্ুখই যথার্থভাবে গ্রাহ্য । অথচ গুণগত বিচারে যে সুখ উচ্চতর সেই 
সুখকর অবস্থাকে মিল গ্রহণ করেছেন। দার্শনিক [২৪9180911 (র্যাসডাল) 
মিলের এই অসঙ্গতিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকধণ করেছেন। তিনি 
বলেছেন যে, মিলের উপযোগবাদকে স্বীকার করলে প্রকৃতপক্ষে সুখবাদকে 
অস্বীকার করা হয়। দার্শনিক গ্রীণ মিলের মতের অনুপস্থী হয়েছেন। 
জুতর।ং আমরা বলতে পারি যে, মিল প্রকৃতপক্ষে প্রেয়োবাদকে বর্জন করেছেন৷ 
নিলের এই অসঙ্গতিটির দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। যুক্তিবাদী 
দার্শনিক 960, যথার্থই বলেছেন : “সুখের গুণাগুণ বিচার করা সুখবাদীর 
কাজ নয়। এট! তার এক্িয়ার বহিভূত। সুখবাদীরা কেবলমাত্র স্থখের 
পরিমাণ বা তীবতার কথাই বলতে পারে । [43098110 15 ৪0 ৩৯৮ 
17600111560, 01660. ৭116 01019 [15001715010 01166110115 0১০ 08186 
1.6. (156 111061519 01 চ1585015+.]* অতএব মিল স্ুখবাদের প্রাধান্যকে 
খব করে যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন একথা বললে সত্যের অপলাপ 
করা হবে না। 

ঘষ্ঠত, আপ্তবাক্য বা জ্ঞানীজনের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়ে মিল প্রকৃত- 
পক্ষে বিবেকের বাণীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । 

বস্তত আমরা যি সুখবাদকেই গ্রহণ করি ভাহলে পরসুখবাদকে গ্রহণ 
কর! যায় না। যুক্তিবাদী মা্টিন্যু যথার্থই বলেছেন, আত্বসুখবাদ থেকে পর- 
সুখবাদে যাবার কোন পথ নেই। আমরা ষখন সুখের সন্ধান করি তখন 
সবসময়ই আত্মন্ুখেরই সন্ধান কৰি । মনস্তাত্বিক স্ুখবাদের এই তত্বকে গ্রহণ 
করলে পরস্ুখবাদের মূলোচ্ছেদ করা হয়। অতএব মিল এই দুয়ের মধ্যে 
সমনৃয় করতে গিয়ে ভ্রান্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন । 

সপ্তমত, অপরের কল্যাণের ইচ্ছাকে কখনই আত্মস্থখলাতের ইচ্ছার 
সঙ্গে একাস্তিকভাবে যুক্ত করে দেওয়া যায় না। মানুঘের প্রকৃতির মধ্যে 
যেমন আত্মস্খের জন্য বাসনা আছে, তেমনি পরের মঙ্গল সাধনের এঘণাু 
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রয়েছে। আমাদের মধ্যে শুধু আত্মস্ুখ অন্বেষণ প্রবৃত্তি নেই। পরস্ুখ 
সাধনের ইচ্ছাও আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে। ওর প্রর্তিবেশী, পাশাপাশি 
বাস করে। অতএব মিল যখন বললেন যে, আত্বস্ুখের "আকাঙ্ক্ষা থেকেই পর- 
সুখের আকাজফার জন্ম হয় তখন তিনি মনস্তাত্বিক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করলেন । 

অষ্টমত, মিলের আলোচন৷ প্রসঙ্গে একথা বল! চলে যে, আমরা যে 
নৈতিক দায়িত্ব বোধ ব৷ কর্তব্যবোধের দ্বারা সময়ে সময়ে চালিত হয়ে থাকি, 
তার ব্যাখ্যা তার উপযোগবাদে মেলে না । শাস্তির ভয় কখনই আমাদের কর্তব্য 
বোধের মধ্যে যে ওচিত্যবোধ রয়েছে, তার ব্যাখ্যা করতে পারে না। মনে 
মনে মানুষ যে নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা 70181 00118861070 বোধ করে, তার 
ব্যাখ্যা বোধহয় শাস্তির ভীতি বা এই ধরনের কোন তত্বের স্থারা করা সম্ভব 
নয়। কর্তব্যের আহ্বানে আমরা যে কাজ করি তা হল বিবেকের দ্বারা উদ্ব দ্ধ 
হ'য়ে এবং বিবেকের কর্তৃত্বকে স্বীকার ক'রে ; এই মত ব্যক্ত ক'রে মিল 
প্রকৃতপক্ষে যুক্তিবাদকেই গ্রহণ করেছেন ; স্ুখবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। 

নবমত, স্থুখবাদের প্রসঙ্গে 73500185610 08109185 বা সুখের গাণিতিক 
পরিমাপ পদ্ধতির যে কথ! বলা হয়েছে, মিলের মতে ত৷ নির্ভরশীল নয় | কেন 
না, বছজশের হিত সাধন করতে হলে আত্মন্থুখের বদলে অপরের সুখের বিচার 
করতে হয়। আমি আমার সুখের কথাই জানি। অপরের সুখের কথা 
জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি স্থখের গুণগত প্রভেদের কথা স্বীকার 
করে স্ুখবাদ, 11500101500 0810185 ও উপযোগবাদের ভিত্তি মিল একেবারে 
নস্যাৎ করে দিয়েছেন। সমালোচনার উপসংহারে একথা অবশ্যই উল্লেখ- 
যোগ্য যে, বহু ক্রটি সত্বেও মিলের উপযোগবাদ ইংলগ্ের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি 
সংস্কারের আন্দোলনকে বেগবান করেছে। মিলের উপযোগবাদ থেকে 
সামাজিক সুবিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে বহুজনের সখ ও বছুজনের হিতের 
ধারণার উত্তব হয়েছে! অতএব, মিলের সমালোচকেরা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় 
এবং সামাজিক আন্দোলনে মিলের অবদানকে অস্বীকার করতে পারেন না । 
মিলের উপূযোগবাদকে আমরা যদি অবিশিশ্র প্রশংসা বা অবিমিশ্র নিন্দা 
না করে যুক্তি দিয়ে তার বিচার করি তবে বোধহয় ঠিক কাজ করা হবে । 


সিজ্উইকের উপযোগবাদ (9108%1015 10011690817190) 


পিজ্উইক মিলের উপযোগবাদের অন্তনিহিত দূর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন বলেই বললেন যে, আমরা আপন বিচার বৃদ্ধির স্থারা অন্তরের মধ্যে 
বুঝতে পারি যে কোন কাজ ন্যায় এবং কোন কাজ অন্যায়। এই জ্ঞান 
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তাৎক্ষাণিক। এই ভাবে আমাদের অন্তর যখন কোন একটি কর্মপন্থাকে গ্রহণ- 
যোগ্য বলে নির্দেশ করে তখন সেই নিরেশ অত্যন্ত সহজবোধ্য ; এই নির্দেশ 
বহু মানুঘের সুখ সাধন বা হিতসাধনের জন্য। এই ভালোমন্দ সম্বন্ধে 
তাত্ক্ষণিক জ্ঞান, এই জ্ঞানের ধারণাই হল সিজ্উইকের উপযোগবাদের 
বৈশিষ্ট্য । যে কোন কাজের গ্রহণ-যোগ্যত৷ সম্পর্কে যখন আমাদের সন্দেহ 
থাকে তখন আমরা জানি যে সেই কাজ বহুজনের স্ুখসাধন বা হিতসাধন করবে 
কিনা সেই সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে । কাজের ন্যায্যতা এবং 
অন্যায্যত। সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ যখন থাকে তখনই সেই কাজের ছারা 
বছজনণের হিতসাধন হবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ দেখা দেয়। 
অতএব বছুজনের হিতসাধনের বিচারটি সেই কাধ সম্বন্ধে ন্যায় বিচারের নামাস্তর। 
অর্থাৎ সেটি ন্যায় হলে এই ধরনের বহজনের হিত সাধিত হবে। সুতরাং 
সিজ্উইক বললেন যে, মিল যে সচেতন যৃক্তি এবং বিচারের কথা বলেছেন, সেই 
ধরনের সচেতন যুজ্জি ও বিচারের স্থান উপযোগবাদের মধ্যে নেই। তিনি 
মানুঘের নীতিবোধের ক্রমবিকাশের কথ! বলেছেন । আমাদের নীতিবোধের 
ক্রমবিকাশের সঙ্ষে সঙ্গে আমর অপরের স্ুখকে কাম্য বলে গ্রহণ করি । বহু- 
জনের সুখ সাধনের অভিমুখে আমাদের নৈতিক চেতন! প্রধাবিত বলেই 
সিজ্উইক হ্ধ্যর্থহীন ভাঘায় বললেন যে, আপন আপন সুখের অনুসন্ধান 
করাই হল মানুঘের সাধারণ প্রবৃত্তি । অবশ্য সেই প্রবৃত্তির সঙ্গে তার অন্তরে 
দয়া-দাক্ষিণ্য-করুণ। এই সব বৃত্তিও থাকে । আত্মসুখের ধারণা থেকে 
পরস্খের ধারণায় উপণীত হওয়া মাঁনুঘের সহজ অনুভূতির কাজ নয়। 
তাহ'ল তার বিচারবুদ্ধির কাজ। আত্মস্থ এবং পরসৃখের মধ্যে যে ছৈতবাদ 
রয়েছে তাকে সিজ্উইক '৫821197) 01 7%9001081 [58507 আখ্যা দিয়েছেন । 
এই 10991197) বা হ্ৈতবাদের সমর্থন করতে গিয়ে তিনি দৃটি বিচার 
বিবেচনার কথা বলেছেন। একা হল মনস্তাত্বিক বিধান, অন্যটি দার্শনিক 
বিচার। প্রথমটির কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, পরের হিতসাধনের 
ভিতর দিয়েই আমাদের নিজেদের সুখ আমরা পেতে পারি। অপরের সেবা 
করে আমর! যে তৃপ্তি পাই, তা অস্বীকার.করা যায় না। উপকার করলে 
আমর। আনন্দ পাই, আমার্দের সুখ লাভ ঘটে। অবশ্য আমাদের অভিজ্ঞতায় 
এই সত্যট। প্রকট হয়ে ওঠে যে যারা যত সাধু, নৈতিক কাজকর্মে যতবেশী 
বিশ্বাসী, তাদের কপালে দূঃখ বিপদ এসে ততে৷ বেশী করে জোটে। অবশ্য 
কর্মফল ও পুনর্জন্ুবাদে বিশ্বাস করলে, এই জন্মে সাধু হয়ে দুঃখ লাভের 
তত্বাটকে ভাল করে ব্যাখ্যা করা যায়। যার! দুষ্টু হয়েও এই জগতে বিত্ত- 
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সম্পত্তি ও সুখের অধিকারী হয়েছে তারা পরজন্ে নিশ্চয়ই দূঃখ-বস্ত্রণা 
পাবে। সিভ্উইক বললেন যে, মানুঘের অন্তরের প্রেরণাই হল পরসুখবাদের 
ভিত্তি। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আমরা যে পন্থায় সুখের কামনা করি তা 
আত্মস্ুখ কামনা এবং তা পরস্খ কামনা থেকে পৃথক নয়। এই সনস্যা 
সমাধানের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিলি (11116) বললেন : 
সত্যিকারের সমাধান হ'ল আত্মসুখবাদের সম্পূর্ণ বর্জন ; সাধারণ ভাবে আমরা 
যে সব নৈতিক আদশকে স্বীকার করি তারা সকলেই এই আত্মসুখবাদের 
পরিপন্থী । অতএব পরসুখবাদকে যদি কোনভাবে গ্রহণ করতে হয়, তবে তা 
কখনই সিভ্উইক কথিত আত্মস্থখবাদের বূপভেদ হিসেবে নয়। পরসুখ- 
বাদকে অন্য কোন যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে হ'বে। [শা 1581 59150107 
2190০815 6০ ০০ 1116 001019196 16)601101) ০01 6£০915010 13600171510) 25 
%711011) 107001151509116 710 ০০1 00100170017 501756 117101010175 5০ 018 
1 0101111511201517) 11) 5016 (011 017 01161 15 (০ ০০ ৪০০6])1০৫, 11 
[08009 0০ 01 50186 01161 50010. 08৮1 ৪8৮ 01 910£710105 101610156 
06 98015010 1600171510).] % 


* [111৩ প্রণীত 4১0 17000001107 60 60105, পৃঃ ১৭৯ 


অফম অন্যায় 
ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদ (2$০1/010215 75011501) 


ক্রমবিকাশমূখী প্রেয়োবাদের ব্যাখ্যা--হাবার্ট স্পেন্সারের ব্যাখ্যা ও তার মতের 
সমালোচনা_-লেজলি ট্রফেনের ক্রমবিকাশমুখধী প্রেয়োবাদের ব্যাধ্যা ও তার 
পর্ধালোচনা--আলেকজাগডারের ব্যাখ্যা ও তাঁর মতের আলোচনা_প্রেয়ো- 
বাদের মূল্যবিচার | 


অফীম অধ্যায় 


ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদ বা 5৮০18001097 17500121512. 
ক্রমবিকাশমুখী প্রেয়োবাদ (85০10001191 [759001517) বলতে আমর! বুঝি 
17211 917017001) 1,29116 ৯/61618 এবং /৯16%91)0127-এর প্রেয়োবাদকে । 
হাবার্ট স্পেনসার তাঁর সুবিখ্যাত গ্রশ্থ 11০ 79812 01 120০5-এ বিবতনবাদকে 
নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। এই ব্যাপারে তিনিই পথিকৃৎ । ডারউইনের 
ক্রমবিকাশবাদ ইউরোপের ধ্যানধারণায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই 
প্রভাব হাবাট স্পেনসারের নীতিদশনেও আমরা লক্ষ্য করেছি । হাবাট স্পেন- 
সার নৈতিক আদর্শ নির্ধারণের ব্যাপারে এই ক্রমবিকাশ তত্বকে সুষ্ভাবে প্রয়োগ 
করলেন | নৈতিক আদর্শ স্থাবর নয়, জঙ্গম, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল । নৈতিক 
আদশের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবন ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। তাই সেই নিত্যপবিবর্তনশীল জীবনধারার মতই আমাদের নৈতিক 
আদর্শও পরিবর্তন-সাপেক্ষ । মানুঘের পূর্ব পুরুঘের অভিজ্ঞতায় যে কাজ 
ব্যক্তি-জীবন এবং গোর্ঠী-জীবনের অনুকল বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল, প্রাচীন 
সমাজ সেই কাজগুলিকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছিল। যেসব কাজ- 
কর্মের দ্বারা সমাজ জীবনের হানি ঘটেছিল সেই কাজগুলি নিন্দিত হয়েছিল 
প্রাচীন সমাজে । এই সামাজিক শুভ এবং অশ্তভ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে 
নীতিবোধ বা নীতি বিচারের ভিত্তি নির্ধারিত হয়েছিল। যেসব কাজের 
ফল শুভ হয়েছিল, মানুঘ তাদের আচার আচরণে তার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল 
এবং ক্রমে যে কাজগুলিকে ভালে বলে তার! প্রথম গ্রহণ করেছিল সেই কাজ- 
গুলি পুনঃ পূনঃ অভ্যাসের ফলে তাদের সকলের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। 
একসময় যেগুলি আমরা আদর্শ ব্যবহার বলে গণ্য করতাম, নিয়ত চেষ্টা এবং 
আচরণের ফলে সেগুলি বংশপরম্পরায় আমাদের অভ্যাসে পরিণত হল । এই 
অভ্যাসজাত কাজকর্মের জন্য কোন সঙ্জান প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। তাই 
বলা চলে যে এগুলি অচেতন অত্যাসে পরিণত হয়। অর্থাৎ দেখ! যাচ্ছে যে, 
অতীতে আমাদের যে আদর্শ ছিল, কালক্রমে তা আমাদের কর্মে সত্য হয়ে 
উঠল। অবশ্য অতীতের আদর্শকে বর্তমানে যখন আমরা কথায় এবং কাজে 
সত্য করে তুলি তখন আবার বর্তমানের জ্রন্য নতুন নতুন নৈতিক আদর্শের 
স্্টি হয়। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আবার মানুঘের সাধনা 
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চলে । সুতরাং সমাজ জীবনে প্রাচীন আদর্শে রও পরিবর্তন ঘটেছে। হাবাি 
স্পেনসার বললেন যে, মানুঘের নৈতিক চেতনার মধ্যে রহস্যময় বলে কিছু নেই। 
ভগবান অজ্ঞাত এবং দূক্জেয় হলেও মানুঘের নীতিবুদ্ধির সঙ্গে এই দুর্জেয় 
ভগবানের কোন এঁকান্তিক সম্বন্ধ স্বীকার করার প্রয়োজদ নেই । যেকাজ 
আমাদের প্রয়োজন সাধন করে, আমাদের সাংসারিক জীবন ধারণের পক্ষে 
সহায় হয়, সমাজের সকলের পক্ষে সুখকর হয়, এবং আনন্দদায়ক হয়, তা 
হল নৈতিক আচরণ। অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট স্পেনসার নৈতিক আদর্শের 
পরিবর্তনশীলতার ওপর জোর দিলেন। তিনি মানুঘের নীতি, বুদ্ধি এবং 
আদর্শের ক্রমবিকাশকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। নৈতিক 
আদর্শের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কোন রহস্যের আশ্রয় নেম নি । অপ্রমাণিত 
কোন সত্তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে তার দ্বার মানুঘের নীতিবৃদ্ধিকে 
ব্যাখ্যাত করার চেষ্টা করেন নি। তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাঘায় আমাদের 
বললেন, মানুঘের সাধারণ ব্যবহারের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হল আমাদের নৈতিক 
ব্যবহার ; নীতিবোধ মানুঘের অন্যান্য ষোধের' মতই একান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । 
এই নীতিবোধেরও একটা ক্রম পরিণতি আছে। এই ক্রম পরিণতিকে 
তিনি ক্রমবিকাশবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন । নীতিবিদ্যাকে তিনি একটা 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান রূপে গণ্য করেছেন। হারার্ট স্পেন্সার এই ক্রমবিকাশ 
ভিত্তিক স্ুখবাদকে 4৯ 1086512190151705 ০ 7+01815 বলেছেন । হাবাটি 
স্পেনসার, মিল ও বেস্থাযের মত 11100006155 790100 বা আরোহ প্রণালী 
প্রয়োগ ক'রে নৈতিক বিধিগুলিকে নির্দেশ করার চেষ্টা করেন নি। আবার 
দার্শনিক হেগেলও গ্রাণকে অন্সরণ করে তিনি কতকগুলি উদ্দেশ্য বা আদর্শের 
ছারা এই নৈতিক বিধানগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন নি। জীবনের 
ক্রমবিকাশের ধার থেকে তিনি নৈতিক বিধিগুলি চয়ন করতে চেয়েছিলেন 
অবরোহ প্রণালী প্রয়োগ করে । তার তত্বের নাম দেওয়া হল 7৮০11010199 
1700021511 ; তিনি বললেন যে, অবরোহ প্রণালী প্রয়োগ ক'রে জীবনের 
নীতি থেকে আমাদের নীতিগতভাবে নির্ধারণ করতে হবে কোন্‌ কাজ স্বভাবতই 
দ:খদায়ক এবং কোন্‌ কাজ স্বতাবতই স্ুখপ্রদ | সুখের অনেঘণই যদি নৈতিক 
আদর্শ হয় তাহলে যে কাজ স্বভাবতই সুখপ্রদ তার আচরণই হবে নীতিগতভাবে 
আমাদের লক্ষ্য | ব্যবহারিক জীবনে কোন কাজ কতটা দূঃখ দেয় এবং কোন 
কাজ কতট! সুখ দেয় তা হিসেবনিকেশ ক'রে নৈতিক আদর্শের নির্ণয় হবে না | 
এইতাবে জীবনের নীতি থেকে বিভিন্ন ধরনের কাজের সুখদায়ক এবং দুঃখ- 
দায়ক চরিত্রটক নির্ধারণ ক'রে তবেই আমরা আমাদের নৈতিক আদর্শকে 
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নিদিষ্ট করতে পারবে।। হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর 16 10805 ০৫545 গ্রন্থে 
বললেন যে, জীবনের নীতি হল বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে অন্তরের সন্বন্টুকুকে 
সত সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা | [7৩ ০0906100009 801030806 ০ 
10577191 161901905 00 67002179] 16180015” ; কোন কাজেই অবিশিশ্র সুখ 
পাওয়৷ যায় না, আবার কোন কাজই অবিমিশ্র দুঃখের আকর নয়। সুতরাং 
যে কর্মের দ্বার অপেক্ষাকৃত বেশী সুখ পাওয়া যায় সেই কমই শুভ কর্ম। যা 
বেশী মাত্রায় দুঃখ দেয়, তা অশুভ বা অকল্যাণকর। স্পেনসার সুখের 
ও দু£খের মাপকাঠিতে আমাদের ভালোমন্দের আদর্শকে নির্দিষ্ট করে দিলেন । 
তার নৈতিক আদর্শ পরিপূর্ণরূপে প্রেয়োবাদী আদর্শ । তিনি বললেন, প্রাণী 
জগতের ছেদহীন অস্তিত্বের মলে রয়েছে সুখকর কমের প্রতি তার আকধষণ। 
এই সুখ, এই কল্যাণ সম্ভব হবে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। ক্রম-বিকাশের 
অর্থ হল, বাহ্য ও অন্তরের মধ্যে সমনৃয় সাধন 1 এই সমন্বয় সাবশই হল 
কর্ম ক্রমবিকাশবাদের মূল সুত্র । অন্তরের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আচরণের ফলা- 
ফলের যখন সামগ্রস্য সাধিত হয়, তখন আমরা সুখ বোধ করি এবং সেই সুখকর 
কাজই শুভ ও কল্যাণকর বলে গৃহীত হয়। উচ্চতর আদর্শের অর্থ 
হাল, অধিকতর সামপ্রস্য বিধান। জীবন দীধতর হয়, তার বিস্তারও ঘটে 
তখনই যখন আমরা অন্তরের আকাঙ্ক্ষার সাক্ষে বাইরের আচরণের সামঞ্রস্য 
বিধান করতে পারি। এই সামঞ্জস্য বিধানের পথে মানুঘ ব৷ প্রাণীরা তাদের 
চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে । সেই চরম উদ্দেশ্য হল সখ লাভ : ৮75 
01010126 8100 ০1 116ি 13 1)870170699+ | ক্রমবিকাশ মূলক প্রেয়োবাদ 
আমাদের কাছে প্রমাণ করেছে যে, আত্বমন্ুখবাদের আদশ উপযোগবাদের 
আদর্শের চেয়ে হীন। কেননা, যে আচরণ একেবারে স্বাথান্ধ, তা বাহ্য ও 
অন্তরের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না। আবার বিশুদ্ধ পরার্থপরতা ও 
আত্মসুখ বিসর্জনের নীতিও জীবন ধর্মের পরিপন্থী । অর্থাৎ বিশুদ্ধ পরার্থ- 
পরতার দ্বার! মানুঘ ব৷ প্রাণী জগতের কেউই তাদের পূর্ণ ত৷ লাভ করতে পারে 
ন!। আত্বনুখ বা পরসুখবাদের সমন্বয়ের পথে আমাদের পরিপূর্ণ জুখের 
আদর্শ একদিন সত্য হয়ে উঠবে আমাদের জীবনে । ক্রমবিকাশবাদের প্রথম 
পর্বে আমরা দেখি যে মানুঘের নৈতিক জীবনে বাইরের শাসনের প্রয়োজন 
আছে। বাহ্য ও অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব এই স্তরে অনুভূত হয়। 
তাই এই অবস্থায় কর্তব্কে কঠোর এবং শুফষ লে মনে হয়। সমাজের 
উচ্চতম বিকাশের ক্ষেত্রে মানুঘকে তার কর্তব্য পালনে আর বাধ্য করা হবে 
না| কর্তব্য পালনে মানুঘের আপন বোধটা বড় হয়ে ওঠে না : কর্তব্যবোধ 
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ও নৈতিক বাব্যধাধকতাবোধ ক্ষণস্থায়ী ; মানুঘকে নৈতিক ক'রে তোলার 
জন্য চেষ্টা করলে কর্তব্যবোধ ও নৈতিক বাধাবাধকতাবোধ এরা উভয়েই 
ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে । অবশ্য নৈতিক হ'য়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করলে হয়ত তার 
মধ্যে একটা বহিরাগত জোর খাটানোর ব্যাপার থাকে । অবশ্য কালক্রমে এই 
জোর খাটানোটা উহ্য হ'য়ে ওঠে এবং নৈতিক কাজটা! আমাদের অভ্যাসে 
পরিণত হয় । (পৃ) 56736 ০ ৫00 &00 10181 ০0৮11880101) 15 
091791601গ 200. ৮111 ৫11010151) 85 01 25 17)01811586101) 11101769555 
11115 21 ঠা50 11011%0১ ০0010681179 27. 190)6101 0 00961010178, ৪ 1891 
006 515709170 0 ০০০:01017 ৫165 ০00 8170 0116 ৪০ 15 [91000764 
10010002105 00090101191)695 ০01 09178 001190 (০ 1921০117) 16.) 
[7696 90017001- 106 108. ০01 7207105.] অর্থাৎ স্পেনসার বললেন যে 
নৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক জীবন যাপনের জন্য সব 
রকমের বাইরের চাপ ব৷ প্রভাব অনিবাধ হয়ে পড়ে । ব্যক্তি মানুঘের আচরণ 
তখন নিয়মিত হয় দূরাশ্রিত আদর্শ এবং সখ প্রাপ্তির লক্ষ্যের দ্বারা । বৃহত্তর 
সমাজ জীবনে, সমাজের কাজেকর্মে তৎকালীন সমাজ জীবনের উপযোগী 
আদর্শগুলি গৃহীত হয়। স্পেনসারের মতে মানুঘের নৈতিক আচরণে তিনটি 
উদ্দেশ্য আছে :-- 

১। আয়ু বৃদ্ধি বা 77010776860 ০1 [1 

২। জীবনের পরিধির বিস্তার বা [7011535 ০1 [16 এবং 

৩। স্ুখলাভ বা ঠ6510005106 ০1 01685016 
অবশ্য স্পেনসার বললেন, তিনটি উদ্দেশ্য মূলত: একই | এই মূল উদ্দেশ্য 
সাধনে যে আদর্শ যতখানি সফল হয়েছে সেই আদর্শ ততো বড় বলে বিবেচিত 
হয়েছে। 


হারবার্ট স্পেনসারের মতের সমালোচনা 


মানুঘের নীতিবোধকে জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে 
বেঁধে দিয়ে হার্বা্ স্পেনসার একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্বের অবতারণা করেছেন । তিনি 
নীতিবোধকে মানুঘের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। নৈতিক আদর্শেরও 
একটি ক্রম্‌-বিবর্তনের ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে না বুঝে নৈতিক 
আদর্শের বিচার সম্ভব নয়। আমাদের পরিবেশের সঙ্গে ষামগুস্য বিধান 
করাই আমাদের মৌলিক ধর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে । সঙ্গতির দ্বারাই আমরা 
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শির, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে চেয়েছি । 
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আমাদের সমিতি বোধ (রবীন্দ্রনাথের ভাঘায়) জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্ুসঙ্গতিকে 
প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মানুষ মানুঘের সঙ্গে অধিকতর সুসমগ্রস সন্বন্ধ স্থাপন 
করতে চায়। আমাদের নৈতিক আদর্শের লক্ষ্য হল, মানুঘে মানুষে এই 
আুসমগ্জস বা সুসঙ্গত সম্বন্ধ স্বাপন করা । পশু জগতে এই সঙ্গতির যে অর্থ 
মনুঘ্য জগতে সেই অর্থ ভিন্নধমী হয়ে উঠেছে। পশু জগতে এই সঙ্গতি 
স্থাপনের চেষ্টা হল' অবচেতন মনের চেষ্টা । ভিতরকে বাইরের সঙ্গে খাপ- 
খাওয়।বার প্রচেষ্টা করতেই পশুদের সব প্রয়াসের অবসান হয় । একে পশুদের 
জীবন-ধর্ম বল! হয়। অবশ্য বাইরের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার 
ফলেই আমরা নীতিবান হয়ে উঠি না । আমরা আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের 
সঙ্গে যখন আমাদের আচরণের সঙ্গতি রক্ষা করি তখনই আমরা নীতিবান হয়ে 
উঠি। পশ্ড জগতে এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য নেই। আদর্শ ও উদ্দেশ্য নেই 
বলেই সেক্ষেত্রে নীতি প্রয়োগের প্রশ্নটা অবান্তর | মানুঘ সঙ্গতি খুজে পায়, 
তার কারণ সে আদর্শ ও নীতির দ্বারা পরিশীলিত হয়ে জীবনে নীতিকে অনুসরণ 
করে, নীতি জীবনকে অণুসর করে না। তাই 73616 9067061 বখন 
নীতিকে জীবনের উপরে স্থান দিলেন তখন তার সমালোচন৷ প্রসঙ্গে ম্যাকেঞ্জি 
বললেন, 4 11006 71616061017 5901705 0০ 3170৮ (0120 91১০1109215 1501৮ 
17৬01565 &, 10110 01 715569101) [90161010 01 [00101115016 ০911 0০016 
005 10796? ; যদি আমরা সঙ্গতির একট। আদর্শ মনে মনে স্থির না করে নিই 
এবং সেই লক্ষ্যে পৌীছাবার চেষ্টা না করি, তাহলে ৪18501750/ বা সঙ্গতি 
সাধনের কোন অথই হয় না| লক্ষ্যের প্রতি চোখ রেখে অর্থাৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে 
সজাগ হয়ে আমরা আমাদের নৈতিক আচার আচরণ যথাথভাবে করতে পারি । 
এই ঘোড়ার আগে গাড়ী জতে দেওয়ার যে সমালোচনা ম্যাকেন্তি করলেন, তার 
বিরূপ সমালোচন। করেছেন দার্শনিক [41110 ; তিনি বললেন, স্পেনসারের 
মতে (১) আয়ু বৃদ্ধি (৮0101858101) ০1 116) (২) জীবনের এরশুর্ব বৃদ্ধি 
(17052560 %/০2108 ০1 116) (৩) সুখলাভ মানুষের সকল কাজের উদ্দেশ্য 
ও লক্ষ্য । অবশ্য এই তিনটি আদর্শকে আদৌ নৈতিক আদর্শ বলা যায় কিনা 
এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। সুখ বৃদ্ধির সঙ্গে আয়ু বৃদ্ধির কি কোন 
একাস্তিক যোগ আছে? নৈতিক জীবনের সঙ্গে জীবনের এশুর্ষ বিস্তার কি 
সমার্থক? একথা কি সত্য নয় যে, নৈতিক জীবন হল সরল ও অনাড়ম্বর | 
স্পেনসার বললেন যে, তার ক্রমবিবর্তনবাদ অনুযায়ী কাল-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
নৈতিক যুক্তি ও আদর্শ নির্দিষ্ট হয়-। কিন্তু সত্য সত্য কি তাই হয়েছে? এই 
যুগে আমরা কি জঘন্যতম মানবিক অপরাধকে সঙ্ঘটিত হ'তে দেখিনা ? যুদ্ধ, 
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জাতি-বিছবেষ, ও সর্বনাশ! ধর্ম বিরোধ কি এই যুগের শুতবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে 
রাখে নি? এইভাবে কি জীবনের বিস্তার কর যায়? উপসংহারে একথা 
বল! চলে যে, যদিও মানুষ বড় হয়েছে, পশুর স্তর ছেড়ে অনেক উঁচুতে উঠেছে, 
তবুও মানুঘ সুখকে শ্রেষ্ঠ মূল্য বলে স্বীকার করে নি; এ্রশবধ, বীধ, 
ত্যাগ ও মহত্বের জন্য নিশেঘে সুখকে বিসর্জন দিয়েছে । মানুঘ স্ুখকে 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে কখনই গ্রহণ করেনি। তাইতো এদেশে উপনিঘদের 'তেন 
ত্যক্তেন ভুঞ্ীথা', তত্বটির এতো সমাদর । 


লেজলি গ্রিফেনের ক্রমবিকাশবাদী প্রেয়োবাদ (2৬০150929 
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নৈতিক আদর্শের আলোচন৷ প্রসঙ্গে হাবার্ট স্পেনসারের সঙ্গে আমরা 
'লেজলি ট্টিফেন ও আলেকজাগ্ডারের নামও করতে পারি; এরাও নীতির 
ক্ষেত্রে স্পেনসারের মতই দার্শনিক ক্রমবিকাশবাদের ধারণার যথোপযুক্ত ব্যবহার 
করেছেন। আমর! পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখেছি যে, হাবাটি স্পেনসার ক্রম- 
বিকাশ ধারার একটি শেধ পরিণতির কথ স্বীকার করেছেন ; তিনি একটি 
চরম নৈতিক আদর্শের কথাও বলেছেন। এই আদর্শটি শুধু চরমই নয়, পরমওড 
বটে। এই অবস্থায় অন্তরে ও বাহিরে, ব্যক্তি ও সমাজে, কর্তব্য ও আনন্দের 
সমনৃয় ঘটে । আমর! তখন স্বেচ্ছায় সাগ্রহে নৈতিক জীবনকে গ্রহণ করি। 
শ/সনের তাড়নায় কোন নীতি মানার প্রয়োজন হয় না। আমরা যা কিছু 
মানি, তা মানি অন্তরের প্রেরণার তাগিদে ; তার সঙ্গে আনন্দ এসে যুক্ত হয়। 
হাবাচি স্পেনসার এই ধরনের একটি সমনৃয়ী শীস্তিময় নৈতিক জীবন যাপনের 
কল্পন৷ করলেন। লেজলি ট্টিফেন কিন্তু এই ধরনের কোন সমনৃয়ের স্তর 
বা পর্যায়কে স্বীকার করেন নি। হাবাটি স্পেনসার ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য 
বিশ্বাসী । লেজলি ট্টিফেন বিশ্বাস করলেন সমাজের জেবিক (0182010) 
সংগঠনে । এই সমাজ-রূপ সংগঠনে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল | 
নৈতিক জীবনের একক বা 8171 হল সমাজ, ব্যক্তি নয় | সমাজদেহ জীব 
দেহের মতই একটি প্রাণবন্ত সুসংহত সংস্থা, যার মধ্যে ব্যক্তি সমাজদেহের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হিসেবে সুসঙ্গত উপায়ে কাজকর্গ করে । জীবদেহের অক 
প্রত্ঙ্গ যেমন আপন আপন সত্তাকে, প্রয়োজনকে, উদ্েশ্যকে জীবদেহের 
সামগ্রিক সা প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে লীন করে দেয়, তেমনি ধারা ব্যক্তি মানুঘ 
আপন আপন স্বার্থ, প্রয়োজন এবং উদেশ্যকে সমাজের স্বার্থ, প্রয়োজন এবং 
উদ্দেশ্য সাধনে বিনিয়োগ করে । ব্যক্তি মানুঘের কল্যাণ অকল্যাণ সমাজের 
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সমগ্র কল্যাণ-অকল্যাণের উপর নির্ভরশীল। সমাজের মৃত্যু হলে ব্যজি 
মানুঘেরও মৃত্যু ঘটে। সমাজের ক্ষয় বৃদ্ধি হয় সমাজের উপর তার পারিপার্ি- 
কের প্রতিক্রিয়ার ফলে। ব্যক্তি মানুঘকে সমাজ জীবনের সঙ্গে নিয়ত সঙ্গতি 
রেখে চলতে হয়| লেইজলি ট্টিফেন বললেন যে, এই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি 
মানুঘের সম্পর্ক হল, আত্যন্তিক এবং আস্তর সম্পর্ক | জীবদেহের সঙ্গে তার অজ 
প্রত্যঙ্গের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ঠিক তেমনিধারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ব্যক্তি 
মানুষ ও সমাজের মধ্যে। সমাজ হল একধরনের 0188157) অর্থাৎ 
সমাজ হল জীবদেহের মতই একটি জটিল ব্যাপার । নানান ধরনের কাজ- 
কর্মের চাপ জীবদেহের কোষগুলিতে পারিপাশ্রিক চাপে রূপান্তরিত হয়; 
ঠিক এমনি করেই সমাজদেহের পরিবর্তন ঘটে। এই বিবর্তনের পথেই 
সমাজ ধীরে ধীরে উন্নততর সমাজে পরিণত হয়। সমাজের ব্যক্তিমানুঘের 
কমেই উন্নততর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয় এবং তাদের কর্নক্ষমতা 
ক্রমেই বেড়ে যায়। সমাজ বিবর্তনের পথে তারা অধিকতর ক্রিয়াশীল এবং 
কাধিকরী হয়ে ওঠে। বেস্থাম এবং মিলের মত লেইজলি ট্রিফেন কিন্তু বলেননি 
যে নৈতিক জীবনের মুখ্য লক্ষ্য হল, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুঘের সবচেয়ে 
বেশী পরিমাণ সখ সম্পাদন কর ; তিনি হাবা্ট স্পেনসাবের মতও বলেননি যে 
জীবনের প্রসার এবং বিস্তার করাই হল নৈতিক জীবনের লক্ষ্য । পরস্ত তিনি 
বললেন ষে, সামাজিক সংস্থার স্বাস্থ্য এবং "জি (008০160০5) বৃদ্ধি করাই হল 
সামাজিক উদ্বর্তনের লক্ষ্য । তিনি ছ্র্থহীন ভাঘায় বললেন যে, আমাদের 
নৈতিক আদর্শ সখ নয়; তাহ'ল সমাজদেহের স্বাস্থ্য । সমাজের কল্যাণ 
বলতে ট্রিফেনসাহেব বুঝলেন সমাজের স্বাস্থ্যকে। যে কাজ সামাজিক 
স্বাস্থ্যের হানি করে, সেই কাজ মন্দ, যে কাজ সামাজিক স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় 
সেই কাজ তালে। । অবশ্য লেইজলি ট্টিফেন এই সুখের স্থানে স্বাস্থ্যকে এনে 
ফেলে, হাধা্ট স্পেনসার, ব। মিলের থেকে যে খুব দূরে সরে গেছেন, ত৷ 
নয়। কেনন।, স্বাস্থ্য এবং সুখ এরা পরস্পরের থেকে খুব বেলী দূরে নয়; 
এদের পার্থক্যটুকুও খুব বেশী নয়। সামাজিক শক্তির অনুকূল হলো৷ নৈতিক 
বিধি-বিধানগুলি। আমর! যখন বিবেকের কথা শুনি তখন প্রকতপক্ষে 
আমর সমগ্র সামাজিক জীবনের কথাই শুনি অর্থাৎ ব্যক্তি মানুঘেষ বিবেকের 
বাণীর সঙ্গে সামাজিক নির্দেশের বিশেষ পার্থক্য নেই। আমরা আমাদের 
প্রতিবেশীর জন্য যখন দৃঃখ বা সমবেদনা বোধ করি তখন আমি তা করি 
সামাভিক জীব হিসেবেই, যে সামাজিক সংস্থার কথা আমর! পূর্বেই বলেছি, 
যার মধ্যে সমাজের মানুঘের একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধের ধার! যুক্ত হয়ে থাকে সেই 
10 
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সহানুভূতি সামাজিক সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য একাস্তভাবে উপযোগী । 
সামাজিক বিবর্তনের পথে সামাঞ্জিক মানুঘের৷ শুধুমাত্র যে তাদের স্বভাবের 
পরিবর্তন ঘটায় তা৷ নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চবিত্র সংগঠিত হয়। এই 
বিবর্তনের গতিপথ হল “করা”, থেকে “হওয়ার', দিকে । বাইরের প্রয়োজনের 
চেয়েও অন্তরের প্রয়োজনটাই ক্রমেই বড় হয়ে দেখ দেয়। হাবার্ট স্পেনসার 
যে £০5০9180561607105-এর কথা বলেছেন লেইজলি ট্িফেন সেই তত্বে বিশ্বাস 
করলেন না। হাবাটি স্পেনসারের মত তিনি কমে নিদিষ্ট সামাজিক লক্ষ্যের 
কথা বলেন নি। সমাজ যে সেই লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে এই তত্বেরও তিনি 
বিরোধিতা করেছেন । তিনি সমাজকে গ্রহণ করেছেন : এই সমাজের বাস্তব 
রূপ এবং সমাজের স্বাস্থ, শান্তি এবং কর্ম ক্ষমতা যাতে আট থাকে, সেদিকে 
লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ধর্ম (৬109৩) বলতে তিনি বুঝেছেন 
সামাজিক শাস্তি রক্ষার জন্য সামাজিক মানুঘের ক্রিয়াশীলতাকে | হাবার্ট 
স্পেনসার ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবাদী এবং ব্যজি স্বাতন্ত্রবাদী হওয়া সত্বেও তিনি 
£10915)-কে আত্ম-স্বতন্ত্রবাদ বা 12:8০019-এর মতই সহজাত মানুঘের আস্তর 
মত বলে গ্রহণ করেছেন। হার্বাট স্পেনসারের কথা উদ্ধৃত করে দিই, 
6৬০196০] 0500106 ০0৬০1. (08109 9611 07596458010) 165801)65 15 
11016 ৮718610 1001510091 116 15 00 69155 ৮০11 11) 1605101) 20 
01586), কিন্ত লেইজলি ট্টিফেন বললেন যে, ব্যক্তি মানুঘেরা সমাজবদ্ধ হয়েও 
পরম্পরের উপর নির্ভর করে। আমরা যাকে নৈতিক বিধি-বিধান বলি, ত৷ 
সমাজ কল্যাণের অস্ত্র-স্বরপ : 4 10018117016 15 2. 50906107611 0£ 2 001701- 
0100 01 9090181 ৮6106, ট্টিফেনের মণ্ডে নৈতিক ক্রমবিকাশের লক্ষণ 
হল এই যে, সমাজের সহজাত আকাঙক্ষা ও উদ্যমের সঙ্গে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও 
উদ্যমের একাত্মতা ক্রমেই পরিলক্ষিত হবে। বাইরের দিক থেকে বিচার 
করলে দেখ! যাবে যে, নৈতিক আইনগুলি হল সমাজের স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধির 
উপযোগী ব্যবস্থা | ভিতরের বা আন্তরিকতার দিক থেকে বিচার করলে 
দেখা যাবে, ব্যজির মনে সমাজের স্বাস্থ্যের অনুকূল অনুভূতি গঠনে সহজ পথের 
সুষ্টি করাই হল নৈতিক আইনকানুনের কাজ । বিবেক হল ব্যক্তি মানুষের 
অন্তরে সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে আকৃতি রয়েছে, তার প্রকাশ! বিবেক 
ব্যক্তি মানুষকে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী ফেসব প্রাথমিক স্বার্থ আছে 
সেগুলিকে পর্ণ করতে নির্দেশ দেয়। ব্যক্তির অন্তরে সামাজিক মমত্ববোধ 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সমতাবোধ জাগ্রত হয়, তাকেই নৈতিক চেতনা বলা 
হয়েছে৷ সমাজ ও ব্যক্তি এতদৃউডয়ের স্বাস্থ্যের ষতই শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, ততই 
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তার৷ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে । ' এই অবস্থায় গভীরতম 
নৈতিক অনুভূতিগুলি ব্যক্তি ও সমাজের মনে সহজাত ও স্থায়ী হয়ে আছে। 


সমালোচনা | : 
লেইজলি ট্টিফেন অত্যন্ত নিপুণভাবে আমাদের বুঝিয়েছেন যে, ব্যক্তি ও 
সমাজের সম্পর্কট। অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ । সামাজিক মানুঘের সুখ, স্বাস্থ্য 
ও শাস্তি যে সামগ্রিক সমাজ জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি মানুঘের জীবনের পারস্পরিক 
সঙ্গতির উপর নির্ভর করে, এই তত্বটি তিনি প্রচার করলেন ; মানঘের নীতি- 
বোধ এবং নৈতিক আদর্শের ধারণ! যে ব্যক্তিগত ধারণা নয়, একথা ট্টফেন 
সাহেব বললেন | সমাজের সুস্থ বিকাশের উপরেই ব্যক্তি মানুঘের পরিচ্ছন্ন 
নীতিবোধ একান্তভাবে নির্ভরশীল । কিন্ত একথা! বোধহয় বলা দরকার যে, 
লেইজলি ট্টিফেনের জীবদেহের উপমা একটি ভ্রান্ত উপমার উদাহরণ । জীব 
দেহের সঙ্গে জীবের দেহের বিভিন্ন অক্পপ্রত্যঙ্গের সম্বন্ধের যে ধারণা সেই 
ধারণ! কিন্ত ব্যক্তি মানুঘের সঙ্গে সমাজের সন্বন্ধের ধারণার সমার্থক নয়। ব্যক্তি 
মানুঘ সমাজ দেহের অংশ মাত্র নয় ; তার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, অনুভূতি ও উদ্যাম 
আছে এবং তার নৈতিক সমস্যাও সবটাই সমাজগত নয় । তার আত্মমধাদার 
ধারণ।, সন্ত্মবোধের ধারণা, আত্মবিকাশের ধারণা, এগুলি সবসময় সামাজিক 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচাধ নয়। সামাজিক কল্যাণ ও ব্যক্তি মানুঘের কল্যাণ 
সকল ক্ষেত্রেই সমার্থক নয় ; বহক্ষেত্রেই তা ভিন্ন । একথা আমাদের মনে 
রাখ। দরকার যে, সমাজের জন্য ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির জন্যই সমাজ । 
লেইজলি ট্টিফেন বললেন যে, সামাজিক স্বাস্থ্যই হল সুখ এবং এই 
সামাজিক সত্যকে নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ক'রে ট্টফেন সাহেব আমাদের 
চাওয়াকে, আমাদের চিস্তাধারাকে ভিন্নতর পথে পরিচালিত করতে চাইলেন। 
তিনি সামাজিক স্বাস্থ্য ও সুখের সমনৃয় ঘটালেন। তাঁর মতে মত দিয়ে 
সামাজিক স্বাস্্যকে সুখ বলা চললেও সব স্ধই কিন্তু সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অনুকূল নয়। সামাজিক স্বাস্থ্যকে এইভাবে নির্দিষ্ট ক'রে [53115 906%)217 
প্রেয়োবাদকে ত্যাগ করলেন ; এটা প্রেয়োবাদ বিরোধী ধারণা | কিন্ত 
আদর্শের সন্ধান ক'রে চলায় লেইজলি টফেনের সঙ্গে হার্বা্ট স্পেনসারের 
আংশিক মিল দেখা যায়। হার্বার্ট ম্পেনসার বলেছিলেন, অন্তরের ও বাইবের 
জীবনের সামগ্তস্য বিধান করাই হল কল্যাণের উৎস। প্রকৃতপক্ষে লেইজলি 
ট্টফেন ও হাবার্ট স্পেনসার, এ'রা উভয়েই পরিপূর্ণ বিকাশতত্ ৰা ৮৩০০৫০ছ 
1গা0-এর দিকে ইজিত করেছেন। টিফেন-কখিত সামাজিক স্থাস্াই 
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নৈতিক বিকাশের শেঘ কথা নয় । "হাবার্ট স্পেনসারের ুসঙ্গতির ধারণায় 
যামাজিক স্বাস্থ্য শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণ বলে গ্রাহ্য নয়। আর যে পরিপূর্ণ বিকাশ- 
বাদের (৩:০০০14501) দিকে এর ইঙ্গিত করছেন সে সম্বদ্ধেও আমাদের 
অবহিত হতে হবে । 

১. এই প্রসঙ্গে আমার্দের একথা বোধহয় বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে 
'লেইজলি ট্টিফেন সমাজকে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেই 
তুলনা্টি বোধহয় খুব সমীচীন হয়নি। কেননা 'জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি 
কোন স্বাধীন জীবনযাত্রা! নির্ধাহ করতে পারে না। সামাজিক মানুঘেরা কিন্ত 
তা. পারে। মানুঘের মূল্যবোধ আছে ; সমাজের মূল্যবোধ নেই। মূল্য 
সবসময়ই ব্যজি মান্ঘের ; সমাজের মূল্যবোধ বলতে আমরা ব্যক্তিমানুঘের 
মল্য-বোধকেই বৃঝি। সামাজিক জীবনেও আমরা ব্যক্তি মানুঘের' জীবনের 
ছবি দেখি।: প্রকৃতপক্ষে সমাজের কোন অনুভূতি নেই, বেদনাবোধ নেই, 
আনন্দবোধও নেই ; যা ঘটেছে তা৷ পশ্ডর অথবা! মানুঘের জীবনেই ঘটেছে। 
অতএব আমর! পূর্বে যে “সামাজিক জীবদেহের'' উপম৷ ব্যবহার করেছি, সেই 
উপম! ন্যায়সঙ্গত উপম। নয়। তর্কশাস্ত্রবিদেরা বলেছেন যে, 417810989 19 
0 [.:09£10, এই সাবধান বাণী স্মরণ ক'রে যদি আমরা লেইজলি ট্টিফেনের 
তত্বকে বিশ্রেঘণ করি তাহ'লে বোধহয় তার মতের বথার্থ মূল্যায়ন করা হবে। 
আমর! উপরে যে 79106061010151) বা পরিপূর্ণ বিকাশের উচ্চতম আদর্শের কথা 
বলেছি/ সেটাও ব্যজিমান্ঘের পক্ষেই প্রযোজ্য । সমাজের পক্ষে সেই 
ধরনের কোন আদর্শের বূপায়ণ কর! সম্ভব কিনা তা বিতর্কের বিষয় 
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13500910191) 0৫ 4১165210061) 


আলেকজাও্ডার বললেন যে, আমাদের প্রতোকটি কাজের নৈতিক 
মুল্যায়ন করতে হবে নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে। : মানুঘের উদ্দাম প্রবৃত্তি- 
গুলিকে সুসংহত এবং সঙ্গত ক'রে মানুঘ বখন আপনার ইচ্ছা ও-কাজকমের 
মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন ক'রে তাকে সামাজিক প্রয়োজন ও আদর্শের সঙ্গে সুসঙ্গত 
করে তোলে, তখনই তা ঘথার্থ নীতিসন্মত হয়ে ওঠে । আদর্শের সঙ্গে 
সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানুঘের চাওয়!-ও পাওয়ার ভারসাম্য স্থাপন করাই হল 
শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ । : আলেকজাগার বললেন : নৈতিক - আদর্শ হল 
আমাদের যুধ্যয়ান প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে এক ধরনের সাম্য স্থাপন করা ; সমগ্র 
মানসবৃত্তের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা! করে যে সামগ্রিক সমনৃদ্ম সাধন করা যায় 
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তী' হল শুভ বা কল্যাণ : [1115 110181 10৩21 15 211 8010960০৫৫৩ ০ 
০000০, %%1010% 5 02960 81০01 ০001209170176 1710112610189 2120 
85691151795 21) ০0011101100 09৮5612 01510). 0০০012695 19 1100181% 
০৪ 05 20109076170 11) 076 60011101206 %1)010. ]* আলেকজাগ্ার 
জৈব ক্রমবিকাশবাদের মতই প্রাকৃতিক নিবাচন শও যোগ্যতঙে'র 
উদবর্তন' তত্বকে গ্রহণ করেছেন, নৈতিক আদর্শের ক্রমবিকাশের 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে! তার মতে, জীব জগতে এই প্রাকৃতিক পির্বাচনের 
ফলেই দূর্বল প্রাণের খ্বংস ও বিনাশ ঘটে। কিন্ত নীতির ক্ষেত্রে মানুঘের 
বিকাশ ঘটে না। বিনাশ ঘটে দূর্বল আদর্শ বা জীবনধারার। যে আদর্শ 
দর্যল, যে মূল্যবোধ অকিঞ্চিতকর তা অচিরে ধৃংস প্রাপ্ত হয়। এই দূর্বল আশ, 
অকিঞ্চিতকর মল্যবোধ এরা সমাজের কল্যাণের সঙ্গে সুসঙ্গত নয়। নীতির 
ক্ষেত্রে মানুঘের সঙ্গে মানুঘের লড়াই হয় না। সুতরাং সেখানে লড়াই “হয় 
অসম্পূর্ণভাৰ বা 'আদর্শের সঙ্গে, পরিপূর্ণভাব বা আদর্শের লড়াই । যখন যে 
মত যত সুসঙ্গত 'হ"বে পেই মতের জয়ী হবার সম্ভাবনা ততই বেশী । এমনি 
করে অধিকতর বলশালী বা শক্তিশালী মতাদর্শ মান্ঘকে নীতির ক্ষেত্রে বারবার 
জয়ী করেছে ; কারণ সেই আদর্শ সত্য এবং নিষ্ঠাকে আশ্রয় ক'রে থাকে । 
কাজেই যুক্তির দ্বার সে উন্নততর মতবাদকে মানুঘের আছে গ্রহণযোগ্য ক'রে 
তুলতে খুব বেশী সময় লাগে না। চিন্তাশীল মান্ঘ কালক্রমে এই নতুন মত- 
বাদকে গ্রহণ করে। আলেকজাণ্ডারের কথা উদ্ধৃত করে বলি : প্রকৃতির 
রাজত্বে যেষন প্রজননের মাধ্যমে বংশ বা জাতি বিস্তার ঘটে, ভাবের ও নীতির 
জগতে তেমনি শিক্ষা ও বিচার-আলোচনার মাধ্যমে পুরাতন নৈতিক 
ভাব ভাবনাগুলি দূরীভূত হয়ে নতুন নৈতিক ভাব ভাবনা জন্ম নেয়। 
[26155891017 2170 ০৫010901012 1) 9০১ 11000 ৫০90001017 1619০5 
1766 6০ 71009695 ০01 1001085201011 ০1 165 ০0৮/0 9150163 810 ৫০30706- 
6০01) 01 (186 11521 01765, 05 51110) 1 06 10800191 ০110 5150165 
৮০০০০7)০ 11011110811 90:0716 8110 19915150910, ] এই প্রসঙ্গে তিনি 
আরও বললেন যে, নীতির ক্ষেত্রে আমরা ''যে আমাদের বিরোধী 
মতবার্দীদের সঙ্গে আলোচন৷ করি, তাদের আমাদের ' মতীবলম্বী ক'রে 
তুলি, তাহ'ল জৈব বিবর্তনের ক্ষেত্রে ' একাটি বিশেঘ শ্রেণীর ধূংস সাধনের 
সমতুল্য । নীতি হুল বুদ্ধি বিবেচনার ব্যাপার । অতএব বিবেচনার ক্ষেত্রে 
হানন এবং ধংসের কোন প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে বড় জোর মতের 
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পরিবর্তন ঘটতে পারে । আলেকজাগ্ডার ওইতাবেই নীতি-আদশকে ব্যাখ্যা 
ক'রে বললেন যে, প্রতিহ্বন্বী মতের রূপান্তর ঘটানো হল প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
মতই -একাটি ঘটনা । 


আলেকজাগ্ডারের সমালোচন। 


আলেকজাওগারের ক্রমবিকাশভিত্তিক প্রেয়োবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
একথা। বলতে পারি যে, লেইজলি ট্টফেনের মতের সঙ্গে তার মতের খুব একটা 
গুণগত পার্থক্য নাই। সামাজিক সাম্য অবস্থাকে (80511101) নৈতিক 
আদর্শের চুড়ান্ত বলে স্বীকার করার মধ্যে খুব যে একট! যৌক্তিকতা আছে, ত৷ 
আমরা মনে করি না। সমাজের সাম্যাবস্থায় নানান ধরনের সুবিধা বা 
কারেমী স্বার্থ আত্মগোপন ক'রে থাকে, সমাজদেহকে বিঘান্ত ক'রে তোলে । 
অতএব সামাজিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠার অর্থ হল যে, 
সামাজিক ক্রাট-বিচ্যুতিকে চিরকালের মত জিইয়ে রাখা । সেই অবস্থা সকলের 
পক্ষে কখনই কল্যাণকর হয় না। এছাড়। আলেকজাগ্ডার প্রাকৃতিক 
নিবাচনকে যেতাৰে নীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেন তার যৌক্তিকতাও 
আমাদের কাছে পরিক্ষার হয়নি । নৈতিক আদর্শের বিবতনের ধারাকে বর্ণনা 
করার কাজ নীতিশাস্বের নয়। উচ্চতর আদর্শ কেন উচ্চতর বলে গৃহীত 
হয়, এটাকে ব্যাখ্যা করাই হল নীতিশাস্ত্ের যথার্থ কাজ । আলেকজাগ্ডার 
একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন একা নৈতিক মতবাদ 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলেই যে তাকে ভালো বলে গ্রহণ করতে হবে এমন কথ 
জের করে বলা যায় না। তবে ষর্দ কোন নৈতিক মতবাদ গ্রাহ্য হ'য়ে থাকে 
তাহলে বোধহয় একথা বলা চলে যে সেই মতবাদট। ভালো । আলেকজাগার 
আরও বললেন যে নৈতিক আদর্শের উৎকর্ষ, অপকর্ষ, জীবনাদর্শের ৩ভ-অশুভ 
এসবই সামাজিক অবস্থার সংগে সঙ্গতি রক্ষা করার উপর নির্ভর করে। 
যেখানেই সঙ্গতিটুক, থাকে, সেখানেই বিরোধ দূরীভূত হয়। সমাজ ও ব্যক্তি 
স্ুসঙ্গতভাবে পরস্পরের কল্যাণে স্ুসংহতভাবে আত্বনিয়োগ ক'রে পরস্পরের 
কল্যাণ সাধিত করে। এই তাবে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কিন্তু 
আলেকজা গার কখন ব্যাখ্যা করলেন না যে, সমাজের সাম্যাবস্থা গঠন শ্রেষ্ঠ 
নৈভিক আদর্শ রূপে গৃহীত হবে কেন? ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের 
সঙ্গতি, ব্যক্িস্বান্থযের সঙ্গে সমাজের স্বাস্থ্যের সঙ্গতিই বা কাম্য হবে 
কেন? যদি তা কোন মহত্তর উদ্দেশ্যকে লিন্ধ করে তবেই তা কাম্য হতে 
পারে। আলেকজাগার ক্রমবিকাশবাদের যে ধরশের 7১০31%৮৪ ব্যাখ্য 
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করেছেন তার অনুসন্ধান পদ্ধতি হল অতীত অবস্থাগুলির বিশ্রেষণ করে বর্তমান 
অবস্থার নৈতিকতা ঘির্বারণ করা | এই ব্যাখ্যা হল, যাস্ত্রিক ব্যাখ্য৷ 
(1/6০1701715110 86915579010) | নীতির ক্ষেত্রে এবং জীবনের ক্ষেত্রে এই 
ব্যাখ্যা কতটকু গ্রাহ্য সেই সম্বন্ধে সলেহের অবকাশ আছে। নৈতিক 
জীবনকে নৈতিক আদর্শের ভবিঘ্যৎ উদ্দেশ্য দ্বারাই ব্যাখ্যা কর্সতে হয় এবং 
সেই ব্যাখ্যা অন্তীতের প্রাকৃতিক ঘটনার উপর নিভরশীল নয়। ব্যক্তিত্বের 
পর্ণতম বিকাশের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদশ বলে গ্রহণ করলে সেই আদর্শ-লক্ষ্য 
ধরে পথকে সংহতির পথ বলে প্রচার কর! হয়েছে। আলেকজাগ্ডার আরও 
বললেন যে, এই সঙ্গতির লক্ষণ হল সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যক্তিমানুঘের কল্যাণ এবং 
তার পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ। অতএব দেখ! যায় যে, অতীত ঘটনার আলোতে 
(বর্তমানকে অগ্রাহ্য করে) নৈতিক আদর্শের মল্যায়ন কর খুব একটা যুক্তিযৃক্ত 
ব্যাপার নয়। এরা আদর্শকে সুসঙ্গত তত্ব রূপে ব্যাখ্যা করেছেন । 
আলেকজাগারের সমালোচন। প্রসঙ্গে এই সভ্যর্টির উদ্ধার করে 71/9০/6112 
এই কথ! বললেন : নৈতিক জীবনকে যবনিকার অন্তরালের কোন ভা 
ভাবন। দিয়ে ব্যাখ্যা করলে সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। আমাদের সম্মুখে যে 
নৈতিক আদর্শ পাকে তা দিয়েই আমারের নৈতিক জীবনকে ব্যাখ্য। 
করা দরকার । [15 900610000০0 6500187) [176 000791 116 রিতা 
৮1110 ০81017901০০ ০01 12001) 2৬211. ৬/০ 1700051 6)0101917) 10 18070 
৬ ৮210 1155 11 20010 01 03, 0 017৩ 10621 0 0110 (1586 ৮৩ 188৬৩ 
10 ৬1০৬] 


প্রেয়োবাদের মূল্য বিচার (4) 65৪10080100) ০৫ 1750017510.) 
মানুঘের জীবনে অনুভূতির যে একটা৷ বিশেঘ স্থান আছে সেটাকে স্বীকার 
করে প্রেয়োবাদ বা 154017191 যুক্তিমুক্ত কাজই করেছে । তবে মানুঘের 
এই অনুভূতি কেজ্িক জীবনকে আদশ বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। 
আমরা অনুভূতিকে যুক্তির অধীনস্থ বলে ভাবলেও ঠিক ভাবা হবে না। 
অনুভূতি প্রবণতা (90791011115) মানুঘের একটি মৌল বৃত্তি নৈতিক 
জীবনের বস্তব উপাদান বলে আমরা অন্ভূতি প্রধণতাকে গ্রহণ করতে পারি। 
মানুষের গ্রহণ যোগ্য সব নৈতিক আদর্শের মধ্যেই সুখ বা আনন্দের স্বান 
থাকে । প্রেয়েবাদ সুখ লাভকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলেছে । 'একথ! নিশ্চয়ই 
স্বীকার্য যে, মান্ঘের নৈতিক আদশ মানুঘের পক্ষে রুচিকর ও আনন্দদায়ক 
৬৯ পিআর] ০ ছাযও প:২৪0000 0 হল 


152 | নীতিবিদ্য। 
হওয়। চাই। অতএব সুখকে আদর্শ বলে গ্রহণ ক'রে প্রেয়োবাদ ঠিক কাজই 
করেছে। | | 
কিস্ত আমাদের এই অনুভূতি কেজ্জিক জীবনে আমাদের এই সুখের 
আকাঙ্ক্ষা, এটাইতে৷ আমাদের স্বভাবের ব৷ প্রকৃতির সবটুকূ নয় । মানুঘের 
বাক্তিত্বের সবটা যুক্তির মধ্যে অথব৷ সুখের আকাঙ্কাতে বিরাজ করে ন।, প্রভুত্বও 
করেনা। আমরা সুখ চাই বলেই সুখই যে আমাদের আকাজিক্ষত বস্তব হওয়া 
উচিত একথা প্রমাণিত হয় না । স্ুখকে সুখের জন্যই চাওয়ার ঘটন৷ মানুঘের 
জীবনে বিরল। যে যেমন ধরনের মানুষ তার সুখও সেই ধরনেরই হওয়া 
উচিত। যে মানুঘ রুচি সমন্থিত, বিদগ্ধ মনের অধিকারী, তার সুখ, আর 
ষে মানুষ সুরাসক্ত, সঁড়ির দোকানে যার নিত্য গতায়াত, তার সুখ এক নয়। 
অতএব সুখের সঙ্গে উচ্চতর মূল্য বোধের সম্বন্ধ সব সময়ই থাকা চাই। সুখ 
কোন কাজকে নৈতিক বা অনৈতিক বলে ভিন্ন করে না। ভিন্ন করে রাখাটা 
হ'ল মূল্য বোধের কাজ, এটি সুখের সঙ্গে যুক্ত হয়। আমর! দেখেছি যে, ব্যক্তি 
মান্ঘের তৃপ্তি, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুঘের সুখ, সমাজের স্বাস্থ্য প্রমুখ ধারণার ছার৷ 
প্রেয়োবাদীরা তাদের কাজের নৈতিক মূল্যের বিচার করেন। বাইরের ফলা- 
ফল দেখে কাজের নৈতিক গুণাগুণ যখন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তখন একথা 
বলা সমীচীন হবে ন। যে, খই কাজের নৈতিক গুণাগুণকে নিদিষ্ট করে 
দিচ্ছে। কোন কাজ নীতি-সন্্ত কিনা সেটা নির্ভর করে সেই কাজের 
অন্তর্গত গুণের ওপর | যদি ত৷ বাইরের ফলাফলের উপর নিভর করে তৰে 
সেই ফলাফলই কাজের নৈতিক মূল্যের যথার্থ নির্ণায়ক। সুখের উৎকর্ষ 
সুখের পরিমাণ এদের দ্বারা সাধারণ কাজের নৈতিক গুণাগুণ বিচার করা হয়। 
অতএব এক্ষেত্রে সুখই কাজের নৈতিকমূল্যের চুড়াস্ত নির্ণায়ক নয়। “সুখের 
উৎকধ' “সুখের পরিমাণ' এইসব কথা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সুখ 
দিয়ে কাজের নৈতিক মূল্যের বিচার হয় না। তার পরিমাণ দিয়ে, তার 
উৎকর্ষ-অপকর্ধ দিয়ে কাজের নৈতিক মূল্যের বিচার হয়। আবার যদি বলি 
মানুষের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের ব্যজিগত সুখের প্রকৃতিকে নির্ধারণ করতে 
হবে তাহলে বুঝতে হবে যে, মর্ধাদা সুখের চেয়ে উচ্চতর আদর্শ । যদি বলা যায় 
যে, 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়”, আমাদের কাজকর্ম করতে হবে, তাহলে 
বুঝতে হবে যে, 'বহজনের স্থখই নৈতিক মূল্যের চূড়ান্ত নির্ণায়ক । সেক্ষেত্রে 
সুখটাই বড় কথা নয়। যে সুখ বহজনের অর্থাৎ সংখ্যা গরিষ্ঠের কাছে সুখ 
বলে গ্রাহ্য, সেটাই গ্রহণযোগ্য | সুখকে মানুঘের নৈতিক জীবনের উপাদান 
হিসেবে গ্রহণ কর! গেলেও যুক্তি ব৷ বুদ্ধির নিয়গ্রণ ছাড়া যানুঘের নৈতিক 
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জীবনে সুখের কোন প্রভাব নেই। অসুখ হল অনুভূতির কাজ এবং মানুঘের 
এই অনুভূতির জীবনকে সুবিন্যস্ত এবং সুসংহত করে তুলতে হলে প্রয়োজন 
যুক্তি এবং বিচারের । অতএব সেই অনুভূতির ষথাযোগ্য পর্যালোচনার ভার 
যুক্তি-বিচারের হাতে তুলে দিতে হবে। এই যুক্তির অধিনায়কত্ব ছাড়া 
অনুভূতির সৈন্য বাহিনী শৃঙ্খলাহীন বেপরোয়৷ হয়ে উঠবে ; তার হ্থারা মানুষের 
অকল্যাণই সাধিত হবে । এই প্রসঙ্গে আমর! নীতিবাদী 9০0-এর কথা উদ্ধৃত 
করে দিতে পারি : আমাদের জীবনে অনুভূতি এবং যুক্তির টানা পোড়েনের 
ঠাস বৃনানি ; স্ুখবাদীরা জীবনকে বিশ্লেষণ ক'রে তা থেকে অনুভূতির 
স্থতোগুলো৷ টেনে টেনে বার করে এবং তৈরী কাপড়টাকে ছিন্ন বিছিনন করে 
ফেলে ; সে আর কাপড়ের পুরানো নকশাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। 
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প্রেয়োবাদ একদেশদশী । মানুঘের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলেছি £ 
19171 & 18107081 :010191. মানুষ শুধু প্রাণণীই নয়, সে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন 
জীব। যদি মানুঘ শুধু মাত্র প্রাণী হত তবে, হয়ত ইন্ছিয় সুখই তার কাছে 
চরম ও পরম কাম্য রূপে গুহীত হত। কিন্তু মানুঘের বিচার বুদ্ধি তাকে শুধু- 
মাত্র সুখের আকাঙ্ষ। থেকে নিবৃত্ত করেছে। যুক্তি ও বিচারের উচ্চ ভূমিতে 
একমাত্র সুখই কাম্য হতে পারে না। সুখ-দুঃখের আপেক্ষিক বিচারে আমরা 
যুক্তি ও বুদ্ধির প্রয়োগ করে থাকি। সেই ফুক্তি ও বুদ্ধি মানুঘের সম্পর্ণ 
ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনের দাবী মেটানোর ব্যাপারে উচ্চতর আদর্শের সন্ধান দেয় । 
শুধুমাত্র প্রেয়োবাদের দ্বারা সে আদর্শের যথার্থ নির্ধারণ ও বর্ণন সম্ভব নয়। 
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যুক্তিবাদ : কান্টের কৃচ্ছবাদ (88007091190 : 1090695 818011970) 


যুক্তিবাদ-_কাণ্টের কৃচ্ছৰাদ- যৌক্তিক আচরণের ধর্ম ও লক্ষণ-_কার্টিয় নীতি 
দর্শনের গৃহীত শ্বত:সিদ্ধ সত্য- কান্টিয় যুক্তিবাদের সমালোচনা-_সিনিক ও 
ষ্টোয়িকদের নৈতিক আদর্শ ও তার পর্যালোচনা-যুক্তিবাদের ওুণাগ্ণ--ভগবদ্‌ 
গীতার নীতিবাদ ও কান্টিয় নীতিদর্শ ন_গীতায় কর্মযোগের আদর্শ : নিফধাম 
কর্মের ধারণা | 


লঘম অধ্যায় 
যুক্তিবাদ ; কাণ্টের কৃচ্ছ, বা (২5495911905 : 9৫ [২রআা?) 


[ানুঘ সুখ কামনা করে ; সুখই মানুঘের কাম্য । ইন্দ্রিয়ের . পরিতৃপ্তির 
জন্য মানূঘের জীবন সাধনা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়।] মানুঘের এই সুখা” 
নবেঘণ প্রবৃত্তি প্রাণীদের মধ্যেও আছে। প্রাণীরাও এই স্গখের অন্বেষণ করে ; 
ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি খোজে । এই তত্বের পরিবেশন করলেন প্রেয়োবাদীরা | 
প্রেয়োবাদীদের মতে সুখ অনেৃঘেণই হল মানুষের আদরশ । কোন আদশই 
ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে না। কাজে কাজেই মানুঘের বে ধর্ম সেই ধর্মের 
ছাঁচেই তার আদশও গঠিত হবে। অতএব প্রেয়োবাদীরা একথা! বলতে 
চাইলেন যে, স্থখের অন্বেঘণ ক'রে মানুঘ তার আপন ধর্মেরই বিকাশ সাধন করে। 
মানুঘের আদশ হল মনুষ্যত্ব, স্ব-ভাবে পরিপৃণ বিকশিত হওয়া | কিন্ত এখানে 
প্রশ জাগে যে, মানুঘতে শুধুমাত্র ণ প্রবৃত্তির পরিপৃতির ছার! মানুঘ 
তার আদশে উপনীত হতে পারে না। |মানুঘের বৈশিষ্ট্য হল, তার বিচার- 
বৃদ্ধি বা [২2110381151 বিচারবুদ্ধি তার বিভেদক। এই বিশিষ্ট গুণ থাকার 
জন্যই মানুঘ 'মান্ঘ' পদবাচ্য হয়ে উঠেছে । অত্তএব বিচারবুদ্ধি বদি মানুষের 
ধর্ম হয়, তাহলে তার আদশও বিচারবুদ্ধির ্বারাই নিয়ত হবে 1] তার আচার 
পদ্ধতিও এই বিচারবুদ্ধিরই ফলশর্গতি হওয়া উচিত। অতএব মানুঘের পক্ষে 
সেই আচরণই হবে শ্রেষ্ঠ আচরণ, মহত্তম আচরণ, এককথাষ নৈতিক আচরণ, 
যার মধ্যে তার বিচারবৃদ্ধি অনুস্যত হয়েছে । সুতরাং একথা স্বীকার্য যে, যা 
ন্যায়সঙ্গত, তা-ই যুজিসিদ্ধ । যুক্তি-যৌক্তিকতাই নৈতিক মৃল্যায়ণের মানদণ্ড ব! 
মাপকাঠি । অতএব মনুষ্যত্বের স্ব-ভাবে পরিপ্ণ বিকশিত: হওয়ার অথ হল, 
সুখের অন্বেষণ নয়, বিচারবুদ্ধির হারা চালিত হয়ে আপন আপন নৈতিক 
জীবনূকে নিয়দ্্িত করা । 

।মহাদার্শনিক কাণ্ট তাই বললেন্‌ যে, টির ক মূল্য আছে। 
প্রেয়ৌবাদীদের প্রাথিত অথ, স্বাস্থ্য, কূপ, বশ, এসবেরই কোন আত্যন্তিক মূল্য 
নেই। সম্পদের মুল্য তখনই স্বীকৃত হয়, যখন তাদের শুভ উদ্দেশ্যে, শুভ 
ফাজে, নিয়োজিত রুরা হয়। -বাহ্য সম্পদকে আমরা সর্বোচ্চ মূল্য দিই না। 
কেনন৷ বাহ্য সম্পদের মুল্য হল সাপেক্ষ বা 730০:505211 যা সপন তা 
কখনও দৈর্বযক্তিক' নৈতিক মুল্যাক্ননের- ভিত্তি হতে. পারে না নৈতিক 
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বা 70191 [8৮ বহিরাগত কোন বিশেঘ সর্তের উপর নিতরশীল নয়। কাণ্ট 
বললেন যে, বাইরের সবরকমের উদ্দেশ্য হল সর্ত সাপেক্ষ আর তাদের নিজে 
কোন আত্যন্তিক মূল্য নেই। কাণ্টের মতে যা সর্তহীন তাই কেবলমাত্র 
নিজন্ব মূল্যে মুল্যবান | | মান্ঘের অন্তরের শুভ নৈতিক বুদ্ধি ভালো কাজ 
করার অকৃন্ঠিত সংকল্প, এরা হল আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যবান", আত্যন্তিক মর্যাদায় 
মর্যাদা সম্পন্ন । কাণ্ট তার 0010905 ০1 77185001081 [২5850 গ্রন্থে বললেন £ 
“11616 19 19011110617 016 চ/0110 01 5৬61) ০0 ০ 16 (7810 021)1)01 
৮০ ০2115 ৪০০৫ ৬/100110 0091150801010, 2৯:০6 ৪ 9০০9৫ ৮111. [1 
5171759 11106 2 507) 10 15 ০৮/10 11510. 

এই ষে শুভ নীতিবোধের কথী৷ বলা হল, এর প্রকৃতি এবং চারিব্র-ধর্ম: 
সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে পারি। মান্ঘের নীতিবোধ হল বিবেক বা 
মানষের অন্তরে ভগবানের আদেশ। সেই আদশ আমাদের নির্দেশ দেয় 
কর্তব্য পালন করার জন্য । মান ঘের যক্তি-বিচার ও কর্তব্য কর্মের পালন, 
অন্মোদন করে। নীতিবোধের এই আদেশ বিনাহ্ধিধায় পালন করতে 
হবে, মানঘের স্বভাবের এটাই হল দাবী । কোন সুখের প্রলোভনে, কোন স্বর্গ 
সুখের আশ্বাসে অথবা নরকের ভয়ে এই আদেশ পালন করার নির্দেশ দেওয়া 
হয় না। অন্তরের নীতিবোধ বলে যে, এই কাজ তোমার স্বভাবসঙজত, এই 
কাজ যুক্তিসঙ্গত, অতএব এই কাজ কর তোমার কর্তব্য । [এইযে সর্তবিহীন 
কর্তব্য সম্পাদনের আহবান, একেই মহাদাশনিক কাণ্ট (08065011091 [01)19- 
7261০ আখ্যা দিয়েছেন। এইযে নীতিবোধ এবং কর্তব্য বোধ--কাণ্টের এই 
নীতিবোধের ধারণাগুলি কিন্তু অভিজ্ঞতা লব্ধ নয়। অভিজ্ঞতা থেকেই এই 
কর্তব্য পালনের নিদেশ আসে না| মানঘের স্ব-স্বভাবের প্রকাশনই হল এই 
নীতিবোধ : পা) 1015] 19৬ 19 1106010%, এই নৈতিক বিধি স্বত: প্রমাণিত ; 
কাজের ফল দেখে কাজের যোক্তিকতা নির্ণয় করার কথা কাণ্ট বলেন নি। 
কাজের নৈতিক গুণ নির্ভর করে কাজের যুক্তি-যুক্ততার ওপর, কর্তার শুভ-বুদ্ধির 
বিশুদ্ধতার ওপর । এই প্রসঙ্গে কাণ্টের ভাষ্যকার 7৪6০-এর কথা উদ্ধৃত 
করে দিই : 1115 11511055501 %/70120555 ০1 & 1021000187 20002 
০801) 06 111061760 0 15 269176176 0 01525661701 ড/101 
076 100181 125/. 11৮6 70018] 00811 01 27 20010121910 ৫6601711764 
৮915 ০09709670618099 0০ ৮5 08৩ 1901 ০6 1 1000%65. কাণ্টের 
নৈতিক আদশকে এই কারণেই 10051001019) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
অথাৎ যা ভালো, যা নীতিসম্পন্ন, যা নৈতিক, তার শ্রেয় ধর্ম নির্ধারিত হয় কাজের 
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ফলাফল বিচার করে নয়, তার আত্যনস্তিক নৈতিক গুণের বিচারেই তা গ্রাহ্য 
হয়ে ওঠে। মন এই শুভ আদর্শকে সহজেই জানতে পারে সেজন্য 
বাইরের কোন লাভ-লোকসানের, বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। তাই নব্য 
হেগেলীয় দার্শনিক বালি (8150155) কাণ্টের নৈতিক আদর্শকে 00919 প 
0৮5 58০" এই আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। 'অর্থাৎ মানুঘ যখন য্ভি-বুদ্ধির 
দ্বারা চালিত হয়ে আপন আপন কতব্য নিধারণ করে তখন সে তার স্বভাবানুগ 
কর্ম করে। স্বভাববিরদ্ধ কাজ সে করেনা। নীতির শাসন হল, অন্তরের 
শাসন, স্বভাবের শাসন। তাই যার নৈতিক জীবন আপনার যুক্তিবৃদ্ধির দ্বারা 
পরিচালিত, সেই মানুঘই আত্মশাসিত, আত্মনিয়ন্ত্রিত। আত্ম-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ আদর 
হল নীতিবৃদ্ধির সর্তহীন আদেশ পালন করা । কেননা, সেই আদেশ পালন 
করার প্রবণত৷ রয়েছে আমাদের স্বভাবের মধ্যে । কাণ্টের এই প্রসঙ্গে যে 
উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়, তা হল, “198 51816 ৮5০৪8$6 01০0. ০27856” ; থে 
ব্যক্তি স্বাধীন, স্ব-বশ এবং আপনার যুক্তি-বৃদ্ধির বার! চালিত, সে হল নীতিবান। 
এই স্বাধীনতার অর্থ, স্ব-নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল আপনার বিবেকের নির্দেশ পালন 
করা৷ । এই স্বাধীনতার অথ বিশৃঙ্খল আচরণ নয়। মানুঘের ইচ্ছার মধ্যে 
তার স্বেচ্ছাবৃত নিয়ন্ত্রণের বন্ধনে তার নৈতিক স্বাধীনতা । মানুঘের ইচ্ছা শক্তি 
তার নৈতিক ভাব-ভাবনার উৎস। এই ইচ্ছা শক্তির সাধনা করাই কাণ্টের 
মতে ম|নুঘের নৈতিক আচরণের ভিত্তিভূমি। কাণ্ট এই ইচ্ছা-শক্তির সাধন৷ 
করাকে 400180105০1 05 %/111 আখ্যা দিয়েছেন । কাণ্টিয় ইচ্ছার স্ব- 
বশ্যতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 8০ বললেন যে যুকি-বৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষের 
বিশেঘ অধিকার হ'ল যে সে নিজের বিধি-বিধান নিজেই রচনা করে । আপন 
জীবনধারাকে সে যুক্তি দিয়ে সুষ্টি করে, তার আপন যুক্তিবদ্ধ স্বভাবের 
বিধিবদ্ধত। থেকেই এই জীবনধারা উৎসারিত হয়ত এ 15 026 
01510581016 0 2, 18010121 ০61108 0০ ০০ 581 1621951801%0......45 &, 
[8010178] 61776, 1081 061081105 ০1 101705618 2 116 ৮7110 31911 
96 15250119 ০0%/0 0168911019১ চ/170956 910171726 510211 ০০ 00000 11) 
0016 176৬৩161706 100 016 1857 0 1015 1800191 178001৩)* মানুষের 
আছে। কিন্ত এই বিবেকের নির্দেশ, বিবেকের অনুশাসন সব সময় আমাদের 
কাছে গ্রাহ্য হয় না। আমাদের পশু প্রবৃত্তির, আসাদের সুখকর অনুভূতির 
প্রলোভনে আমরা অনেক সময়েই আমাদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হই। 
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আবেগের বশে, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় আমরা যখন আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বিসজন 
'দেই তখন মনের সেই বিহ্‌ল অবস্থায় আমরা যে কাজ করি সেই কাজ স্বাধীন 
নয় ; তখন আমর! শ্ববশে থাকি না। আমরা তখন আবেগের, অনুভুতির দাস 
হয়ে পড়ি ; স্ব-স্বভাব থেকে বিচ্যুত হই । কাণ্ট বললেন, আবেগ বিহ্বল হয়ে 
আমরা যখন কিছু করি তা আমাদের অসুস্থ, অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার ফল- 
শ্তি। কাণ্ট একে '% 702000105108] ০07 ৪10011781 985” আখ্যা 
দিয়েছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এই সবের বশবতী হয়ে কোন কাজ 
করলে সেই কাজ অশুভ এবং অনৈতিক হবে । কেননা এর! সবাই হল অনু- 
ভূতির রকমফের । অতএব ক্রুদ্ধ হয়ে কোন কাজ করলে বা! লোভে পড়ে কোন 
কাজ করলে সেই কাজ মানুষের মনে নৈতিক সমর্থন পাবে না-_এমন কথা 
কাণ্ট বললেন। আমাদের মনে যে সহানুভূতির প্রপ্রবন আছে, আমরা যখন 
দয়াপরবশ হয়ে কাউকে সাহায্য করি তখনও কিন্তু এই ধরনের কাজকে সমর্থন 
করি না। হয়তো গরীবকে দয়া করলে তার ফল ভালো হয়, কিস্ত কাণ্ট 
বলেছেন, তার ফল ভালো হলেও সেই কাজ নীতিসঙ্গত নয়। কেনন! সেই 
কাজের মূলে রয়েছে অনুভূতির প্রাধান্য । আবেগ, ত৷ যেমনই হোক না কোন 
তা যুক্তি বিচারকে আচ্ছন্ন করে । অবেগের দ্বারা চালিত হলে মানুঘ আর 
স্ববশে থাকে না, তার স্বাধীনতা অপহৃত হয়। ভালবাসা, দয়া, মায়া, মমতা 
_-এসবই মানূঘের যৃক্তি, বৃদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। কাণ্ট যুক্তিবাদে এমন গভীর- 
ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, জীবনে অনুভূতির প্রাধান্য আসতে পারে এমন 
কোন কাজ তিনি করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তিনি 
দার পরিগ্রহ করেন নি। ভালোবাসার মধ্যে যুক্তি নেই, তাই বিবাহিত জীবনে 
সত্রীকে ভালোবাসার মধ্যে যে অযৌক্তিকত৷ রয়েছে, দাশনিক কাণ্ট তাকে গ্রহণ 
করতে পারেন নি। তাই তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁর মতে কাজের 
ন্যায়পরায়ণত। মান্ঘের কান দয়।, ময়, সহানুভূতি ব। এই ধরনের অনুভূতির 
উপর নির্ভরশীল নয়। তাই নৈতিক আদরে র মধ্যে হৃদয়াবেগের স্থান নেই । 
ইন্দ্রিয় য। চায় অর্থাৎ ইন্জ্রিয়ের পরিতৃপ্তি নৈতিক জীবনের পরিপস্থী। তাই 
বলা. যেতে প্রারে যে, কাণ্টের নৈতিক আদশ ভোগের নয়, ত৷ হ'ল ত্যাগের । 
আকাঙক্ষার সম্পৃণ দমন করে তবেই মানুঘ নৈতিক মর্যাদায় ভূঘিত হতে পারে। 
কাণ্টের নীতিদর্শনে আকাঙ্ক্ষার কোন স্থান নেই; কাণ্টের নীতির রাজত্বে সখ 
ও আননের প্রবেশ নিষিদ্ধ। . নৈতিক বিধিবিধানের প্রতি অকৃষ্ঠিত আনুগত্য 
কাণ্টের নীতিদর্শ নকে বিশিষ্ট করে তুলেছে । এই ত্যাগের আদর্শকে প্রচার 
করে কাণ্ট আপন নীতি আদশকে .কৃচ্ছতাবাদ বা 7২180911977, এই আখ্যায় 
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ভূঘিভ করার অবকশি দিয়েছেন। কেউ কেউর্তার নীতিদশনকে বিখ্ুদ্ধতাবাদ 
বা 2715 এই আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। অতএব, সংক্ষেপে বল চলে 
বে, কাণ্টের মতে সেই আচরণই ছল ন্যায়সঙ্গত যা. মানুঘের যুক্তিকে অনুসরণ 
করে. এই নৈতিক আচরণের মূলে থাকে বিবেক বক! বিশুদ্ধ নীতি চেতন! ! 
[আমাদের কোম ধরনের আচরণ যুক্তিযুদ্ধ বা বিচারবুদ্ধিসন্্রত হা ৰোঝা- 
বার জম্য কাণ্ট কতকগুলো! লক্ষণ নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। তার ব্যাখ্যার 
স্ব্রগুলি হল : (১) যা যুক্তিসঙ্গত তা সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য । অথাৎ 
যুজিসিহ্ধ বিচারের গ্রহণযোগ্যতা ব্যতিক্রমহীন | আমর) যখন আমাদের 
আুখ দ্‌:খের কথ! বলি, আমাদের ইন্দ্রিয়ান্তৃতির কথ "আলোচনা করি তখন 
আমরা পরস্পরকে বুঝি না। কেননা আমার সুখ এৰং আমার প্রতিবেশী 
সকলের সুখ, আমার দ.:খ এবং আঙার পারিপাশ্রিকের সকলের দূ-খ, এই দৃয়ের 
মধ্যে কোন যোগ নেই। এমনকি আঙাদের সকলের আকাতকাও পরস্পরের 
বিপরীত হ'তে পারে.। আমি যেটা চাই, অনেক সময়ই ভু) তুম করে চাই। 
অতএব আমার চাওয়ার সঙ্গে আমার প্রতিবেশী যান্ঘদের চাওয়ার সবসময়ই 
যে মিল ঘটবে, ত৷ নয়। কিন্তু এই অনুভূতির জগৎ থেকে বাইরে এসে আমর) 
যখন যূক্কি-বিচারের ভূমিতে মিলিত হই, তখন অমাদের মগ্ষ্যে যতৈক্য-প্রতিষ্ঠা 
হতে পায়ে । বা ন্যায়সঙ্গত, ত৷ যদি বৃদ্ধি গ্রাহ্য হয় (এবং কাণ্টের সন নীতি- 
সঙ্গত কাজ হলে। বুদ্ধি গ্রাহ্য) তাছলে নৈতিক আচরণ সবজনগ্রাহ) হবে খৰং 
অন্যায় আচরণ বৃদ্ধিগ্রাহ্য হবে না। অর্থাৎ অন্যায় আচরণ যৃক্তির বিরোধী 
আর যুক্তি যদি মানুমের স্ব-স্বভাব হয়, তাহলে যা অন্যায় 'ত৷ প্রকৃতপক্ষে 
স্ব-বিরোধী বা 9৩1 ০911059106919 ; চুরি করা, নিখ্যে কথ বলা, এই ধরনেন 
কাজ আমরা সকলে করি না। যেকাজ সকলেই করে পেই কাজ অন্যায় নয় : 
“10776 ৫01728 00125185510. 172081006 6১0০6190025" আহি যদি একথা 
তাবি যে, চুরি কর! অপর সকলের ফেলায় দোঘের হলেও, আমাম্ম বেলায় 
তা দোঘের নয় তবে এই ভাবনাটুকু নীতিসম্মত ভাবনা হবে না। অথাৎ 
এই যে ব্যতিক্রস (6:০69002) করার ইচ্ছ। এটাই হন অনৈতিক । কেনন! 
যা সাবজনীন নয় তা কখনই নীতিসদ্ত হতে পারে গ ; ত। স্ববিরোধী এবং 
ত। বুক্তিসিদ্ধও (5617০975155) নয় । ব্যতিক্রম করার স্পৃহ।, ব্যতিক্রম করার 
ভাবনা, নৈতিক ভাবসা দর | দাশনিক কাণ্ট নৈতিক আচরণের সুত্রাট 
এই ভাবেই প্রকাশ করলেন" 4০6 ০215 ০2 ঢা 10950081280 0308 
08150 2 1016 98175 11176 ডা] 00 ০৪০০৫৫৩. ৪. 021৮2591 চাও 
অথাৎ যে আদশে আমি কাজ করব, সেই আদর্গীকে আমি সার্ধানীন নিবি 
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রূপে গ্রহণ করব। একটি উদাহরণ দিলে কাণ্টের বজব্য পরিস্ফুট হ'বে। 
আমরা সকলেই বলে থাকি চুরি করা অন্যায়' । কিন্তু কেন চুরি কর! অন্যায় 
. এই প্রশের বিশ্বেঘষণ করতে গিয়ে কাণ্ট দেখলেন যে চৌর্য ক্রিয়াকে সার্বজনীন 
স্তরে আনতে গেলে স্ব-বিরোধ দেখা দেয় । আমি অপরের সম্পৃতি চুরি করে 
আনার পরে যদি ভাবি যে, এই চুরি কর সম্পতি আবার অপরের চুরি করে 
নেওয়া উচিত এবং সেই অপর লোকও যদি অন্রূপ ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
তাহ'লে চোরের দিক থেকে চুরি করার প্রবৃত্তি নষ্ট হয় এবং চুরির সেই প্রাথমিক 
এবং মৌল সত্য অর্থাৎ সম্পত্তির ব্যজিগত মালিকান৷ সেটাও দ্র হ'য়ে যায়। 
এক কথায় চৌর্য ক্রিয়াকে সার্বজনীন স্তরে প্রয়োগ করা চলে না। এইজন্য 
চুরি করা কাণ্টের মতে অন্যায় । আমার জন) যে বিধিবিধান, সকলের 
জন্যই সেই বিধান। ব্যতিক্রম করার অর্থই হ'ল যে আমরা নীতিকে লঙ্ঘন 
করছি। অতএব তা অযৌক্তিক হয়ে উঠছে। এই. তত্ব্টিই কিন্ত বেশ্থাম 
অন্যভাবে পরিবেশন করেছিলেন । তিনি যখন বলতলন : 42৮59 09 
15 (০ ০০৮ ৪3 0116 270 1709 ০036 29 17016 (1021) ০16. বেস্থামের 
উক্তির অন্তনিহিত অর্থ হল এই যে, তুমি তোমার জন্য কোন বিশেঘ সুবিধার 
দাবী করো না অর্থাৎ তোমার জন্য কোন ব্যতিক্রম করার চেষ্টা করো না। বুদ্ধির 
কাছে ব্যতিক্রম একট দূবোধ্য বাধা স্ববূপ। ব্যতিক্রম করার অর্থই হাল, 
নীতিবিচ্যুত হওয়া । কাণ্ট তার 00005 ০৫ ৮৮9০61081 [২92501. গ্রন্থে 
বললেন, 4০ 1) 5001) 2. ৮189 25 900 ০0014 ৮111 (1881 ০৮67 016 2156 
93001৫- 8০ 81091 016 52106 26170121 0901801010125. 

(২) | হিতীয সূত্র হল, নীতির জগতে প্রত্যেক মানুঘ স্বাধীন এবং স্ববশ এবং 
প্রত্যেকের মূল্যই সমান। উপরে আমরা বেম্বামের যে মত উদ্ধৃত করেছি তার 
অনুরূপ কথাই কান্ট এই শ্বিতীয় স্ব্রটিতে প্রকাশ করলেন। অতএব 
প্রত্যেকটি মানুষকেই তার স্বাধীন ব্যজিত্বের মর্যাদাটক্‌ দিতে হবে। অর্থাৎ 
যারা শরক্তিসম্পশ্ন তারা যেন অপরের ব্যক্তিত্বকে খর্ব না করে। এই ধরনের 
চেষ্টা কাণ্টের মতে অযৌক্িক এবং অনৈতিক । আমি নিজেকে যখন সন্মান 
করি, শ্রদ্ধা করি ঠিক সেই ভাবেই অপরকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করব, এটাই কাণ্ট 
বলতে চেয়েছেন। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অপরকে উপায় (22583) 
হিসেবে ব)বহার করা নীতিবিরুদ্ধ। আমি বখন অপরের ধন হরণ করি তখন 
অপরের সম্পদ আপনার স্বার্থ সিন্ধির উপায় রূপে ব্যবহার করি । আমার পক্ষে 
এই কাজ নীতিবিরুদ্ধ 1. কোন মানুঘই উপায় নয়; উপায় হিসেবে কোন 
ব্যজিকে গণ্য করা চলবে না। প্রত্যেককে দেখতে হবে উপেয় (20) 
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হিসেবে । রামকে, শ্যামের স্বার্থ বা ইচ্ছা প্রণের উপায় হিসেবে গণ্য করলে 
সেই আচরণ, ীতি-বিরোধী হবে, একথা কান্ট বললেন। ' আমাদের 
প্রত্যেকেরই যখন নিজেকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করবার দায়িত্ব আছে, ভখন 
অপরে যাতে সম্যকব্ধপে' বিকশিত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য অনুক্ল পরিবেশ 
স্যট্টি করবার দায়িত্বও আমাদের | অতএব আমি আমার ইচ্ছায় অপরকে গড়ে 
তুলব, এই ভাবনা নীতিবিরদ্ধ : 5০ ৪০৮ ৪3 (০ (591 17010211169, 
91181601701 11) 010110 ০0৮৮1 [619011 0117) (126 ০0? 210 01891, 215/295 
29 20 510 2110. 06৮61 85 & 17068175, অথাৎ পর্বেই আমরা যে 
বলেছি যে, মানুঘকে উপায় হিসেবে নয়, উপেয় হিসেবে গ্রহণ করতে 
হবে, এই কথাটাই কাণ্ট জোরের সঙ্গে বললেন। উদাহরণ প্রসঙ্গে, 
ক্রীতদাস প্রথা ও বেশ্যাবৃত্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। নারীর মর্ধাদা 
না দিয়ে রমনীকে ভোগের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা অনৈতিক ঠিক তেমনি- 
ভাবে মানুঘকে মানুঘের মর্যাদা না দিয়ে অপরের সুখ সুবিধার জন) ব্যবহার 
করা অযৌক্তিক । অতএব ক্রীতদাসপ্রথা অনৈতিক, একথা কাণ্ট বললেন । 
এই সূত্রের সঙ্গে আরেকটি উপসূত্র কাণ্ট নির্দিষ্ট করে দিলেন ; সেটি হল: 
শা 21525 (০0 [0176০ 01961, 2110 09 6০ 00180000 €০ 0৮০ 1210101- 
17955 01 0111615, 175 0111751776 ৪০০০৮ 9৬০1৫৮15  ০11070189127)063, 
85 00 08109001086 ০0111879 1৩16০. এখানে কাণ্ট বলতে 
চাইলেন যে, আমরা আমাদের আত্মসুখের জন্য চেষ্টা করব না; আমরা 
আমাদের পূর্ণতর করে তোলার জন্য চেষ্টা করব এবং এই আত্ম- 
বিকাশের পথে অপরের সুখ সুবিধা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করব। অপরকে 
পর্ণ তর মনুষ্যত্ব দেওয়ার দায়িত্ব জামার নয়। সেই দায়িত্ব তাদের নিজেদের 
দায়িত্ব | 24305952454 
প্রতিষ্ঠিত 1 | 

(৩) বাট কথিত তৃতীয় সুতরও কাণ্টের যৃকতিবাদ থেকে গ্রহণ করা 
হয়েছে ; সেই যুজিবাদকে অনুসরণ করেছে । স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে 
আমরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নই। যা সাধারণত নীতিসঙত তাকে 
স্বীকার করা, তাকে গ্রহণ কর! এবং প্রতিষিত. করাই আমাদের সকলের 
সামাজিক উদ্েশ্য। আপন আপন আত্মবিকাশের পথে আমরা অপরের আত 
বিকাশের সহায় হয়ে 'উঠতে পারি । অপরের আধ বিকাশের জন্য আমাদের 
কোন দায় দায়িত্ব না থাকলেও আমরা আমাদের আপন আঁপন আত্মবিকাশের 
মাধ্যমে অপরের আত্ম বিকাশের সহায়তা করে থাকি কাণ্ট তার 788০881 
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ঢ২০৪৪০া) গ্রন্থে এই সুক্রাটির বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব একথা বলা 
চলে যে, আমি যে আমার আত্ববিকাশ করার জম্য চেষ্টা করছি তখন আমার আত 
বিকাশ আমার নৈতিক আচরণের উদ্দেশ্য | আবার আমি যখন অপরের 
জন্য অনুকল নৈতিক পরিবেশের স্যষ্টি করছি তখন আমি বা আমার নৈতিক 
আচরণ অপরের আত্ম উপলব্ধির উপায় হিসেবে গণ্য হয় । অতএব প্রত্যেক 
মানুষই একই সঙ্গে উপায় (06875), এবং উপেয় (8৫) ; যে সমাজে সকলে 
এইভাবে আপন আপন আত্ববিকাশের জন্য ক্রমে তৎপর হয়ে উঠে, সেই 
সমাজকে : কাণ্ট, 18000) ০ 75005 আখ্যা দিয়েছেন। তৃতীয় 
সূুত্রটির ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে কাণ্ট বললেন : 44০0 ৪3 ৪ 1791৩ 
০ ৪ (07759000675 অর্থাৎ" নিজেকে সবসময়ই উপেয় 
হিসেবে গণ্য করা! উচিত। আমরা যখন নিজেকে অপরের 'আত্মবিকাশের 
উপায় বূপে গ্রহণ করি, তখন একই সময়ে আমরা রাজ। ও প্রজার ভূমিকা গ্রহণ 
কৰি। আমর প্রত্যেকেই নৈতিক বিধির অধীন। আমরা প্রত্যেকেই 
আত্বনিয়ন্ত্রণের দ্বারা চালিত। অর্থাৎ 'স্ববশব” এবং 'পরবশ' এই দৃ'টি আখ্যা 
একই সঙ্গে মানুঘের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। | 

: এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের নৈতিক রর তিনটি মূল ভিত্তির উল্লেখ 
করতে পাৰি । কাণ্ট এদের বলেছেন, “১০5018059 ০0 1018110 । এদের 
প্রথমটি হল আপন ইচ্ছার অর্ীনতা । অর্থাৎ যখনই আমি স্বেচ্ছায় কোন 
কাজ করি তখনই সেই কাজের পূর্ণ নৈতিক দায়িত্ব আমার । এই স্বাধীনতা- 
টুকু না থাকলে সেই কাজের কোন নৈতিক দায়িত্ব আমার থাকে না। এই 
নৈতিক আদর্শকে পরিপূর্ণ পে সত্য করে তুলতে হলে তা এক জীবনে সম্ভব 
হয় না। জন্মান্তরের মাধ্যমে আমরা এই আদর্শকে সত্য করে তুলতে পারি। 
অতএব কান্টের মতে, নৈতিক জীবনের গ্বিতীয় ভিত্তিটী হল, আ্বাত্মার অমরতা : 
“010018119০1 0১৩ 9০৬৫৮ ১ তৃতীয় তত্বাটি হল, ভগবৎ বিশ্বাস। ভগবানের 
অস্তিত্বে আস্থাবান না হলে আমর! ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে, সাধু জীবনের সঙ্গে 
সুখ এবং আনন্দের সন্বদ্ধকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি না । এ ঘটনা আমাদের 
অহোরহ চোখে পড়ে। বিণি সাধু এবং ন্যায়পরার়ণ তিনি দুঃখ পান, এবং 
যারা অনৎ এবং অসাধু তারাই সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে। এই অভিজ্ঞতা 
আবাদের নৈতিক বিশ্বাসের 'মুলে কুঠারাঘাতত করে তাই আমাদের বিশ্বাস 
করতে হয় যে, নৈতিক শৃক্তির চূড়ান্ত জয় হ'বেই। অবশ্য ভগবান যদি থাকেন 
তন্বেই এই নীতিশক্তির চূড়ান্ত জয় হতে পারে। তিনিই একমাত্র পাঁপীর 
শান্তি বিধান ক'রে পুণ্যাত্বাকে শাস্তি দিতে.পারেন। তাই নৈতিক জীবনের 
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তৃতীয় তন্বাটি হাল ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস । এই বিশ্বাসটুকু না থাকলে 
আমরা নৈতিক কর্মের আত্যন্তিক কার্ষকারিতায় বিশ্বাস হারিরে' ফেলি 19 


কাণ্টের যুক্তিবাদের সমালোচন। | রঃ 

মানুঘের চরিত্রের মধ্যে বুজি এবং অনুভূতির যে মনস্তাত্বিক ' দ্বৈভধাদ 
রয়েছে, সেই ছ্বৈতবাদের উপর কাণ্টীয় নীতি-আদশ প্রতিটিত। আমাদের 
ইচ্ছ! ব৷ অনুভূতির সঙ্গে যুক্তির যে বিরোধ আপাত দৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হয়, 
তিনি তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এদের মধ্যে যে ছন্ব এবং বৈঘস্য, কান্ট 
তাকেই বড় করে দেখেছেন। কিস্তু এই যুক্তি এবং অনুভূতির যে আত্যস্তিক 
সম্পর্কটক রয়েছে, সেটাকে তিনি লক্ষ্য করেন নি। মনের মধ্যেই অনুভূতি 
এবং ষৃক্তি এক সঙ্গে থাকে এবং জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে 
ধরনের এঁক্য বা সংহতি লক্ষ্য কর! বায়, মান্ঘের মনের এই অনুভূতি ও যুক্তির 
মধে) সেই একই ধরনের এ্রক্য থাকে । অন্তৃতি মাত্রেই ষে অযৌক্তিক হবে 
এমন কথা জোর করে বলা ৰায় না। অনুভূতি থেকে ইচ্ছার জন্ম হয়, ইচ্ছা 
থেকেই মানুঘের কাজ সুরু হয়। অর্থাৎ অভাব থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে 
কর্মের সূত্রপাত । আমর! কোন কাজই এই ইচ্ছা বা অনুভ,তির প্রেরণ! ছাড়া 
করতে পারি না বা করি না। যদি আমরা নৈতিক জীবন বলতে কর্মের 
জীবনকে বুঝি, অর্থাৎ নীতি বলতে, নৈতিক কর্মকে বুঝি, তাহলে অনুভূতি বা 
আবেগকে বাদ দিয়ে নৈতিক জীবন সম্ভৰ নয়। একথা বোধহয় জোরের 
সঙ্গেই বল ষায়। অতএব আমাদের অনুভূতি আমাদের নৈতিক জীবনের 
সঙ্গে যে ওতপ্রোতভাবে বৃক্ত হয়ে আছে একথাটা কাণ্ট উপেক্ষা করেছেন] 

কাণ্ট কর্তব্যের মহত্তম আবেদনের কথা বলেছেন । কর্তব্য, কর্তব্য 
বলেই আমাদের তা করা উচিত, ফলাকাজ্তক্ষার ওপর | নিভর করে না; 
এই ধরনের কর্তবোর আহ্বানে মানুঘের কর্তব্যের আদর্শকে সবচেয়ে বড় স্থান 
কাণ্ট দিয়েছেন। একথা সত্য বাইরের ফলাফলকে অস্বীকার ক'রে ক্তব্যকে 
কর্তব্যের খাতিরে গ্রহণ করলে আমাদের এই তত্ব স্বীকার করতে হয় য়ে 
যানুঘের কাজকর্মের নৈতিক গুণ হল আত্যন্তিক | অর্থাৎ বিশ্তদ্ধ বিবেক বা স্মচছ 
বিচার-বুদ্ধির হ্বারা অন্প্রাণিত হয়েই মান্‌ঘ কর্তব্য কর্ণ সম্পাদন করে। হয়তো 
সবসময় আমরা আমাদের কর্তব্য কর্ম ক'রে সুখ! আনন্দ পাই না । 'ভগবানও 
বোধহয় মানুঘের কাজের ফলাফল দিয়ে তাদের বিচার করেন না; বিচার 
করেন তার অন্তরের উদ্দেশ্য ব৷ অভিপ্রায়ের আলোকে অর্থাৎ সেই উদ্যেশ্টযের 
স্বজপ ৷ তাই দিয়ে তাকে বিচার করেন। এরই যে বিবেকেন্ বিদ্ন্বতার 
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বিচার আমরা কাণ্টের নীতি দর্শনে পাই, এই বিচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তব 
এবং একদেশদশী | অতএব বল! চলে যে, বিচার বৃদ্ধি, অনুভূতি ও আবেগ 
এর পরস্পর বিরোধী নয় এবং যদি আমরা মানুষের জীবন থেকে 
অনুভূতিকে নির্বাসন দিই ( কাণ্টকে অনুসরণ ক'রে), তাহলে মানুঘের 
বিচার শজিও খ্বংস প্রাপ্ত হবে। একের বিনাশ অন্যের বিন্যাসে পধবসিত 
হবে এবং একথা আম্বাদের' মনে রাখা দরকার যে, আমাদের যুক্তিই আমাদের 
অনুভূতির খ্বংস সাধন বা মূলোচ্ছেদ করে না । আমাদের যুক্তি-বৃদ্ধি, আমাদের 
প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। কান্ট নৈতিক বিচার সম্বন্ধে বলেন বে, এই 
বিধি হল অমোধ, অনতিক্রমণীয় এবং স্বাথগন্ধ-হীন | তখন কিন্ত তিনি বাইরের 
কোন শক্তির নির্দেশের কথ! বলছেন না। এই শক্তি আসে মানুঘের অন্তর 
থেকে । কাণ্ট নিজেও কোন কোন স্থানে বলেছেন যে, নৈতিক বিধি হল 
ভগবানের নিরেশ! কাণ্ট বারবারই বলেছেন যে নৈতিক বিধির 
আদেশ হল ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাবের দাবী। এই নৈতিক বিবির 
ওপর মানুঘের আনুগত) হল আস্তরিক এবং স্বত:স্ফর্ত। অবশ্য নৈতিক 
আদশের ভ্বারা কোন না কোন শুভ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধিত হয়, এই নৈতিক 
সত্যাটকে খণ্ডন করা কঠিন হয়ে পড়ে । যদি আমরা কোন উদ্দেশ্যকে স্বীকার 
না করি, তাহলে নৈতিক বোধ মেনে চলার কোন ব্যাখ্যাই আমরা করতে পারি 
ন।। অবশ্য কাণ্ট বলেছেন যে, আমরা নৈতিক বিধি মেনে চলব, তার 
কারণ, আমাদের নিজেদের চারিত্রিক রৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠার এটাই একমাত্র 
পথ। কাণ্টের কথায় 'বলি : তুমি তোমার আস্তর শক্তির পূর্ণ তম বিকাশ 
সাধনে যত্ববান হও এবং অপরের জুখবিধানের জন্য অন্ুকল পরিবেশের স্্টি 
কর। তুমি অপরের পূর্ণ তম বিকাশ সাধন কখনই করতে পার না ; সে কাজ- 
টুক তারাই নিজে নিজে করবে ।' 

চক বউপলটিি, ন্নিন টনি 
হয়ে থাকে। কান্ট তার নীতি দর্শনে, পেহ, মায়া মমত৷ প্রসূত যেসব 
তথাকথিত সৎ কর্ম, তাদেরও অস্বীকার করেছেন। অবশ্য কাণ্টের মূল 
বক্তব্য হ'ল যে, আবেগ বা অনুভূতি যেন আমাদের আচরণের নিয়ন্তা নল! হয়, 
তবে আচরণের মধ্যে অনুভূতি ব আবেগ থাককে না এমন কথা তিনি বলেন 
ণি। তিনি চেয়েছেন, আমাদের সমস্ত আচরণই যেন যৃজির দ্বার শীলিত হয় । 
তিনি অনুভূতি বা আবেগের নিরম্্রণ করতে গিয়ে, প্রকৃতপক্ষে স্বার্থ বা আত্ম- 
সুখাকাজক্ষার নিয়ন্ত্রণ করেছেন? 'তিনি বলেছেন 'বে, আমর! যেন আত্বমসুখের 
জলা আমাদের যৃক্তিকে বিসর্জন না দিই ; ষদি-তা করি তবে আমরা নীতিন্রষ্ট 
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হব 1) 111৩ এই বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, কাণ্ীয় প্রীসজিক মতের 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একথ৷ বল! যায় যে কোন কাজে আমাদের যদি পক্ষপাতিত্ব বা 
সেই কাজ করার দিকে এক খরনের প্রবণতা থাকে তবে তা৷ নৈতিক মূল্যায়নের 
ব্যাপারে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় | কাজটি আমাদের করতে 
হবে শুধূষাত্রে কর্তব্য বোধের তাগিদে । 16 20058196০০০ :.৪ (০6 
17091)15690012 01. [905 515৬ 6০ 1১010 পা 106 1015961০601 
8096109 0£ 1170111180101] 19 177018119 11101672176 016 00009 02 
চ27 ০0010 1996 19610 17160595217 15 1182 001 20 ৪০101) 00 ০৩ ৪০০, 
006 22516 %/০01৫ 51111 ৫০ 1 202 2, 561296০014৮, ০৮০ হর 0 
11011098001) 0০ ৫0 16 7516 101 79159612% 11) 1715 17010-% 

কোন্টীয় নীতিশাস্বে আকারগত সঙ্গতিকে সবচেয়ে টি রিট 
হয়েছে : তাই পমালোচকেরা একে ০0081" আখ্যায় আখ্যাত করেছেন । 
কাণ্ট চেয়েছিলেন যে, নৈতিক আদর্শ হবে সুসঙ্গত এবং স্ববিরোধ মুক্ত। তার 
আঁদশে মান্ঘের দৈনন্দিন আচরণের বিধি সম্পর্কে কোন রকম নির্দেশ নেই! 
জা্টিল বাস্তব অবস্থার যথাযোগ্য পর্ধযালোচন৷ ব্যতীত মানুঘের আচরণের যে 
ন্যায় অন্যায় বিচার কর! যায় না এই সত্যটুক সম্বন্ধে কাণ্ট তখন সচেতন ছিলেন 
না। তিনি তর্কশাস্তের বিশুদ্ধ নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করতে চেয়েছেন। কিন্তু নৈতিক আদর্শকে যদি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে আমরা গ্রহণ না করতে পারি তবে সেই আদর্শ একান্তই শূন্যগর্ভ হবে। 
এই ন্বলতাটুক, 35০০1, কাণ্ট কথিত তার বিস্তদ্ধ সৎ সংকল্প (0186 015 
৪০০৫ %/11) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। : তিনি বললেন, কাণ্টের সৎ সংকল্প 
অন্তঃসার শূণ্য : 1615 & ৮1] 096 ৮15 1790008. তাঁর মতে কাণ্টের আদর্শ 
হল ভাব জগতের বস্তু, আমাদের বাস্তব জগতের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, 
পরিচয় নেই। কাণ্টের আদর্শ যে বাস্তব জগতের সঙ্গে নয়, এটা যে একান্তই 
ভাব জগতের বস্ত, এই তম্বটি কাণ্টীয় সমালোচক উদ্ধার করলেন। যে 
জীবনের প্রয়োজনে লাগল ন। ভার যে কোন একান্তিক মূল্য নেই, মহাদার্শনিক 
কাণ্ট এই সত্যটক গ্রহণ করতে.পারেন নি। 

'কাণ্টীয় যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের “মনে রাখতে হুবে যে, যা. একটি 
মানুঘের জন্য শত বা কল্যাণ তা সব মানুষের অম্যই শুভ ব। কল্যাণ রূপে 
গৃহীত হবে। নৈতিক বিধির প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নেই, কোন 
পক্ষপাতিত্ব নেই । একটি সদা পরিবর্তনহীন ০০৬৮১০৪০৮০৯ 
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সমপ্যাদি সম্পর্কে শেষ কথা বলতৈ পারে না । জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগের 
প্রয়োজনে আমরা যে সন্ত)কে স্বীকার করে নিই, তার ব্যতিক্রম স্বীকার করাও 
স্ীলীন। যেমন, মিথ্যা কথা বলা অন্যায়, একথা সর্বজন স্বীকার্য। কিন্ত 
খর ব্যতিক্রম হয় না, এমন কথা বললেও পরিপূর্ণ সত্যটুক বলা হল না । 
আমরা জানি যে বছক্ষেত্রেই মিথ্যা বলা নিতান্ত প্রয়োজন। ইংরাজী নীতি- 
শাস্জে বাকে 106 11৩ বলা হয়েছে সেই ধরনের অনৃত ভাষণ, সেই ধরনের 
খিখ্যা কথায় সম্গাজের কল্যাণই সাধিত হয়। আঙাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা 
বলেছেন, সত্য কথা বলবে, প্রিয় বাক্য বলবে কিন্তু অপ্রিয় সত্য কখনও বলবে 
না (সত্য ব্য়াৎ, প্রিয়ং বুয়াৎ, মা জুয়াদ সত্যনবপ্রিয়ম্ব |) অর্থাৎ জীবনের 
প্রয়োজনে আমরা অপ্রিয় সত্যকে সবসময় পরিত্যাগ করব । . 

কাণ্ট ষে বাস্তব নিরপেক্ষ বিশ্তদ্ধ আদর্শের বা আচরণ বিধির নিধারণ 
করতে চৈয়েছিলেন, ভা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে । তাঁর আচরণবিধির মান 
নির্ণয়ের মাপকাঠি হল স্ুসঙ্গতি বা (561 ০0175156210) , কিন্তু এই সুসঙ্গতি 
বা আত্ব-বিরোধিত্তার অভাবই কি আমাদের নৈতিক জীবনের আদর্শ বলে গৃহীত 
হতে পারে? বোধহয় পারে না। যে মানুঘ বিশ্বাস করে যে, অপরকে 
বঞ্চনা কৰা ভালো এবং এই বিশ্বাসের বশবততীঁ হয়ে জীবনভোর অপরকে 
ঠক্কিয়ে বেটাল, তার চিন্তা ও কর্মে এই যে সুসঙ্গতি, এই.স্ুসঙ্গতি কি তাকে 
নৈতিক প্রশংসার যোগ্য করে তুলবে?) 

[কাণ্ট বললেন যে, আমরা এমন কোন ব্যবহার করব না, যে ব্যবহার 
সবাই করলে একটা অসম্ভব অবস্থার ক্যাট হতে পারে । এই ধরণের আচরণও 
অম্যায় আচরণ । অর্থাৎ কোম নৈতিক আচরণের ভাল-মন্দ বিচার করতে 
গেলে, আমাদের দেখতে হবে যে সবাই যখন ওই ধরনের আচরণ করে, তখন 
জীবনের গতি অচল হয়ে পড়েকি না। অবশ্য এই ধধনের যুক্তিতে ভ্রান্তি 
ঘটবার অধকাশ যথেষ্ট রয়েছে |] কেনলা, পবাই যদি জীবনে বক্ষাচর্য পালন 
করে তাহলে মানুঘের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ ইয়ে যাবে! তবে কি 
প্রকখা বলৰ যে, বুক্ষচষ এইভাবে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার স্যাটি করে বলেই 
তা অনৈতিক এবং বক্মচর্য পালদে জামরা মাণুঘকে দিরন্ত করব । অতএব 
ষ্গি আমরা শুধুমত্রি সঙ্গতিকে আমাদের লৈর্তিক আদর্শের নির্ণায়ক বলে মনে 
করি, স্ব-বিয়োধ শৃন্যতাই ঘি আমাদের নৈতিক জীবনের লক্ষ্য শ্রবং আদর্শ হয়, 
তাহলে সেই আদর্খ গ্রাহ্য হবে না, সেই আদশ জীীধনে অন্তিবাচক আদর্শ নয়। 

আমরা [কাণ্টায় নৈতিক দর্শদের জালোচনা প্রলঙ্ে একথী বলতে পারি 
যে, কাণ্টের স্ধু মাও লঙ্গতির আদর্শে কোন গঠনমূলক অস্তিত্ববাদী আচরণের 
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নির্দেশ পাওয়া যায় লা। আমরা যদি আাদের আচরণকে সাধিক আচরণের 
প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করতে পারি তাহলে মিজেই সেই আচনপকে নৈতিক 
আচরণ বলে গ্রহণ করব । আথৎ যে কাজ সবাই করতে পারি, সেই কাত অধশাই 
আমাদের নৈতিক অনুমোদন-সিদ্ধ । কিস্তু কোন একা বিশেঘ অবস্থার ধয্যে 
আমাদের কিধরনের কাজ কব উচিত সে নির্দেশ কাণ্টীয় সঙ্গতির নীতির মধ্যে 
পাওয়া যায় নী) নীতিশাস্্বিদ 715০/৩15৩ কাণ্টায় নীতিদশনের এই দুর্বলতাটুকু 
উল্লেখ করে বললেন : কাণ্ট কথিত স্ববিরোধ যুক্তির তত্ব বহু ক্ষেত্রেই আমাদের 
আচার আচরণের নিরাপদ অসদর্থক নিয়স্তা দপে কাজ করে। অবশ্য এই 
আত্ম-অবিরোধ স্ত্রাটিকে অবলম্বন ক'রে আমরা যদি আমাদের আচরি আচরণের 
জন্য কোন সদখক নিয়ন্ত্রণ-নীতির উত্তাবনের চেষ্টা করি তবে আমাদের সে 
চেষ্টা ফলবততী হবে না। আমাদের কী করবা উচিত নয় এ সম্বন্ধে কাপ্টীয় স্ব 
বিরোধ যুজিতত আমাদের যথাযখ নিরেশ দিলেও, আমাদের কী করা উচিত, 
এ সম্বন্ধে এই স্ত্রটি কোন নির্দেশ দিতে পারে না। কেননা এই স্ববিরোধ 
মুক্তির সব্রাটি হ'ল একাস্তভাবে আকারগত বা 0077181 ; (6 10017101015 
০1 991 00125196610 1810 ৫০৬) ৮৮ 29101 80105 11) 10918 ০9963 
৪ 9906 1758801৮5 £0100 11 ০01000/06...৮/1561), 1০৬০৬৩1, ৮/৩ 0120৩59৬০০0 
6০ 69080 105161৮৩ £01021০5 টিটো) 0৮০ (01712)0012- ৮161 6 05 €০ 
25091211 95 127/88105 ০0 10, 1700 17766157181 ৩ 91805010 20568177 
[010 00115, ০06 ৮1790 6 51108810 ৫০1 ০০05 1০ 21১75510886, 
; 15 [80615 ৪ 011091 111)0191৩.)* অবশ অনেকে কাণ্টকে এই 
অপদর্ক সঙ্গালোচনার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্ট। করেছেন। তাঁদের মতে 
কাণ্টের নীতিশাস্তে গঠনযূলক আচরণ সম্বন্ধে দির্দেশ দেওয়া আছে । এই দলের 
প্রধান হলেন, [২8511৫911 ; অবশ) [২9910911-এর অত্ের বিরোধিজা 
করে 9৩0৮, 8180155, 7১০৬৩, [401011594 প্রমুখ দার্শনিকেরা বলেছেন 
যে, কান্ট এই ব্যাপারে বিশেষ সফল হন নি। 560) বললেন যে, কাণ্টীয় দর্শন 
হল নেতিকবাচক ; আমাদের নৈতিক আদর্শ থেকে যদি আমরা আকাক্ক্ষা 
ও আনন্দকে পরিপূণরূশে বিসর্জন দিই তাহলে জীবনকে অস্বীকার করা হয়। 
আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, বাসনা-কামলাকে যদি জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে 
জীবনাদর্শের সঙ্গে মৃত্যুর আদর্শের -বিশেঘ কোন ভেদ থাকে না। 9৩/১-এর 
কথা উদ্ধৃত কয়ে দিই ;: 9৩6 এই আদর্সের 'ব্যাখ) প্রসঙ্গে বললেন : 
“5 25০০৮০10681 15 11807008115 9196 820 18905078265 10. 28851 
+15190101821৩ :: 4১ 01207081 01 ছাম৩, পৃঃ ১৯২ . এ 
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815895 ৮৩ ০0176০/60 0% (175 13600181960. , [619 070 10681 01 059 
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প্রাণশর্জিতে ভরপুর সাধারণ মানুষ এই ধরনের মৃতকল্প আদর্শকে কখনই স্বীকার 
করে নিতে পারে না। ্‌ 

আমরা জানি, মানুঘের নৈতিক আচার আচরণকে সবমেয়েই কোন না 
কোন নৈতিক আদর্শ বা বিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হাবে। অতএব বল৷ 
যেতে পারে যে, এই অথে সমস্ত নৈতিক আচরণই 90151581 বা! সাবিক হলেও 
তা একটা বিশেষ পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আমদের ন্যায়-অন্যায় 
আচরণের মধ্যেও কিছু পরিমাণে ব/জি নির্ভরতা বা 99৮০০৮10 দেখা যায় | 
নৈতিক আচরণকে আমরা শিল্পীর স্যঈ কর্মের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। 
কান্টের নৈতিক আদর্শ প্রেয়োবাদকে অতিক্রম করেও উচ্চতর আদর্শের দিকে 
অঙ্গলি নিদেশ করে| সেই আদর্শ হল এক সত্তার সুসম্পর্ণ বিকাশে বূপ, 
উচ্চতম আদর্শ 


08০ ও 9691০ আদর্শের আলোচন। £ 


প্রাচীন গ্রীস দেশে যেসব 0১1০ এর কথা আমরা পুস্তকে পড়েছি, তার। 
প্রায় সকলেই চরমপন্ী। এঁরা সৎ জীবন বলতে বুঝেছিলেন সুখে-দখে 
অবিচলিত, যুক্তির দ্বার। চালিত জীবনধারা । যারা সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, 
যারা যশের আকাঙ্ক্ষা করে, তারা এইসব আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হয়। আর 
যে মান্ঘ কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে. না, মে তার প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে কাজ 
করতে পারে। যিনি জ্ঞানী, তিনিই সুখী, তাই তিনি উদাসীন । যিদি 
স্বস্থ তিনিই সুস্থ । অথাৎ জ্ঞান এব+ সুখ, এরা এক অথে সঙ্গার্ক | যিনি 
জ্ঞানী, তিনি যুক্তি আশ্রিত সঙ্গতিপূর্ণ জীবনের অধিকারী । যিনি সুখের 
সন্ধান করেন, তিনি ভ্রান্ত | 960) এই প্রসঙ্গে বললেন : স্ত্রখানুসন্ধান কর৷ 
মূর্খের কাজ ; সুখী মানুষের জীবন হ'ল মৃখ মানুঘের জীবন। জ্ঞানী ব্যক্তি 
সুখের চেয়ে উন্মাদ মানুঘের মত্ততাকে অধিকতর কাম্য বলে যনে করে। 
কেমন সুখের কামনা মান্ষকে ভাগ্যের 'ক্রীতদাসে পরিণত করে ; মানুঘ 
অবস্থার দাস হ-য়ে পড়ে। (7155 116601 90৩99৬ 8 086 11তি ০৫ 0119, 
116 %/155 17221) ৯০010 18101/2 ৮০ 108041827) ০৩ 1159550. (০ 101589015 
[08169 27210 029 9186 ০ 0100186, (110 :967৮211% 00 010017756811069, 
9৮৮ উদাসীন বলতে বুঝেছেন, সেই মানুঘকে বিনি দুঃখে অনুষ্ধিগ্ন মন এবং 
সুখে বিগতন্পৃহ। অবশ্য সিনিকদের -এই সৌন্সন্য ও নিধি-বিধান ব্রত 
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আচরণ সাধারণ মানুষের জন্য নয়। মানব প্রেমের প্রতি অবজ্ঞার উপর প্রতি- 
চিত যে আদরশ তা কখনই সব মানুঘের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে 
পানে 7 -কাল্টীয় নীতিদ্শনের সমগোত্রীয় এই সিনিক এবং ষ্টোযিক নীতি- 
দর্শন সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠে নি! ষ্টোয়িকেরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, বাহ) 
প্রকৃতি এবং আন্তর প্রকৃতি এই দুয়ের পিছনে একটি সাধিক বিধির শাসন বিদ্য- 
মান। নৈতিক জীবন এই সাধিক বিধির আনুগত্য স্বীকার করে| এই প্রসঙ্গে 
কাণ্টীয় মতবাদের সঙ্গে পরবতী যুগের হেগেলীয় মতবাদের সামীপ্য লক্ষ্য 
করা যায়। কাণ্ীয় নীতি দশনের মত ষ্টোয়িক নীতিদর্শনেও বলা হয়েছে 
যে, নিরাসক্ত প্রশাস্তিই জীবনের কাম্য । কিন্তু সাধারণ মানুঘ যে জীবন এবং 
কষে বিশ্বাস করে, সে এই ধরনের ক জোরাছ আদশকে গ্রহণযোগ্য 
বলে বিবেচনা করে ন1। 

কাণন্টের নীতিদ্শ নে আমরা একথা শিখেছি যে অপরকে উপায় (3462175 
রূপে) গণ্য করা চলবেনা | কিন্তু দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, জ্ঞান রাজের 
বিস্তারের জন্য অনেকেই আত্মবিসর্জন দিয়েছে | তাহলে সময় বিশেঘে আমা- 
দের কাউকে কাউকে উপায় হিসেবে বাবহার করা হয়ে থাকে এবং তা করা 
হয়ে থাকে দেশের ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য । অতএব বলা চলে যে, 
সব সময়ই ম।ানঘকে যে উপেয় হিসেবে দেখতে হবে সে কথা সত্য নয় । ক্ষেব্র- 
বিশেঘে আমর। মানুঘকে উপায় এবং উপেয় এই দূই ভাবেই বিচার করি 
অতএব বল! চলে যে কাণ্চীয় নীতি দশনে মানুঘকে যে উপেয় রূপে গণ্য করতে 
বল! হল, সেই নৈতিক নির্দেশটিও সর্বধা গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রসজে 
আরেকটি কথা বলা দরকার যে কাণ্টীয় মতবাদে আবেগ এবং অনুভূতিকে 
নৈতিক জীবন থেকে বর্জন করে দিয়ে মানুঘের জীবনকে একেবারে কঠিন এবং 
নীরস ক'রে তোলে। কর্তব্যের সম্পাদন একটা কত্রিষ ব্যাপারে দীড়িরেবায়। এই 
কর্তাব্যের ধারণ। এবং তা সুষ্ঠুরূপে পালনের দায়িত্টটুকু যেন এসে পড়েছে 
বাইরে থেকে |. পূর্বেই বলেছি যে, কাণ্ট তাঁর নীতি আদর্শের কোন ব্যতিক্রম 
স্বীকার করেন নি। নৈতিক আদশের ব্যতিক্রমকে স্বীকার করলে মানুঘের 
নৈতিক আচরণের পরিপৃণ ব্যাখ্যা মেলে না । কাণ্ট বললেন যে, আমরা যত 
জোরের সঙ্গে আমাদের আকাজক্ষাকে আমাদের প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে পারবো, 
কাজট! ততই ভাল হবে, তার নৈতিক' গুণ ততই বৃদ্ধি পাবে। অতএব বল৷ 
চলে যে,আকাভক্ষার সঙ্গে কর্তব্য বোধের বিরোধট। বস্ত প্রবল আকার ধারণ করবে, 
কাজটার নৈতিক মূল্য ততই বেশী হবে। অবশ্য একথাঁ'কি ক্রমেই সত্য হয়ে উঠছে 
না যে অনুভূতি এবং কর্তব্য বোধের 'মধে) যে বিরোধ চলে সেই বিরোধই হজ 
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মানুঘের নৈতিক জীবনের ভিত্তি। যদি এই বিরোধের অ্গান টে 
তাহলে আমাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তিটাও দ্রাশ্রিত হবে। এটা হল 
মানুঘের স্বভাব বৈরাশের দর্জেয়তা বা 818০7. 1 এই প্রসঙ্গে আমাদের যনে 
রাখতে হবে যে, নীতিবিদ্যা বস্ততঃ যে যুক্তিকে আশ্রয় করে, তা প্রধানত 
[70110081150 বা ব্যজি-কেন্দিক | অতএব কাণ্টের মতে নৈতিক জীবনে 
ভালবাসার কোন স্থান মেই। প্রীতির উপরেই মানুঘে মানুঘে সৌহার্দেযর 
বন্ধনটুক প্রতিভিত হায় । এই প্রীতির অনুভূতিটুকু ছাড়া আমরা অপরের সঙ্গে 
একাত্ব হতে পারি না । অতএব কাণ্টের বিশ্ুদ্ধযুক্তিবাদী নীতিদর্শনে মনুঘ্য 
সমাজে আমরা একে অপরের সঙ্গে প্রীতির বাধনে আবদ্ধ হতে পারি লা। 

কাণ্টীয় নৈতিক বিধি বিধান সব ব্যাখ্যার অতীত (77621108916) ; 
কিন্ত এই নৈতিক বিধানকে কোন একটি মহত্তর উদ্দেশ্য বা লক্ষোর সঙ্গে যুক্ত 
করতে হবে। শ্রই লক্ষ্য বা উদ্দেশ) ছাড়া কাণ্টীয় দশনে নৈতিক নির্দেশ 
মানার কোন অর্থই হয় না। অবশ্য যদি বল! যায় যে, 961779811980101) বা 
আব্ব-উপলন্ধি হল এই নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য, তাহলে কাণ্টিয় নীতি দখনের 
একটা গভীরতর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে । নৈতিক বিধিকে বদি আমরা 
সহজাত রূপে গ্রহণ করি তাহলে তার নির্দেশ পালনীয় । এই প্রসঙ্গে একথা 
মনে রাখা দরকার যে এই নৈতিক বিধান স্ব স্বভাবে দুর্ডেয়বা ব্যাখ্যার অতীত । 
প্রকৃতপক্ষে কাণ্ট আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন, যে কাজ আমাদের মানবিক 
সত্যের সঙ্গে অসঙ্গত, সেই কাজ অন্যায় বা অনাচরণীয় | আপন সত্তার সঙ্গে 
সঙ্গতির কথা বলতে গিয়ে কাঁণ্ট প্রকৃতপক্ষে 1১016000101) বা সম্পূর্ণতা- 
বাদকে প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন । 

কাণ্ট যে ধর্ষ এবং স্খকে এক করে দেখে পসর্বাঙগীন কলমণের 
(0010%96 ৪০০৫) ধারণাটুক গলে তুলেছেদ তা৷ এই অর্থেই সক্কীর্ণ। সানূঘের 
এই সাবিক কল্যাণের মধ্যে তার নৈতিক এবং ধর্মীয় মূল্যের একটা সমন্বয় 
ঘটে। অভএব কাপ্টীয় নীতি দর্শনে যে অনুভূতিকে বিসর্জন দেওয়ার কথা 
বলা হন তা বোধহর নক হর নি। 


বুক্তিবাদের গুণ (৪০35 ও 885০০4 

এই প্রসঙ্গে প্রথষেই বলা দরকার যে, যুক্তিবাদ যখাথই বলেছে যে, 
মানুষের জীবলের নিযস্তা হল বুক্কি ধা বুদ্ধি। কিন্তু অনুভূতির জীবনকে বাদ 
দিয়ে শুধুমাত্র যুক্তিকে আশ্রয় করেন্ছে বলেই কাষ্টীয় বীতি দর্শন ভ্রান্ত পথে 
চাঁলিত হয়েছে 1 চ২595০07 বা যুদ্তি নৈতিক জীবনের কাঠামোটাকে নিদিষ্ট 
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করে দেয়, অনুভূতিকে নিদিষ্ট পথে চালিত ক'রে সে নৈতিক আদশের সন্ত) 
রূপায়ন ঘটায়। দ্বিতীয়ত:, যুক্তিবাদ যানুঘের কর্তব্য ও নৈতিক বাধ্য- 
বাধকতার ওপর জোর দেয়, নৈতিক আদর্শের রূপটুক যুক্তিবাদ সঠিকভাষে 
িদিষ্ট করে দেয়। ভৃতীয়ত:, বুদ্ধি বৃত্তির প্রাধ্যান্য মানুঘ ছিসেবে মানুঘের 
মর্ধাদ৷ বৃদ্ধির সহায়ক | যৃক্তিবাদ বলে যে, অনুভূতির জীবনকে তার যুক্ধি 
বৃদ্ধি শাসিত জীবনের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে হবে!  চতুখত:, একথা আমাদের 
মনে রাখতে হবে যে আন্ব-উপলন্ধির জন্য আব্ম-বিলোপ এরং আত্ম বিসর্জনের 
দরকার | : জীবনে বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজন। বৈরাগ্য ছাড়া, সত্যন ছাড়া 
মানুঘের নৈতিক জীবন মল্যহীন হয়ে পড়ে । অবশ্য এই খরনের বৈরাগ। 
প্রমুখ গুণগুলি ষানুঘের আব্ব-উপলৰ্ির সহায়ক । আমাদের অনুভূতিগত 
জীবনের সঙ্গে আমাদের যুক্তিগত জীবনের সমন্বয় ক'রে এই 9০171581198- 
00) বা আত্ম উপলব্ধির পথে যেতে হয়। কান্ট স্বীকার করেছেন, সুৰিধা- 
বাদের দ্বারা এই ন্যায়ের ধরন নিদিষ্ট হয় না| ন্যায় ধর্মের অবনল্যায়ন কাণ্টের 
কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্তেকার্ট মান্ঘের একধরনের দৈৰী বিশুদ্ধতা 
রয়েছে। সেই দৈৰী বিশুদ্ধতাই মানুঘকে উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হবার পথের 
বাধা স্বরূপ ; কাণ্টীয় যুক্তিবাদে এই সত্যটুক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
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তগবদূ গীতা ফলাকাছক্ষা-ন৷ রেখে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনের বে 
তত্ব প্রচার করলেন তার মধ্যে প্রধান হল নিফামভাবে এই কর্তব্যের সম্পাদন 
করা। গীতা বললেন বে, ষানুঘকে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে ; কর্তব্য 
সম্পাদনের জন্যই এই কর্তব্য সম্পাদন । এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই 
কর্তব্যটুক্‌ করার নীতি ভাগবত গীতায় এবং কাণ্ীয় নীতিদর্শনে সঙানতাবে 
প্রাধান্য পেয়েছে। তবে কাণ্টীয় যুজিবাদের সঙ্গে গীতার কথিভ ক যোগের 
কয়েকাটি বৈসাদৃশ্য রয়েছে । - প্রথমতঃ, 'গীতায় বল। হয়েছে যে, ভগবৎ 
প্রাপ্তিই হল পরমার্থ। অতএৰ আমাদের কর্তব্য করা.উচিভ এই ভগবৎ প্রাপ্ডির 
দিকে লক্ষ্য রেখে। কাণ্টীয় দর্শ নে এই ভগবত প্রাপ্তিকে পরমার্থ বলা হয় নি। 
ছিতীয়ত: গীতায় বলা হল যে, 'লোকলংখছের নিমিত্ত 'অর্থাৎ সানুঘের সামথিক 
কল্যাণ এবং এঁক্যের জন্যই আমাদের কর্তব্য অম্পাদন করা উচিত। যখন 
আমরা আমাদের কর্তব্য করি তখন আমাদের সঙ্ষগ্র প্রাণী অগ্রতের কল্যাণের 
দিকে দৃষ্টি রেখে এই কর্তব্য সম্পাদন কর উচিত। তুতীরতঃ হিত এবং সুখ-_এরা 
বিভির । ব্যক্তিগত কল্যাণ বলতে আমর সানগ্রিক কল্যাণকে বুঝি, এবং 
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শ্রই কল্যাণ সাধনই হল ভগবত ' প্রাপ্তির সোপান বিশেধ : একথা 'গীতায় 
বলা হ'ল। কান্ট বললেন যে, পরমার্থ 'হাল সৎ ইচ্ছা; আবার এই সৎ ইচ্ছাই 
হল বর্ম। সৎ ইচ্ছাই ব্যক্তি মানুষের পক্ষে পরম কল্যাণকর । অর্থাৎ কাণ্ট 
যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ বা 001071506 ০0০০৫-এর কথা বললেন, তা হ'ল এই 
ধর্মের সঙ্গে সুখের সমন্বয় এবং এই ধর্মের সঙ্গে সুখের সমনৃয় করে যে পূর্ণ 
কল্যাণের ধারণা আমবা। পাই তা ব্যক্তির পক্ষেও পর্ণ কল্যাণ রূপে গ্রাহ)। 
কাণ্ট ফে 83080010 ০7829" বা উপেয়ের স্বর্গরার্জ্যের কথা চিন্তা করেছেন 
তা ভাগবত গীতায় কথিত লোক সংগ্রহে'র সঙ্গে তুলনীয়। কাণ্টীয় নীতি- 
দর্শনে যাকে ন্যায় বলে, নৈতিক বিধি বলে আমরা গ্রহণ করব তা আমাদের 
কাছে ব্যতিক্রমহীন কর্তব্য রূপে প্রতিভাত হবে । ন্যায়কে ন্যায় বলে জানাই 
হল কল্যাণকে শুভকে জানার সমার্ক। তিনি শুভ বা কল্যাণকে নঢায় বা 
[২18%-এর উবে স্থান দেন নি। 

কাণ্টীয় নীতি দর্শন হ'ল বিধিবদ্ধ ধর্ম ; একে এজ! (০821) বলা 
হয়েছে। কিন্ত গীতার নীতিদর্শন হল আত্মাভিমুখী (1515০1081০1) । 
কাণ্টের নীতিদর্শন হল বাজি কেক্তিক এবং গীতার নীতিদর্শন হল সািক। 
আমরা এই প্রপঙ্গে বলতে পারি যে, কাণ্টীয় নাতিদর্শন হল সন্যাসের বৈরাগ্য 
লাঞ্চিত কিন্তু গীতার নৈতিক আদর্শ সন্ন্যাসীর আদশ নয়। কাণ্ট বললেন যে, 
আমাদের নৈতিক জীবনে অনুভূতি এবং আবেগকে খর্ব করে রাখতে হবে। 
গীতার নীতিদর্শনে কিন্তু এই অনুভূতি এবং আবেগের বিনাশ সাধনের নির্দেশ 
নেই। গীতাঁয় আমাদের কাশ, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতির যেমন দমনের 
কথা বল! হয়েছে তেমনি আবার জীবে প্রেম, আর্তের জন্য দয়া এবং সেবার কথা, 
পাপীকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে; শাস্তি, বৈরাগ্য, ঈশৃর প্রীতি প্রমুখ 
সদৃণ্ডণের বিবর্ধপের নির্দেশও দেওয়া আছে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালো- 
বাসা, সর্ব প্রাণীর প্রতি মানুঘের ভালোবাসা, এবং ভগবত প্রেম-এসবই আমাদের 
চেষ্টা করে অর্জন'করতে হবে ; আমাদের অনুভূতিকে শৃস্ত ক'রে, আমাদের 
ভগবত প্রেমের পথে অগ্রসর“হতে হবে : একথা গীতার বল৷ হল । কিন্ত কাণ্টীয় 
নীতিশাস্ত্র সন্ন্যাসের হারা চিহিতি1 * গীতায় বলা হল 'ষে, ভগবানকে পেতে 
হলে, মানুঘের সেবার মধ্য দিয়ে ভগবানকে পেতে হবে । মানুঘের মঙ্গলের 
নয আমার যে সৈতিক করবা কর। উদিত সৈ করত -ামাকে করতে হবে; 
গীতায় এই নির্দেশ দেওয়া হল। 

গীতার. নীতিদর্শনে: আধ্যাত্মিকতার সুর 'অনুরণিত ; কাণ্টীয় লীতি 
দর্শনের সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নেই। .ভাগবত গাতা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ 
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উভিযোগের লিগ "দে কর্মই হল ভগবৎ সেবা: ইহাই হল কর্- 
যোগের শিক্ষা । জ্ঞানের পথই হল জ্বীন যোগ এবং ভক্তির পথই হল ভক্ষি- 
যোগ। ' এই তিনটি পথই হল ভগবান লাভের পথ । কাম্টীয় লীতিদশখনে 
জ্ঞান এবং ভক্তির কোন কথাই নেই। অতএব বলা চলে, কাণ্সীয় নীতিদর্শন 
এবং ভাগবৎ গীতার নীতিদর্শনের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, সেই 
সৌসাদৃশ্যটুকু হল একান্তভাবে কৃত্রিম । কান্টীয় যুক্তিবাদের সঙ্গে গীতার 


নীতিদশনের যে সাদৃশ্য আছে, তার থেকে বেশী সৌসাদৃশ্য রয়েছে [20096- 
17101819177 বা সম্পূর্ণতাবাদের সঙ্ষে | 


গীতায় কর্ম যোগের আদর্শ £ নিষ্কাম কর্ম 


এই প্রসঙ্গে আমরা ভাগবত গীতায় ব্যাখ্যাত কর্ম যোগ ও নিফাম কর্মের 
আদর্শের বিস্তারিত আলোচনায় আত্বনিয়োগ করতে পারি। গীতায় বলা হল 
কর্ম হল নিঘিক্রয়তার চেয়ে শ্রেয় । কর্মের উপরই জীবন নির্ভরশীল । আমরা 
সবসময়ই কাজ করি ; কাজের অভাব অর্থাৎ নিষিক্রয়তাই হল মুত্যু । ঝান্দণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র এই চারটি বর্ণের মানুঘ সমাজে রয়েছে । এই জাতি- 
ভেদ হল গুণ এবং কর্মকে আশ্রয় ক'রে ; আমাদের মানসিক প্রবৃত্তির শুদ্ধতা, 
কর্মশক্তি, অঙ্ঞানতা-_-এই সব বৃত্তিগুলি বিভির পরিমাণে উপস্থিত থেকে.বিভিন্ন 
বর্ণে র মানুষের চরিত্র গঠন করে । ঝান্ধণদের মধে) সত্ব গুণের প্রাধান), 
ক্ষত্রিয়ের জীবনে সত্বগুণের উপর রজোগুণ . প্রাধান্য পায়। বৈশ্যদের 
জীবনেও রজোওণের প্রাধান্য এবং এক্ষেত্রে রজো তমোগুণের উপর প্রাধান্য 
বিস্তার করে। শুদ্রদের মধ্যেও তমোগুণের প্রাধান্য এবং সেক্ষেত্রে তমোগুণ 
রজোগুণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তারপর এই বিভিন্ন জাতির 
মানুঘের কর্তব্য নির্ধারিত হয় তাদের মানসিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে। 
এই কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমেই তার! নিজ নিজ কল্যাণ ও সষাজ কল্যাণ 
সাধনা করে। এক জাতি অপরের, বাক্দণ যদি শৃদ্রের বা শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের 
কর্তব্য সম্পাদন করতে চায়, তাহলে কিন্ত সমাজে বিপরয় ঘটবে । এই প্রসঙ্গে 
আমরা ব্রাডলির কথা উল্লেখ করতে পারি। বাঁডলির 45 509001) ৪:0 
165 00 তত্ব বলছে আমার সামাজিক অবস্থা-্মামার কর্তব্যের নির্ণায়ক | 
এই তত্বই প্রকৃতপক্ষে গীতায় ও প্রচারিত হয়েছিল৷ এক কথায় বল৷ চলে 
যে, প্রত্যেকার্ট মানুষ তার বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতা নিয়ে চলেছে এবং তার 
বিশেষ মানসিক ক্ষমতা এবং প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই ভগবান তাকে 
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সমাজের এক বিশিষ্ট স্বান নিদিষ্ট করে ছ্িয়েছেন এবং তার ফলে তার কতব্য 
এবং কর্সও মিণীঁতি হয়েছে। সমাজে তার স্থান অনুষায়ী সে আপন কতব্যটুকু 
 সম্পয় করলেই সে সমাজেক় কল্যাণ করবে এবং লেই সমাজের কল্যাণ সাধনের 
মাধ্যমে সে ধীরে ধীয়ে আত্ব উপলদ্ধির পথে অগ্রসর হবে। গীতা প্রত্যেকা্ট 
মানুষের “্বভাব' অনুষাক্ী যে “ধর্মের কথা ভেবেছেন, তার অনুরূপ কথাই 
বাডলি সাহেব বলেছেন ।. ' কেবলমাত্র তফাৎ হল এই বে, গীতায় কর্তব্য 
পালনের নির্দেশ দেওয়া হল লোক সংগ্রহ এবং তগবৎ প্রাপ্তির আশায় । কিন্ত 
ব্াডলি সাহেব বললেন যে, মানুঘ তার অনন্ত আত্বার উপলব্ধির জন্য তার 
কতব; সম্পাদন করবে এবং সেই কতব্যটুকু নির্ধারিত হবে সমাজে তার 
স্থান এবং প্রতিষ্ঠার দ্বারা | 
বান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শ্র প্রমুখ চতুবণ মানুঘের বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য) 
নিদিষ্ট করে দেওয়। আছে। ঝাক্ষণ, সে ইন্দ্রিয় সংযম করবে, সে মনকে সংযত 
করবে, পবিস্রে জীবন যাপন করবে ; অপরকে ক্ষমা করবে ; সে জ্ঞানী 
হবে ; বিশ্বাসী হবে এবং কৃটিল হবে ন1। ক্ষত্রিয়ের৷ বীর হবে, তাদের মধ্যে 
দৃঢ়তা থাকবে, কর্ম-ক্শলত। থাকবে ; তারা৷ একনিষ্ঠ হবে এবং তারা দেশ 
শাসনের এবং প্রজারগরক শাসক হবার স্বপন দেখবে । বৈশে)রা গোপালন 
করবে, চাঘাবাদ করবে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবে । শূড্রেরা উচ্চবর্ণের 
সেবা করবে। গুণ অনুসারে এই চতুর্বণ মানুঘের স্ট্টি হয়েছিল । এই 
বণ বিভাগ কিন্ত বংশগত বলে তখনও নিদিষ্ট হয় নি। ব্যক্তি যানুঘ 
তার পূর্ণতা খুঁজে পাবে আপন আপন কর্তব্যের সম্পাদন ছারা ! এই মানুঘের 
সেবা করাই তগ্নবানের কাজ করা । যে মানুঘটি তার নিঘের কর্তব্য যথাযথ 
সম্পাদন করতে পারল না, সে অপর একজন থেকে নিকৃষ্ট । কেনন।, এই 
স্থিতীয় ব্যক্তি তার কর্তব্যটক্‌ যথাযথ পালন করেছে । ফলের আশ! না রেখে 
চরম নিস্পৃহতার সঙ্গে আমর) আমাদের কর্তব্য করব। কফর্শেই আমাদের 
অধিকার, কলে আমাদের অধিকার নেই । আমরা আবাদের পূর্ব নিদিষ্ট কত্ব্য- 
টক নিষ্ঠা সহকারে সম্পর্ন করব। ফল ভগবানের ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল । 
কর্মের ফলটুকু ভগববানে সমপণ করতে হবে। যাদের মধে। এই কলাকাঙ্জা 
প্রবল, তাঁরা আমাদের করুণার পাত্র । কর্ম এবং কর্ষকল সবই ভগৰানে সমর্পণ 
করতে হবে। কাজ করার কথ আমাদের ; আমর) কাজ করে যাব। বিফল 
হই কি সফল হই লেদিকে লক্ষ্য রেখে কর্মের পথে অগ্রসর হলে চলবে লা। 
ফলাকাঙ্ক্ষাই তো বন্ধনের কারপ। যদি আমর। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে 
পান্ধি তাহলে আমাদের মনে অক্ষণ্ণ শান্তি গাকবে।. গীতায় তাকেই যোগ 
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বা সন্ন্যাস বলা হয়েছে । বিনি সবরকম ফলাকাক্া। পরিত্যাগ করতে পেরেছেন 
এই নিম্পৃহ অবস্থায় তিনি তার পূর্ব নির্দিষ্ট কর্তব্যাদি সম্পন্ন করতে পারেন! 
ইনিই প্রকৃত যোগী বা সন্ন্যাসী! সত্যিকারের বৈরাগ্য হল ফলাকাঙ্ক্ষার প্রতি 
বীতরাগ । গীতার নীতি দর্শনে সুখবোধের বা প্রয়োজন বোধের স্বান নেই। 
ভালবাস, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, অহংবোধ, কমি, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, 'আত্ব- 
প্রসাদ, তও্ডামি প্রমুখ প্রবৃত্তির ছারা চালিত হয়ে আমরা যেন কোন কাজ না করি ; 
একথা গীতায় বল হল । মনের প্রশান্তি অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে 
হবে: জীবনে সফল বা বিফল হবার আনন্দ বা বেদনাকে জয় করতে হবে। 
জয়-পরাজয় সবই সমান হয়ে উঠবে অধাঁৎ এক কথায় জয়ের অসুত আনন্দ 'ও 
পরাজয়ের মিথ্যা গ্রানি এই দৃ'টিকেই বর্জন করতে হবে। আমাদের সমস্ত 
অহংবোধকে ভগবানের দিকে, সমগ্ৰ মানবজাতির কল্যাণের দিকে চালিত 
করতে হবে। আমাদের এই ধরনের একটা ক্ষণিক আকাজক্ষাকে অপরের 
কল্যাণ ধমে দীক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ নিজের সুখ না চেয়ে আমরা যেন 
অপরের কল্যাণ চাই। এই অপরের কল্যাণের প্রতি, অপরের মঙ্গলের প্রতি 
যে তীক্ষ্ দৃষ্টি রাখা--এখানেই গীতার নীতিদশন এবং কাণ্টের নীতিদশনে 
সঙ্গতি রয়েছে । তবে কাণ্টের'নীতিদশনের বৈপব্ীত্যে গীতায় কিন্তু ভালবাসা, 
সদিচ্ছা, শুভ কামনা, 'আর্তের জন্য দয়া, দৃষ্টকে ক্ষমা করা, বিনয়, নযতা, 
সত্যবাদিতা, এই সৰ গণের বিবর্ধনের জন্য গীতা বললেন । আমর! যে স্ত্রী 
পুত্র পরিবার নিয়ে আপনার ছোট গণ্ডীর মধে); আবদ্ধ থাকি, সেই গণ্তীটুক্‌ 
অতিক্রম করতে হবে । যে প্রেম, যে ভালবাসা আমরা পরিবার পরিজনদে'র জন 
সঞ্চিত করে রাখি তাকে সকলের জন) ভালবাসায় পরিণত করতে হবে। 
সবার কল্যাণেই আমার কল্যাণ, সমগ্র মানবের কল্যাণই যে ব্যজি মানঘের 
কল্যাণ, এই ধারণায় উত্ন্ধ হতে হবে। স্থার্থগন্ধহীন যে মানবতাবোধ সেই 
মানবতাবোধের চ। করতে হবে। আমার্দের মনে যেসব ধারণ, যেলব ইচ্ছা 
বা আকাঙ্ক্ষা] আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্যাকে ধিরে নিয়ত আবভিত হয়, সেই ইচ্ছা- 
গুলিকে ব্যক্তি স্বাথের গণ্ডী থেকে টেনে তুলে সমাজ কল্যাণের কাজে লাগাতে 
হবে| কশনকল পরিত্যাগ করতে গিয়ে কর্ন ত্যাগ করলে চলবে না । কেননা 
কর্ম ছাড়া আমাদের পূর্ণ হবার কোন পথ নেই। আমর! যদি আমাদের কর্ম- 
ফলকে ত্যাগ করতে পারি তাহলেই আমরা যথার্থ বৈরাগ্যের পথে ভগবানকে 
লাভ করতে পারব । আমর আমাদের স্বার্থগন্ধহগন জীবন-চর্যার মধ্যে দিয়ে 
শুধু কর্তব্যটুক্‌ যদি ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারি তাহলে বার্থ গীতার আদর্শ 
অনুসরণ করতে পারব । 
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' গীতার যে নীতিদর্শন, তা হ'ল কর্ম কেন্দ্রিক। নিক্ষিয়তার নীতিদশন 
গীতার নীতিদর্শন নয়। গীতার নীতিদর্শন সমাজ বিরোধী নয় | সমাজের 
কল্যাণ গীতার নীতিদ্শনের লক্ষ্য । জীবন থেকে পালিয়ে যাবার পথ গীতা 
দেখায় না। গীতা কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখার শিক্ষা দিয়েছে মানুঘকে । 
ব্যক্তি মানুঘের যে পুঞ্তঘার্থ, যে ব্যক্তিগত কল্যাণ তাই-ই হ'ল সমগ্র মানুঘের 
কল্যাণ। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নৈতিক আদর্শ শেঘ পর্যস্ত ভগবৎ উপলন্ধিতে গিয়ে 
পরিণতি লাভ করে । "অতএব বল চলে যে, কাণ্টীয় নীতিদর্শনের মত গীতার 
নীতিদর্শন সন্ন্যাসের প্রচার করে না । এই প্রসঙ্গে এই কথা বল! দরকার যে, 
বেদোক্ ক্রিয়াকাণ্ড এবং উৎসবাদির বিধান গীতায় নেই। মানুঘের মনের 
কলুঘ, বাইরের ক্রিয়াকর্মের ছারা বিনষ্ট হয় না। আমাদের মনের অভিলাঘ 
ও বাসনা এবং উদ্দেশ্যের যে শুচিতা রয়েছে তাদের সমনৃয় ঘটাতে হবে--এই 
কথাই গীতায় বলা হয়েছে । আমাদের ইচ্ছাকে নৈতিক মর্যাদায় ভাস্বর ক'রে 
তাকে তগবানের কাছে সমপণের যোগ্য ক'রে তুলতে হবে__ 

ত্বয়৷ হঘিকেশ হৃদি স্থিতেন 
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি 


মানুষ তার আপন ইচ্ছাকে তগবৎ ইচ্ছায় লীন করে দেবে। অনস্ত যে শক্তি 
সেই শক্তির সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত শক্তি সামধ্যের সমনৃয় ঘটাতে হবে । 
ব্যক্তির সীমিত ইচ্ছা, ভগবানের অনস্ত ইচ্ছার মধ্যে সার্থকতা খুঁজে পাবে, 
একথা গীতা বললেন । বিনয়, নমতা, ক্ষমা, সেবা আত্বসংযম, ভোগ, 
ওদাসীন্য, অহংবোধের অভাব এবং পরহিত প্রভৃতি মহৎ গুণের চা করার 
জন্য গীতায় নির্দেশ দেওয়া হল। এই নিদেশ যথাযথ পালন করলেই ব্যক্তি 
মান্ঘ আপনাকে ভগবত ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ ক'রে তার আত্ব-উপলব্ধির 
পথ প্রশস্ত করতে পারবে । এ হ'ল গীতার শিক্ষা | 


দশম অধ্যায় 


পরিপুর্ণভাবাদ (০805569019 07 [000967101711) 


পরিপৃণতাবাদ বা সম্পণতাবাদের ব্যাখ্যা -আত্বুউপলব্ধির ধারণা 'ও ব্যাখ্যা__ 
উপনিঘদ, গীতা ও ববীন্দ্রনাথ-_ব্যজিতে ব)জিতে পার্থক্য ও পুথথক ব্যজিত্ব-_ 
সম্পূর্ণতাবাদের কয়েকটি সাংকেতিক সৃত্র- সম্পূর্ণতাবাদের দার্শনিক ভিত্তির 
ব্যাখ্যা 'ও তার সমালোচনা | 


দঙ্গম অধ্যায় 


পূ রিপূর্ণতাবাদ বা 76160010718] 01 10096110115] 


প্রেয়োবাদীরা মানুঘের প্রাণী স্বভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন এবং তার ফলেই সুখের আকাজ্ষাকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন। 
, প্রেয়োবাদীর] এই আদশের নির্দেশনায় শুধুমাত্র মান্ঘের প্রীণীত্বকে গুরুত্ব 
দিয়েছেন ; যে যুকির বলে মানুষ মনুষ্য পদ বাচ্য হয়, সেই যুক্তিকে তার! সম্পূর্ণ- 
রূপে উপেক্ষা করেছেন । প্রেয়োবাদীর! বিপরীত মত পোঘণ করলেন : 
যৃক্তিবাদার৷ মানুঘের যৃক্তি বিচারের উপর জোর দিলেন । . জৈব প্রকৃতি যদি 
বুক্তির বিরোধী হয়, তাহলে সেই জৈব প্রকৃতিকে দমন করতে হবে, একথা 
তার। বললেন । তাদের আদর্শ হল ইন্ড্রিযদমন। একথা অনস্বীকার্ধ যে, 
প্রেয়োবাদ এবং যুক্তিবাদ এই দূইটি মতবাদই মনুঘ্য প্রকৃতির একটি দিককে মাত্র 
দেখেছেন। অতএব. তাদের দেখা অসম্পূর্ণ দেখা । মানুঘ শুধুমাত্র অনুভূতি- 
সম্পূর্ন জীবই নয় ; সুখান্বেঘণই তার একমাত্র কাম্য শয়। আবার মানুঘ কায়া- 
হান যুক্তি যাব্রও নয়। দেহকে স্বীকার করে নিলে যুক্তি, বিচার, ইন্দ্রির়শীসন 
'ও আত্ব সংযমকে একই সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হয়। ইন্দ্রিয়শীসন ও আত্ম 
সংযসের প্রশ্নটি তখনই 'ওঠে, যখন আমরা মানুঘের অনুভূতির জীবনকে স্বীকার 
করি। অতএব মানুষের অনুভূতিগত জীবন, মানুঘের যুক্তি শাসিত জীবন, 
এই দু'টি জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে এদের সমন্যয় ঘটানোর মধ্যেই মানুঘের 
বার্থ নৈতিক আদর্শ লুককায়িত আছে। ভোগ এবং ত্যাগ- তেন ত্যক্তেন 
ভুগ্তীখা:--এই দূই তত্বের সমন্বয়ের মধ্যেই মানুঘের যথার্থ নৈতিক আদর্শ, 
অবস্থিত। অথাৎ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি (59291611) এবং বিচার-বুদ্ধি (1২22900), 
এদের পৃথক করা চলে না : ; এর৷ ভির তির প্রকোর্ঠে অবস্থিত য়। এই দুটিকে 
সমন্থিত ক'রে মনুষ্য চরিত্রের বিকাশ ঘটে। এই যুক্তি সমন্থিত বূপটাই হল 
মানুঘের যথার্থ চরিত্র বূপ। এর একটিকে অস্বীকার ক'রে প্রেয়োবাদ যেমন খপ 
হয়ে পড়েছে, অনুভূতিকে অস্বীকার করে যুক্তিবাদ তেসনি পচ হয়ে গেছে। 

এখন প্রশ্ন উঠবে, আমরা কি এই দুটির ্র্ সমনয় ঘটাতে পারি? 
পরিপূণ মন্ষ্যুত্বের আদর্শ মানুঘের সমগ্র জীবন দর্শনকে স্বীকার করে । সেই 
আদর্শ একদিকে যেমন মানুষের জৈব প্রকৃতিকে স্বীকার করে, অন্যদিকে তার 
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যুক্তিকেও অস্বীকার করে না । অতএব মানুঘের শ্রেষ্ঠনৈতিক আদর্শ একদিকে 
যেমন ভোগী মান্ঘকে স্বীকার করে তেমনি সে ত্যাগ মানুঘকেও অস্বীকার করে 
না। এ্রই আদশকে বলা হয়েছে পরিপূর্ণ তাবাদ বা 26060001150 | আত্ব- 
প্রতিষ্ঠাবাদ (1681 ০1 991£ 75911996012) অথবা পর্ণ ব্যকিত্ববাদ (10581 91 
7১080781105) এইসব আখ্যায় ও আখ্যাত করা হয়েছে পরিপূ্ণতাবাদকে । 
পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ হল পরিপূর্ণ আনন্দ ;, এই তত্ব পরিবেশন 
করেছিলেন মহাদার্শনিক এরিটটল । পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বই পরিপূর্ণ আনন্দের 
দ্যোতক। এই তত্ব অনুসরণ করেই পরিপর্ণতাবাদকে আনন্দবাদ বা 
17008971011) বলা হয়েছে । মানুঘের পূর্ত আনন্দ তার ব্যক্তিত্বের 
পরিপূর্ণ বিকাশে, তার সকল শক্তির স্ফুরণে। এই আত্ববিকাশই হল মানব 
জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ এবং পরম গৌরব। এরিষ্টটল একেই শ্রেষ্ঠ আদশ 
বলেছেন। নীতিশীস্ত্রবিদ [91116 এই প্রসঙ্গে বললেন : গ্রীক দার্শনিক 
এরিষ্টটল গ্রীক 75809017)01019 শব্দটির ব্যবহার করেছেন ;: এর অথ হ'ল 
স্বুখ এবং এই স্ুখকে তিনি সকল নৈতিক কমের লক্ষ্য বলে নিদিষ্ট করেছেন | 
আত্ম-উপলব্ধির সঙ্গে এই সুখকে যুক্ত ক'রে এক ধরনের নৈতিক আদর্শের তন্ত 
প্রচার করলেন এই 80029101715 নামবেয় নীতিশাস্ত্রবিদেরা | আমরা 
এবিটিল কথিত যুক্তির অনুসরণ করে বলতে পারি-যে 7800861701151) 
মানুঘের আত্মউপলব্ধির সঙ্গে সুখকে যুক্ত এবং সমন্বিত করে এক বরনের 
নৈতিক আদর্শের কথা বলল । এই আত্মউপলব্ষির অর্থ হ'ল মানুষের সামগ্রিক 
প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন করা | ; মানুঘ তার আপন প্রকৃতির পূর্ণতা সান করলে 
অথাৎ তার অন্তনিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটালে তখনই সে পর্ণ স্থখের 
সন্ধানটুকুও পাবে । (/190005 9৪6৫ 9010297201018 [116 07501 ৮01৫ 00" 
41810017955 0 06901109 0156 100121 6170 2170 (16 11976 “60109,67)0- 
1191)? 15 0990. 1001 ৪ 81080] 01 10018] (1501165, ৬/1101) 00711501 (106 
50815 01 11870017695 710) 006 10100695০01 861 19811581100. ৬/৩ 1029 
৫460115 500286171017151) 25 (116 50101021 (11601 ৮1101 17558105 (176 
10019] 6110 89 1110 1১616600101) 01 1156 (0181 10980001001 170210, 11775011115 
119 1011650 172010171685 111 06 16211980101) 01 1718 02109016165. % 
এ হুল গ্রীক আদর্শ, এবং সেই আদশ সক্রেটিস, প্রেটো। এবং এরিষ্টটল-এর মত 
মহামনীষীরা সমর্থন করেছিলেন | তাদের মতে ইন্জ্রিয়ানুভূতিকে বিচার বৃদ্ধির 


০ 


+/৯]) 11700000010) 10 800105, পৃ: ২৪. 
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সবার নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যেই মানুঘের প্রকৃত নৈতিক আদর্শের এবং পরিপূর্ণ 
আনন্দের আদর্শের সমন্বয় ঘটেছে । অসংযত ইন্দ্রিয় মানুঘের দুঃখের কারণ । 
আদর্শ জীবন শুদ্ধ, শীস্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত ; তা ভাগবত জীবনের পৃতিরূপ। 
মানুঘের দৈহিক আকাহঙ্খাকে অস্বীকার করা যায় না। প্রবৃত্তি মাত্রই পাপ 
শয়। তবে তার মাত্রা অতিক্রম করা অন্যায়। প্রয়োজনের মিতাচারই হল 
ন্যায়ানুগ এবং প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে আপন সীমাকে যখন লঙ্ঘন করে, বিচার- 
বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তখনই তাকে পাপ বলা হয়েছে, গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে 
এই তথ্য ব্যাখ্যাত : | 

* কর্মেন্দিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ । 

ইন্জিয়ার্থার বিমৃটাত্বা মিথ্যাচার: স উচ্যতে ॥ 
অথাৎ, যে ভ্রান্ত মতি মানুঘ হাত-প প্রমুখ সমস্ত কর্মেন্দিয়কে অলস করে রেখে 
চুপ করে বসে থাকে অথচ মনে মনে ইন্জ্রিয়জ কামের কথা চিন্তা করে সে ব্যক্তি 
মিথ্যা আচরণ করে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, ভাগবত গীতার কর্ন 
ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয় নি; কনযোগের তত্ব প্রচার কর! হয়েছে । বাসনা 
কামনাকে সম্পূর্ণরূপে. বিসর্জন দিয়ে মানুঘ তার পূর্ণতা লাভ করতে পারে 
না : ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে বিচার এবং যুজিকে সম্পূর্ণ মর্যাদায় 
গ্রহণ করলেও ইন্দ্রিয় আবেগকেও স্বীকার করতে হবে, তার শক্তিকে আপন 
সীমার মধ্যে কাজ করতে দিতে হবে। বিচার যখন মানুঘের অনুভূতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে, ইন্দ্রিয় আবেগকে সংযত করে তখন আমরা বে পরিপূর্ণ ব্যক্তি- 
ত্বের আদর্শ পাই তা হ'ল তার পূর্ণতম বিকাশের উপযোগী বাস্তব আদর্শ । 
বাস্তব আদর্শ বলতে আমরা একথাই বুঝি যে, মানুষের স্বভাবগত প্রকৃতির সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রেখে মানঘের পশ্ড জীবন এবং যুক্তির জাবনকে স্বীকার করেই এই 
আদর্শকে রূপায়িত করা চলে । আমর! যে গ্রীক দর্শনের পরিপূর্ণ আনন্দের 
আদর্শকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি সেই জানন্দ কিন্ত 
পশ্চিম দেশীয় নীতিশ্মস্ত্রের সুখ বা চ198581৩ নয়। এই আনন্দের রূপ তার 
স্ুসঙ্গতায় তার পরিপর্ণতায় ; সর্বপ্রকার ইন্দছিয় সুখের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ে এই 
আনন্দ ; বিশ্ব জগতের চলার ছন্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার আনন্দই হ'ল 
এই আনন্দ। এই আনন্দকে উপনিঘদে বর্ণনা করা হয়েছে : 

আনন্দাদ্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি |” 

প্রেয়োবাদ আমাদের শিখিয়েছিল ইন্দ্িয়ের কাছে আতম্মসমর্পন করতে : যক্তিবাদে' 
বলা হল, ইন্দ্রিয় দমন করতে ; কিন্ত পৰিপূর্ণতাবাদের উদ্দেশ্য হল মানুঘের 
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আত্ববিকাশ ঘটানো! এবং সেই আত্মবিকাশের পথেই বিশুদ্ধ আনন্দ আস্বাদন 
করা । 
এইযে আত্ববিকাশের কথ! আমরা বললাম, এখানে এই আত্ম বলতে 

আমরা কি বুঝি? দেহকে যে 'আত্মা' অর্থাৎ ষে 'আত্মাকে' নিছক দেহগত ঘলে 
ভাবে, দেহের সুখে সুখী হয় দেহের দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে একি সেই 
আত্মা? প্রেয়োবাদ হয়তো এই আত্বার কথা বলে। যুক্তিবাদ বলবে 
[২৪010191961 বা যুক্ধি আশ্রিত আত্বার কথা; অর্থাৎ মানুঘের যে অত্তা 
শুধু বুক্তিকে আশ্রয় করে থাকে । বুদ্ধিজীবী মানুঘ কী যুক্তিবাদকে গ্রহণ 
করবে। স্ুুখবাদ ও যুক্তিবাদ, এই দুই ধরনের বিচারই বল একদেশদর্শী । 
কাজেই পরিপূর্ণতাবাদ বলবে সেই আত্মার কথা যে আত্মা যুক্তির অর্ধীন এবং 
ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্যুত নয় | এই সমন্বয়ের আদর্শকে আমরা ওঁপনিষঘদিক বলে 
গ্রহণ করতে পারি। এই আদর্শ নেতিবাচক নয়, নিক্কিয়ও নয় ; সংসার 
ত্যাগের আদর্শ ও পরিপূর্ণ তাবাদের আদর্শ নয় : 

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, 

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ ।' 
অতএব বলা চলে যে, মানুঘের উদ)ম এবং চেষ্টা এবং যুক্তিবাদ 'ও বুদ্ধির যখাবখ 
ব্যবহারের মাধ্যমেই আমরা এই পরিপূর্ণতার আদশকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি । 


ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থকা ও পৃর্থক ব্যক্তিত্ব (17010081109 ৫7৫ 
1১61501)81119), 


মানুষ মাত্রেই ব্যক্তি বা 6501 কী না এ সম্বন্ধে বাদানুবাদের অন্ত নেই | 
ব্যক্তিত্বের সম)ক প্রয়োজনীয়তা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্বীকৃত। যদিও ব্যজিত্ব 
বলতে আমরা কি বৃঝি, সেটা খুব পরিক্ষার নয় । আমরা জানি যে, আইনগত 
বিচার বিবেচনায় যেসব বস্তুতে প্রাণ নেই তাদেরও ব্যক্তিত্ব অর্পণ করা হয়। 
যেমন মন্দির মসজিদ প্রমুখ সংস্থাকে আইনের চোখে ব্যক্তি বলে গ্রহণ করা হয়| 
ষে পদ্ধতিতে এটা করা হয়, তাকে বল! হয় 15881 5০6০7. | এই যে ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে পার্থক্য, এই পার্থক্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কিন্তু পার্থক্যের দাবী ও স্বাতদ্তর্ের 
দাবী এক নয়। জড় জগতের মধ্যে অবশ্য এই পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য, উভয়বিধ 
গুণকে দেখা যায়|. দ্রব্যের [10576681116 হ'ল তার অন্যতম মৌলিক: 
গুণ বা চাঠাগহা্ঠ 38811 1 এই গুণটি তার পৃথকত্তের নির্দেশক ; আত্ব- 
স্বাতস্তের নিদর্শনও বটে | কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব বা 7১075092110 শুধুমাত্র 
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পৃথকত্ব নয়। পশুর পৃথকত্ববোধ তার ব্যক্তিত্ব নর, কেন না ব্যক্তিত্ব বলতে 
আমবা বৃঝি, বিভিন্ন প্রবৃত্তি, আবেগ, কর্মোদযম 'ও চিন্তা যখন সুসষন্থিত হয়ে 
একটি সংহত কেন্দ্রে বিধৃত হয়ে থাকে তাকে । পশুর মধ্যে এই সুসংহত 
কেন্দ্রের এ্রক্যা্টির অভাব । এই এক্য কেন্দ্রের মধ্যমনি হল মানুষের আত্ম- 
চেতন! (5616 ০০715010900577693) | আর বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম এবং আবেগ, 
অনুভূতি সংহতি লাত করে, গ্রক্য লাভ করে এই আত্বচেতনার মাধ্যমে । 
আত্ব চেতনার -অধীশৃর বলে মান্ঘ তার জবেগগত জীবনকে চিস্তার সাধিক 
বিবির ছারা গিয়ন্ত্রিত করতে পারে । ব্যক্তি যানুঘ আত্বমশাসিত তাই সে বিশ্ব 
বিধানের সঙ্গে যুক্ত । বিশ্ব বিধান যেমন নৈব্যক্তিক, মানুঘের মধ্যে যে সাধিক 
বিচার বৃদ্ধি কাজ করে তাও তেমনি নৈর্বান্তিক। তাই তার নৈতিক" বিচর- 
বিবেচনার আদর্শ উচ্চতর আদর্শ রূপে গৃহীত হয় । এই যে ব্যজিত্বের কথা আমরা 
বললাম, এই ব্যজিত্বের প্রতিষ্ঠা অনলস পরিশ্রম এবং উদ্যমের ফলশপ্তি। 
দীর্ঘদিনের অনুধীলনও অভ্যাসের ফলে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । দুঃখ 
এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের নৈতিক আদশকে প্রতিষ্ঠা করি । 
যে জীবন সহজ জীবন, যে জীবন সহজ স্ুখকে আশ্রয় করে, সেই জীবন নীতি- 
আশ্রিত নয়। (িবীজ্রনাথ বললেন, “তুমি দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে, মহৎ 
ভীবনে যার অধিকার | এই মহৎ জীবনই হল নীতি আশ্রিত জীবন ; কঠিন 
দুঃখের মূল্যে মানুঘের এই বাক্তিত্বকে প্রতিষ্তিত করতে হয়। [হেগেল-পন্থী 
081৫ এই প্রসঙ্গে মস্তব্য করলেন ॥ 'আত্বমসচেতন মানুঘের ধর্মই হ'ল যেসে 
নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ; নিজের মঞধ্ধোই সে তার প্রতিপক্ষকে স্থাষ্ট করে 
এবং ছহিজের স্যষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ভয়ঙ্কর লড়াই ক'রে সে আপন 
আত্মার শ্বাধীনতটুক অর্জন করে; এইভাবে তার অন্তরের প্রশান্তি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। মানুঘের পশু প্রবৃত্তির সঙ্গে তার আত্বিক শক্তির এই লড়াই, তার যুক্তির 
সঙ্গে নৈতিক প্রেরণার ছন্দ, তার নিময়ুতর পশুসত্তার সঙ্গে উর্ধতর মানব সত্তার 
সংগ্রাম_এই অবস্থা থেকে কোন. যুক্তি-ুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মসচেতন মানুঘেরই 
মুক্তি নেই 1 (41605 00 ৮৩ 859611০501৪. 3616 ০07501903 1)80075 €০ 
ছিটা 8.917156 1561 2100 ০0 ৮/11) 105 7৩10০0100, 15 10681 
96500]1 210 178177017%, 25 6116 1650010 91 ৪, 26106 2110 1010119,0850 
116017791 90716. ৭76 ০0101001120 8:20 5191111, 01 1128196 ৮1101 
[1585011, 01 06 10551 10, 006 01619575886? 15 0716 টি 5011018 00 
৪1201091781 2170 5616 00115019509 ০61135, ' 00916 19 1710 ৩9০৪৩.) 


* তাৰ 71109012119 ০ 01 68300 গ্রন্থের ২৫১-২৫২ পৃষ্টা জক্টব্য। 2 
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অর্থাৎ মানঘ, আত্মসচেতন মানুঘ তার জীবন ও মননের অন্তত্বন্মকে অতিক্রম 
করে। মানসিক এই অস্তস্বন্দের শেঘ নেই। এই হন্দে জয়ী হয়ে মান্ঘ 
তার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পারে । তবে সমাজের' সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজকে 
স্বীকার করে সমাজ জীবনের মাধ্যমে এই পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করা ষায়। 
সমাজ জীবনের বাইরে এরই ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা সতব নয়। তাইতো নিঃসঙ্গ 
দ্বীপবাসী £1652/2061 561101% স্বগতোক্তি করলেন, 3০০16 7ি167705101 
2170 10৮৩ 01%11861% 6960ড/60 01017 1091) 1, 'সমাজ ছড়ি! বন্ধুত্ব এবং 
ভালবাসা এরা উভয়েই মূল্যহীন ছয়ে পড়ে। প্রতিবেশীর সঙ্গে ষক্ত হয়ে 
সামাজিক পরিবেশে মানুঘ তার পরিপূর্ণ সত্তাকে খজে পায়। সকলের সঙ্গে 
যোগে, সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়েই মান্ঘ তার পর্ণ বক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে । 
তাই তো৷ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেই প্রার্থনা শুনি : 
“যুক্ত করছে সবার সঙ্গে 
মুক্ত করছে বন্ধ। 

সম্পর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার উদেশ্যে আমাদের মধোকার ছোট ,আমি' এবং বড 
আমি', এই দূট়ির সন্মিলন ঘটাতে হবে । অতএব এই আত্মপর ভেদটুক লুপ্ত 
হয়ে যাচ্ছে! পরিপূর্ণতাবাদের দট্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, এই 
তত্বে স্বার্থ বা ব্যক্তি সুখ বা 80197) এবং 'পরভুখ অথবা ৪10019) এদের 
সমন্বয় ঘটানো যেতে পারে । প্রেয়োবাদ এবং যুক্তিবাদ এদেরও মিলন স্থল 
হল এই সম্পূর্ণতাবাদ। অতএব বলা চলে যে, সম্পূতাবাদ আত্মস্ুখ এবং 
পরস্থুখ, অনুভূতি ও যৃক্তি, ব্যক্তি মানুঘ ও বৃহত্তর সমাজের মধ্যে সমনৃয় সাধন 
করতে পারে। আর তা পারে বলেই এই তত্বকে সম্পূর্ণতাবাদ জ্বাখ্যায় 
আখ্যাত করা হয়েছে। 


সম্পূর্ণতাবাদের কয়েকটি সাঙ্কেতিক সূত্র : 


8০ ৪, 7675017, অথাৎ মানুষ হও । কি করে মানুঘ হওয়া যার তার 
আলোচন৷ প্রসঙ্গে লীতিশীস্ত্বিদ ম্যাকেঞ্জি বললেন যে, আমাদের জৈব ছোট 
'আমিটাকে' যখন আমরা আত্মিক বড় আমির' কাছে উৎস করে দিতে 
 প্রারি তখন তাকে বলা হয়, আত্ম-উৎসর্গীকরণ। তার কথা উদ্ধৃত করে দিই : 
“আমাদের আদশ সত্তা সমাজ জীবনের মধ্যে বপায়িত হয়ে ওঠে, সমাজ 
জীবনকে আশ্রয় ক'রে. তা আমাদের সামনে প্রমূর্ত হয়।, আমাদের আদর্শ 
জীবন আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে মধুর সন্বন্ধ বন্ধনের এবে) অনুস্যত হ'য়ে থাকে | 
এই আদর্শ জীবনই হ'ল আমাদের মধ্যে সেই বড় আমিটার উপলব্ধি। কোন 
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একজন ব্যক্তি-মানুঘের মধে) সেই বড় আমি বা আদর্শ মানব-সত্তার দেখা পাওয়া 
যায়না । তার পরিপূর্ণ রূপটি দেখা যায় সমাজের সকল মানুষের মিলনে | 
সামাজিক এক্যের মধ্য দিয়ে, সামগ্রিক এক্যবদ্ধতার আদশের মাধ্যমে আমরা 
প্ণতম কল্যাণের স্বরূপটক উপলব্ধি করতে পারি । আমরা শুধু সার্র 
আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের চেষ্টা করলে এই পূর্ণ কল্যাণের দেখা পাৰ না ;. 
আত্বোৎ্সর্গের মধ্য দিয়ে কল্যাণের এই পূর্ণতম বপটুকৃকে প্রত্যক্ষ কর যায় : 
পু0ো 00110991991 ঠা)05 10 :010000110617% 11) 07 116 ০01 ৪. 50085 
9110. 10 15 01115 11) 015 5425 0158. 16 15 10606 ০০০1০ 0৪...... 1115 
16190101900 00 16110/7751) (1126 ৮6 ঠা) ০1 10691 1166... 085]? 01 
10981 5611 15 110115911560 111 2179 0176 11701100681, 00 7109 115 16211- 
98001212011017110 01616120015 (0 0116 21100101. ৮/৩ ০217 1৩21152 (176 
(06 5611 01 0116 ০0111191966 5000 0111% 09 16581151175 59০18] 01705. 11) 
0৫91 0০ 0০9 015, ৮৮6 12051 1755809 07০ 176101% 11701%107191 5০17, 
৬/11101) 13 17016 0৩ 005 5917 ৬/০ 70115017591156 ০0191%৩8 ট0 58,01- 
চি০111% 01195165. অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্র হল আত্ব বিসর্জন করে আত 
প্রতিষ্ঠা কর্ণ : “মৃত্যু পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাবো”! তাইতো উপনিঘদ বলেছেন, 
' “অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীত্ব। 
বিদ্যয়া মুতমহশ.তে 

অথাৎ “জামি' সম্বন্ধে সত্যিকারের জ্ঞানই হল অমৃতত্বের উৎদ | এই সত্য 
জ্ঞানটক্‌ লাভ করতে হলে, বিশ্ব সংসারের সঙ্গে সার্থক যোগেই সেই জ্ঞান লাভ 
করা যায় | প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, সেই 
জ্ঞানই আসাদের আত্ব চেতনার উৎস ! এই একাত্ম হওয়ার যধ্যেই আমরা 
আমাদের পৃণ ব্যক্ষিত্রকে উপলব্ধি করি; আমাদের পক্ষিপূর্ণ আত্বউনোোচন 
ঘটে । তখন আমরা পরম্পরকে উপায় হিসেবে দেখি লা, উপেয় হিসেবে 
দেখি। ব্যকিত্বের বিকাশ ব৷ ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থই হল মানুষকে উপেয় 
বা 61৫ হিসেবে দেখা | আত্ম-শীাসনের ছারাই এই মনোবত্তি আয়ত্ত করা যায়। 
যিনি আত্মস্থ তিনিই যথার্থ ব্যক্তিত্বের অধিকাক্মী, তিনি নিজেকে উপেয় 
হিসেবে দেখেন, অপরকেও তিনি কখনও উপায় হিসেবে দেখেন না | এটাই 
হল মানুষ হাওয়ার পন্জিপর্ণ আদর্শের কথা | 


[016 1০ 11৮6 (“মৃত্যুর পথে মৃতু এড়ায়ে যাবো" ) 
আমধা কবিতায় পড়েছি : 
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আগে কেব! প্রাণ করিবেক দান 
তারই লাগি তাড়াতাড়ি'_ 
প্রাণ বিসর্জন করার মধ্যেই প্রাণ রক্ষার এইযে তত্ব, এই তত্ব আমরা উরি 
পেয়েছি ঈশীবাস্য' মন্ত্রে! “তেন ত্যক্তেন তুগ্ভীথা”. তত্বে একথা শিখেছি 
, যে, পরিপূর্ণ ভোগ করতে হয় ত্যাগের পথে | আমরা যখন আমাদের মধ্যে- 
কার ক্ষদ্র 'আমিটাকে' ধংস করে দিয়ে বৃহৎ আমিটার প্রতিষ্ঠা ঘটাতে পারি 
তখনই আমরা যথার্থ অমৃতত্বের উত্তরাধিকার লাভ করি। মনুষ্যত্বের আদর্শের 
জন্য মানুষের জীবন নাশও সমর্থন যোগ) । এই আত্ম বিন্রির দ্বারা, এই 
আত্ব হননের দ্বারা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের ধংস সাধন করে নিজের 
ব্যক্তিত্বকে স্তুপ্রতিষ্ঠিত করি । অর্থাৎ আমাদের যে জীবন ইন্দ্রিয় এবং 
আবেগের অধীন রয়েছে তাকে স্বীকার ক'রে আমরা যদি বিশ্ব জীবনের সঙ্গে 
যুক্ত হতে পারি তখন আমর! আমাদের সত) আমিটাকে জানতে পারি, বিশ্বকবি 
রবীন্রনাথ একথা বললেন তার ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থে । এইযে আত্মত্যাগ তত্ব, 
এই তত্বটির ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে নযায়শীস্ত্রবিদ 960) বললেন : ইন্দ্রিয় বশীভূত জৈব 
সত্তার উর্ধে আমাদের যে নৈতিক জীবন সেই জীবন যাপন করতে হ'লে 
আমাদের ইন্দ্রিয় বশীভূত ব্যক্তিসত্তার মৃত্যু ঘটাতে হবে ।, অসঙ্গত যাচএ 
ব৷ প্রার্থনা নৈতিক উৎকর্ষের মান, নিণায়ক নয় ,আক্বোৎ্সগের চিরায়ত মহিমার 
মধ) দিয়েই আমরা আমাদের নৈতিক আদর্শকে পর্ণ ক'রে তুলতে পারি। 
“| 71050 019, 25 20 10701510081 0০16০ 0 59185101115, 1 1 ৮/০0010 11৬5 
85 2, 11/01:21 [9675011, 0106 119,565 ০0 9011910111...... 11700101710 15 
101 (1)9 17115850016 01 601)1021 11019017191705 210 016 56118501178 12” 
০5816 52011592 719০9455 200. 17121055 170591015 075 “6৬211250117 
52” 06 ৪. 005 901? [010107906. অথাৎ ইন্দ্রিয় চাওয়া পাওয়ার জগত 
যখন মানুঘের কাছে বিরল-এঁশুষে সমাগত হয় তখনই মান্ঘ নিজেকে 
খুঁজে পায়। 


সম্পূর্ণতাবাদের (ব1 ৮৩:০০:19) দার্শনিক তত্বতূমি (৮101০০21০91 
| 08915 01 7১৩109০010101910) 
আমরা এই যে পরিপূর্ণ মানবিকতার আদর্শের কখা আলোচনা করছি, 

এর ভিত্তি ভূমিতে রয়েছে হেগেলীয় দর্শনের বস্তগত ভাববাদ। সমগ্র জীবন 

এবং জগত এক অধ্যায্ব সত্তার প্রকাশ ; এই: সত্তা সর্বব্যাপী | মানুঘের অন্তরের 
যে ইচ্ছা কর্ম রূপে এবং বহির্জগতের বস্ত নিচয় পে প্রকট তা এই সত্তারই 
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প্রকাশ । এই সত্তার ক্রমবিকাশ ঘটে । এই ক্রমবিকাশ ঘটে যে কোন অবস্থা, 
তার বিপরীত অবস্থা ও এতদুভয়ের সমনয়ে (56515, 22016089515 ও ৯50- 
02691) ৫1815000 বা ্ান্বিক আত্মবিকাশের পদ্ধতিকে অনুসরণ ক'রে । ব্যক্তির 
সঙ্গে তার পারিপাশ্বিকের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ হল আত্বিক সন্বন্ধ। মনের 
জগত এবং বাইরের জগত তো বিচ্ছিন্ন নয়। ব)ক্তি হিসেবে মানুঘের সব 
শ্রেষ্ঠ পূণতা ঘটে যখন সে একাত্ম হতে পারে, একদিকে এই বিশ্ব জগতের সঙ্গে 
অন্যদিকে সেই ভাবময় চিনায় সম্ভার সঙ্গে । এই আদর্শের বূপায়ণের মধ্যেই 
মানুঘের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে। তাই একে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ বলা 
হয়েছে। 


সম্পুর্ণতাবাদের সমালোচনা : 

সম্পর্ণতাবাদের সমালোচনায় বল৷ হয়েছে যে, সম্পুণতাবাদ প্রমাণ এবং 
প্রমেয়ের মধ্যে তেদটুক যথাযখ অনুধাবন করতে পারে নি। অতএব এ ক্ষেত্রে 
যে অনুপপত্তিটি ঘটেছে, তাকে বল! হয়েছে 40801001061 2 01015 1 

(১) সম্পূর্ণতাবাদের মতে নীতিসঙ্গত আচরণ চরিত্রের সর্বোৎকধষের 
দিকে লক্ষ্য রাখে অথাৎ নীতিসঙ্গত আচরণের লক্ষ্য হল মানুঘের চরিত্রের 
সর্বাঙ্গীন সম্পর্ণতা সাধন করা । আবার এই মত অনুসাদ্রে সৎ চরিত্র নযায়- 
সঙ্গত আচরণের মধে) নিজেকে প্রকাশ করে। অতএব বলা চলে যে 
ম্পরণতাবাদ চক্রদোঘ দুষ্ট। 

(২) সম্পূর্ণতাবাদে আত্ম উপলন্ধির কোন সঠিক অর্থ আমর! বুঝি না, এর 
কটন সঠিক অর্থও নেই । সবৌতকর্ষ সমৃদ্ধ চরিত্র বা শ্রেষ্ঠ চরিত্র ব্যক্তি মনুঘ্য 
প্রকৃতির চরম উৎকর্ষ, এই সব কখাওুলিও আমাদের কাছে কোন নিদিষ্ট অর্থ 
বহন করে না। অথচ সম্পূর্ণতাবাদের মতে এরাই হল আমাদের নৈতিক 
জীবনের লক্ষ্য । : পূণ মানুঘের সম্পূর্ণ চরিত্রের ধারণ। আমাদের কাছে চির- 
কালই দূর্জেয়। : ৬ 

(৩) আমাদের কাজ কর্মের নৈতিক মুল্যায়ন করার জন) কোন নিদিষ্ট 
মানদণ্ডের কথা সম্পূর্ণতাবাদ বলে না। পূর্ণতম মনুষ্য চরিত্রের যে লক্ষ্য মাত্রা 
সম্পূতাবাদ আমাদের জন) নিদিষ্ট করে দেয়, ভার অথ আমাদের কাছে বোধ- 
গম্য নয়। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্‌ কাজ ভালো এবং কোন্‌ কাজ 
মন্দ এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশ দান কর সম্পূণতাবাদের সাধ)-নয়। সম্পৃতা- 
বাদীরা যে আত্বমউপলন্ধির কথা বলে সেই আত্মউপ্লবন্ধির হয়তো এক ধরনের 
অর্থ নির্ঘয় কর৷ যেতে পাঁরে। মানুষের স্বাস্থ্য, কায়িক পরিশ্রম, অবৃসর 
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বিনোদনের উপায় এবং উপেয়, জ্ঞান, সংস্কার, ধর্ম, সৌন্দর্য, প্রেম, বন্ধুত্ব, সেবা 
এসবই হয়তো আত্ব উপলব্ধির পথে মানুঘকে সাহাষ্য করে। কিন্তু সম্পূর্ণতা- 
বাদীর যে পরিপূর্ণ আদর্শের কথা বলে, তা এক ধরনের নৈব্যক্তিক আদশ ; 
তার ধারণা করা সহজসাধ্য নয় । 


একাদশ অধ্যায় 
নৈতিক ভিন্তি 


নৈতিক ভিত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা : তার প্রকৃতি ও ধর্ম--নেতিক বিচারের ভিত্তি 
ব্যক্তি স্বাধীনতা-বাধ্যতাবাদ ও তার খণ্ডন--আত্বার অবিনস্বরতা-_ 
ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস। | 


স্এিপিলি 


একাদশ অধ্যায় 


নৈতিক ভিত্তি : তার প্রকৃতি ও ধর্ম 

আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে নৈতিক অপরাধে অপরাধী বলে পাব্যস্ত 
করি তখন সেই নৈতিক মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবে আমরা কয়েকটি সত্যকে 
গ্রহণ করি। এই সত্যগুলি দাশনিক ভিত্তির উপর স্ুপ্রতিষ্ঠিত। নগতি- 
বিচার, ওচিতের আদশ বিচার হল সেই বিচার যা স্বভাবতই সত্য (৭59) 
এবং বাস্তব (8২6৪1) সম্বন্ধে দাশনিক বিচারকে আশ্রয় করে । মৌল দাশনিক 
অর্থকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নৈতিক মতবাদ গঠিত হয়েছে । 
তাই বিভিন্ন দার্শনিক মতের বিভিন্ন ধরনের ন্যায়শান্ত্র। যারা বিশ্বাস 
করেছেন যে, প্রবৃত্তিই মূল সত্য বস্ত, সমগ্র বিশ্ব জগৎ ও মনোজগৎ এই 
চরিব্রেরই বিকার মাত্র, তারাই নীতিশাস্তে প্রেয়োবাদকে গ্রহণ করেছেন৷ 
আবার যাঁরা ভাববাদী, ধারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্বাবান, তারা হেগেলের মতো 
সম্পূণতাবাদে বিশ্বাস করেছেন। অতএব ব্বাডলি প্রমুখ চিন্তানায়কদের 
মধ্যে অনেকেই অন্তদশনবাদে আস্থ। স্থাপন করেছেন । সুতরাং একখা বলা 
চলে যে, নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তি হল দাশনিক মতবাদ | নীতিবোধের ভিত্তি 
হল দর্শনে । দর্শনে কথিত সদৃবস্ত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক 
আদশের উত্তব ধাটয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নৈতিক বিচারে যেসব সত্য উদ্ভূত 
হয়েছে তার তদনুগত দার্শনিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। সবশেষে আমাদের 
মনে রাখতে হবে যে নীতিবিদ্যার মৃল্যায়ন অর্থে নীতিবিদ্যার মূল) নিরূপণ 
হল দাশনিক আলোচনার বিঘয়বস্ত। অবশ্য ধারা নৈতিক যুল্যকে 
অনিরচনীয় বা ব্যাখ্যার অতীত বলে মনে করেন, তাদের চোখে এই দাশনিক 
মতও নৈতিক আদশের সন্বন্ধটুক অবহেলিত নয় | যেমন 0. 08" 2০০৬-এর 
কথা ধর! যাক। তিনি তার 7/20031919 101০. গ্র্থে এই সিদ্ধান্ত করলেন 
যে, “0০০৫, 0050, 75 12092118015” | এই ধরনের ?/০০:৩-এর মত 
অনিবচনীয়তাবাদীদের চোখে নীতি-শবাস্্র এবং দর্শন মতের কোন যোগ নেই, 
একথা স্বীকার্ধ ! কিন্তু ভিন্ন নীতিদশন মতাবলম্বীদের চোখে সত্যটি কিন্ত 
আরেকভাবে প্রতিভাত হয়েছে । সেই সত্যটি. হল, না'ত দর্শন সাম।গ্রক 
দার্শনিক আলোচনার উপর প্রতিষিত : একথা 11০01০ স্বীকার করেছেন যে, 
নীতি মূল্যের প্রকৃতি অনির্চচনীয় হলেও সকল মানুঘের দাশনিক মতই বাস্তব 
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ক্ষেত্রে তার নৈতিক আদর্শকে এবং তার নৈতিক জীবনকে প্রভাবিত 
করে। 


নৈতিক বিচারের দার্শনিক ভিত্তিভূমি (7১051018055 ০1 10721 
0027001) 


বিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা যেমন কতকগুলি মৌলিক ধারণাকে 
স্বীকার করে নিয়ে তবেই আলোচনার সুত্রপাত করতে পারি, তেমনিধারা নীতি- 
বিদ্যার আলোচনায় এই ধরনের কয়েকটি মৌলিক ধারণা বা 7১০95091865 কে 
স্বীকার করে নিয়ে তবেই নীতি সম্বন্ধে আলোচনা চালাই । আমরা যখন 
বলি, 'সদা সত্য কথা বলিব'-_-তখন সত্য আশ্রয় করাই যে জীবনের সদ্ধর্, 
সেটুকু পূর্বাহ্থেই স্বীকার করে নিই। সদা সত্য কথা বলব--এই নৈতিক 
অনুশাসনের মূলে এই মনস্তাত্বিক সত্যটুক্‌ স্বীকৃত হয়েছে যে, মানুঘের সত্য 
অথব৷ মিথ্যা বলার ছ্বিবিধ স্বাধানতাই রয়েছে । সে ইচ্ছা করলে সত্যও 
বলতে পারে আবার মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে পারে । অতএব, “সদা সতা কথা 
বলিবে', এই অনুশাসনের মূলে যে মৌল স্বীকৃত সত্যটুক রয়েছে তা হ'ল 
মানুঘের সত্য অথবা মিথ্যা বলার স্বাধীনতটুক | সে ইচ্ছা করলে সত্যও 
বলতে পারে, মিথ্যাও বলতে পারে। তাহলে বলা চলে যে, নীতি 
বিচারের প্রথম স্ট্রীকৃত সত্য বা চ০9081869-টি হল মানুঘের কর্মে স্বাধানতা ও 
ব্যক্তি স্বাধীনতা | দার্শনিক 510811 এই নৈতিক ভিত্তিভূমি বা 81০1. 
৯০5/০1৪/০-কে দুই শ্রেণীতে বিভজ্ঞ করেছেন। তাঁর মতে প্রথম শ্রেণীতে 
এমন কতকগুলি ধারণা রয়েছে, যেগুলি স্বীকার ন করে নিলে কোন নৈতিক 
কর্ম করাই সম্ভব হয় না। যেমন, আমরা যদি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার 
না করি তাহলে নৈতিক জীবন-যাপন এবং নৈতিক বিচার করা এসবই অর্থহীন 
হয়ে পড়ে । আমি স্বেচ্ছায় | কিছু কাজ কর্ম করি, যা কিছু বিচার বিবেচনা 
করি তার নৈতিক মূল্যায়ন হতে পারে । যা আনম স্বেচ্ছায় করি না, তার জণ্য 
কোন নৈতিক দায়িত্ব আমার নেই। দ্বিতীয়ত, এমন কতকগুলি নৈতিক 
ধারণার 'কথা 7:95131811 বললেন, যেগুলিকে বাদ দিয়েও ন)ায় ও অন্যায়ের 
প্ভেদ কর] যেতে পারে । কিন্ত এগুলিকে মেনে নিলে নৈতিক বাধাগুলির 
স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। যেমন, ঈশৃর যে আছেন' অথবা আত্মা যে 
অবিনশ্বর, এই ধরনের তত্বকে স্বীকার করেও হয়তে৷ নৈতিক বিচার কর! সম্ভর 
হয়। কিন্ত এই ধরনের দাশশিক ধারণাগুলিকে স্বীকার করে দিলে আমর! 
সহজ্দতাবে নৈতিক জীবনের সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা করতে পারি । 
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দাশনিক কাণ্ট বললেন যে, 7০৪0918655০ এ বা. বৈত্তিক, 
বিচারের দার্শনিক. ভিত্তি হল বিবিধ :. 

(১) মানুঘের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা ) 

(২) আত্মার অমরত্ব 

(৩) ঈশ্বরে বিশ্বাস 
ছি... নারার্রদা রানার 
সেই ব্যক্তিকে কর্ম করার স্বাধীনতা দিতে হবে। বদি সে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে 
কোন কাজ করে, তবেই তার কৃত কর্মের জন্য তাকে দায়ী করা যেতে পারে। 
নৈতিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে সে ন্যায় বা জন্যায় কাজ করেছে। 
ব্যক্তির স্বার্ধীন ইচ্ছা না থাকলে তাকে এই নৈতিক দায়িত্ব দেওয়। অর্থহীন । 
হ্থিতীয়ত, কাণট আত্মার অমরত্বকে স্বীকার কয়লেন। ন্যায়শাস্ত্রের অন্যতম 
দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে কৃচ্ছৃতাবাদী। কাণ্ট বললেন ঘে, মাধুঘের এহিক জীৰন 
অপর্ণ। এই অপূর্ণ জীবনে পূর্ণ তা লাভ করা যায় না। সুতরাং এই পূর্ণত৷ 
লাভের সাধনাকে এক জীবন থেকে অন্য জীবনে পরিব্যাপ্ত করে দিতে হববে। 
অতএব দেহের মৃত্যুর পরেও আত্মার এই পূর্ণতা লাভের সাধনা চলতে থাকবে । 
সুতরাং কাণ্টকে স্বীকার করতে হয়েছে আত্মার অবিনশ্বরতার কথা । এই 
সত্যটুক্‌ স্বীকার না করলে কৃচ্ছতাবাদী কাণ্ট তাঁর পূর্ণতার আদর্শে উপনীত 
হতে পারতেন না। আমরা দেখলাম যে, কাণ্টকে আত্মার অমরত্ধে বিশ্বাস 
করতে হয়েছে এই জীবনে যারা অসৎ তারা সুখ পাচ্ছে এবং যারা 
সৎ তারা দূংখ পাচ্ছে, এই সত/কে অবলোকন ক'রে । অর্থাৎ এই জন্য 
যারা অন্যায় করে সুখ পাচ্ছে, তাদের তো পাপের শাস্তি হল না । - অতএব, 
তাদের পাপের শান্তি দিতে হলে এবং পুণ্য কর্মের জন্য পুরস্কৃত করতে. হলে 
আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, এক সর্বশকিযান ভগবাণের অন্তিত্বে। তিনি 
সর্বক্ত ; তিনি মানুঘের সকল কমের চূড়ান্ত বিচার করবেন। অতএব কাণ্টের 
মতে মানুঘের স্বাধীনতা; আত্মার অমরত্ব ও ঈশুরের অস্তিত্থে বিশ্বাস এই তিনটি 
দার্শনিক: প্রত্যয় হল 7১০95001805 0? 14০৪1 ]06%2180171 এরাই হল নৈত্তিক 
মূল্যায়নের দার্শনিক ভিত্তি । এই তিনটি প্রত্যয় ছান়্াও 7২95130511 আরও 
দুটি দার্শনিক প্রতায়ের কথা বললেন । তাঁর ষতে জগতে দৃঃখ, পাপ এবং 
অন্যায় ও কষ্ট আছে বলেই যানুঘকে নৈতিক ষংগ্রাম করতে হয়| দুখ ও 
পাপকে স্বীকার না করলে নৈতিক সংগ্ামের বুঝ্য থাকে না। অতএব দু 
এবং পাপের অস্তিত্ব হল 7২84)8-এর মেতে চতুর্থ দাশনিক প্রতায়। 
ঢ89110911-এর পঞ্চম দার্শনিক প্রত্যয়টি হল, কালের পরিবর্তন হয়-_কাল এবং 
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পরিবর্তন এরা উভয়েই সত্য। মানুঘ অন্যায়ের প্রতিকার করে সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে, নিয়ত চেষ্টার মধ্য দিয়ে । সেই সংগ্রাম, সেই চেষ্টার ফল পাওয়া 
যায় কালক্রমে । মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, তার বিচার বৃদ্ধি তাকে ন্যায়ের পথে 
নিয়ে যায়। সেই ন্যায়ের পথ হল সংগ্রামের পথ ; সেই সংগ্রাম চলে কালকে 
আশ্রয় ক'রে এবং মানুঘের নৈতিক জীবনের পরিবর্তশণ আসে কালক্রমে । 
অতএব কাল এবং প্রিবর্তন এরা হল পঞ্চম দার্শনিক সত্য ; এদের আশ্রয় করেই 
নৈতিক মুলযায়নের পদ্ধতি নিণীতি হয় । 

। আমরা নীতি বিচারের ভিত্তিভূমির প্রথম দার্শনিক প্রত্যয় হিসেবে যে 
মানুষের স্বাধীনতার কথ! বলেছি, সেই স্বাধীনতাটুক্‌ প্রমাণ সাপেক্ষ | দর্শন- 
শাস্ত্রে এই প্রসঙ্গ বারবার বাদানুবাদ চলেছে যে, সত্য সত্যই মানুঘের স্বাধীনতা 
আছে কি না? কতকগুলি নির্ধারিত অবস্থা এবং শক্তির হ্থারা মানুঘের সকল 
কর্ম নিয়স্ত্রিত হয়, এমন কথা কোন কোন দার্শনিক বলেছেন । তাদের বলা 
হয়েছে, নিয়ন্ত্রণবাদী বা 70919701151 আবার দ্বিতীয় শ্রেণার মতবাদীরা 
বলেছেন যে,এ্ধানুষের স্বাধীন ইচ্ছাই হল তার শ্রেষ্ঠ অধিকার। প্রতিকূল 
অবস্থার উপর মান্ঘ সহজেই আপন স্বাধীন ইচ্ছার প্রাসাদ গড়ে তোলে । 
সত্যবাদী হওয়া অথবা মিথ্যবাদী হওয়া এটা হল মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার 
ব্যাপার । স্বেচ্ছায় মান্ঘ তার কমপথ নির্বাচন করে, এরকম কথা বলা হয়েছে 
ইচ্ছা স্বাতশ্তাবোধ (0০০৮1175 91 [7166 111) তত্বে। নিয়ন্ত্রণবাদীর। বা বাধ্য- 
তাবাদীরা এই তত্বে বিশ্বাস করেন না । তারা বলেন যে, প্রকৃতি সবব্রই 
কার্ষকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মানব মন প্রকৃতি বহিভূত নয়। অতএব মানব 
মন কাধকরণ শৃঙ্খলে 'আবদ্ধ। তবে পূর্ববর্তী অবস্থ। 'ও ঘটনাবলীর দ্বারা 
মানব মন নিয়ন্ত্রিত হবেই । পর্ববতী অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থার সূত্রপাত 
'হয়। ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক গঠন বছল পরিমাণে পূব পুরুধদের কাছ 
"থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়৷ যায়। বংশপরম্পরায় আমরা পূর্বপুরুষের 
বহু দোঘগুডণের অধিকার লাভ করি। তাহলে এই ধরনের বিচারে মানুঘের 
চরিত্র এবং মনন ধর্ম বহুল পরিমাণে পূর্বপুরুঘের দোঘওণের দ্বার প্রভাবিত। 
দ্বিতীয়ত, ব্যজ্ির পারিপাশ্বিক, তার বাহ্য পরিবেশ তাকে বছল পরিমাণে 
প্রভাবিত করে । বে ছেলেট! বস্তি জীবনে অভ্যস্ত তার কাছে অশ্শীল ভাঘা, 
অশ্লীল কথার ব্যবহার দোঘনীয় নয়। কেননা, সেটাই তার সহজাত পরি- 
'ৰেশের অঙ্গ । জুতরাং 10500115-রা বলেন যে, বংশ পরম্পরায় এই জাতীয় 
'দোঘখুণ এবং পরিবেশের প্রভাব বখন মাঁনুঘের চরিব্রকে স্থ্টি করে তখন প্রকৃত- 
পক্ষে তার চিত্তার স্বাধীনতা এবং কমের -স্বাীমতা সন্কচিত। মনস্তান্বিক 
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প্রেয়োবাদী বা 759০1,০1081091 7০00115/-রা বলেন যে, আমাদের ইচ্ছাও 
কর্মকে. নিয়মিত করে আমাদের মানসিক পরিবেশ | দুটি ইচ্ছার যখন সংঘাত 
ঘটে, তখন যে ইচ্ছা্টি প্রবলতর সেই ইচ্ছাটিই জয়ী হয় . এই প্রসঙ্গে একথা 
বল। চলে যে, মানুঘ যখন.কোন বিশেষ কর্ষে আত্ব নিয়োগ করে তখন সে তা করে 
এই প্রবলতর ইচ্ছ!র দাস হিসেবে । অতএব এক্ষেত্রেও তাঁর স্বাধীনতা নেই । 
মান্ঘ নিয়মবদ্ধ জীব। কতকগুলি মৌল বিধি-বিধানকে আশ্রয় - করেই 
আমাদের মানসিক জীবন গড়ে ওঠে । সেই মানসিক জীবন আবার বাহ) 
পরিবেশের উপর নির্ভরশীল । অতএব, আমরা যখন পরিসংখ্যান তত্বের 
আশ্রয় গ্রহণ ক'রে মানুঘের ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করতে সমর্থ হই 
এবং বর্দি সেই তবিঘ্যৎবাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয় তখন একথা বলা চলে যে 
মানুঘের সামাজিক ব্যবহার বহুলাংশে পরিচিত বিধি-বিধানের নিয়স্্পাধীন |. 
এই ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদে বা বাধ্যতাবাদে (19569701719) যার বিশ্বাস 
করেছেন তাদের যুক্তি আমর মোটামুটি দুইতাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। _প্রথম_ 
ব্যাখ্যাটি কার্ধকারণের পারম্পর্যকে আশ্রয় করে, ছ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি, শক্তির, অবি- 
নশ্বরতাবাদে বিশ্বাসী কার্য কারণের অনড় শৃঙ্থলে যদি বিশ্বাস করা যায়, 
তাহলে মানঘের স্বণ্ীন ইচ্ছাকে স্বীকার করার অবকাশ থাকে না। দ্বিতীয় 
তত্বটি হল, বিশ্ব বহ্াণ্ডের মোট শক্তির পরিমাণ যদি পূবনিদিষ্ট হয়ে থাকে, 
তার যদি হাস বৃদ্ধি না হয় তাহলে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নুতন কোন 
শক্তির স্্টি হ'তে পারে না। বদি আমাদের ইচ্ছা কোন অতিরিক্ত শক্তি স্য্টি 
করতে সমর্থ হয় তবে তা শক্তির অবিনশুরতাবাদের পরিপন্থী হবে । সুতরাং এই 
দুই তত্বের দ্বারা মানুঘের মনোজগৎ এবং জড় জগৎ এই দুই জগতই শৃঙ্খলিত 
হয়ে পড়ে। তাহলে বলতে হয় যে, মানুঘের স্বাধীনতা নেই । জড়বার্দীরা 
বলেন যে, অনুপরমাণুর সংযোগ, বিয়োগ এবং শক্তির ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় সমস্ত 
কর্ম সম্পন্ন হয়| তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অবকাশ একেবারেই 'সন্কু- 
চিত "হয়ে পড়ে। অর্থাৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিক বাধ্যতাবাদীদের 'চোখে 
মানুঘের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা সন্কচিত। : 

; বুক্ষবাদীরা। বা একেশ্বরবাদীর! যে সবকর্ম নিয়ন্তা নি 
বিশ্বাস করেন, তাদের মতে মানুঘের স্বাধীনতা নেই । বন্ধবাদীদের 'মতে, 
একেশুরবাদীরদের মতে মানুঘের স্বাধীনতা-বোধও মিথ্যা । শঙ্করের বেদান্ত 
দর্শনে স্পিনোজার একেশুর বাদী দরশনে আমরা এই ধরনের তত্বের সন্ধান পাই । 
তাদের. মতে মানুঘের চিন্তার স্বাধীনতা এবং কর্মের স্বাধীনত। প্রীস্তিক বিশ্বেষণে 
“মায়া” বলে প্রতিভাত হয়। তৃতীয়তঃ, গোঁড়া, আস্তিকাবাদীরা বলেন ষে, 
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ভগবান হলেন সর্বকারণ কারণস্ব'; তিনি সবর, ভূত-ভবিধ্যৎ এবং বর্তমান 
শ্রই ধ্রিকালের জ্ঞানই তার কাছে নিত্য সন্ত । তা যদি হয়, তবে ভবিঘ্যতের 
ঘটনাবলী পূর্বেই সংগঠিত হয়ে আছে। কেন না, তা শী ঘটে থাকলে 
ভগবানের পক্ষেও সেই ভবিষ্যত ঘটনার জ্ঞান লাভ সম্ভব নর । অতএব ঘট না- 
বলী যদি পূর্বেই ঘটে থাকে তাহলে মানুঘের কোন কর্ম স্বাধীন নয়। এইাবে 
বাধ্যকাবাঙগের তত্বের উপস্থাপনা করা হয়েছে। 


(১) বাধ্যতাবাদ খণ্ডন 

_ যানুঘের প্রবলতম আকাঙক্ষাই মানুঘের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে । বাধ)তা- 
বাদের এই যে যুক্তি, এই যুজিটা ভ্রান্ত । ব্যক্তির বিচারই হল মূল শক্তির উৎস | 
ব্যক্তি হিসেবে আমরাই স্থির করি প্রতিহন্্বী আকাঙক্ষাগুলির মধ্যে কোনটাকে 
নির্বাচন করব । আমরাই আমাদের সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা ও চালক । সুতরাং 
মনস্তাত্বিক প্রেয়োবাদীদের বিশ্রেঘণ এই ব্যাপারে ভ্রান্ত । হ্থিতীয়ত, আমবা 
মানুঘের ভবিঘ)ত কর্মপন্থা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে সঠিক অনুমান করতে পারি। 
এর স্থার৷ প্রনাণিত হয় না যে মানুঘের ব্যবহার পৃব নিদিষ্ট । অনুবূপ 
বহু অভ্যাসের দ্বার! গঠিত বলে বিচিত্র ধর্মী মানুঘের ব্যবহারের মধে) এক- 
ধরনের অনুরূপতা কখন কখন লক্ষা কর! যায়। অবশ্য যাদের চরিত্র একই 
ভাবে গঠিত হয়েছে, তারা অনেক সময় একই ধরনের ব্যবহার করলেও 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে চরিত্র গঠনের সময় মানুঘের পূর্ণ স্বাধীনতা 
থাকে ; একদিকে সে যখন আপন চরিত্র গঠন করে তখন সে সম্বন্ধে তার আপন 
ইচ্ছাই' বলবর্তী হয়। নিয়মের অধীন হওয়াই স্বাধীনতার হানি নয় । মানুঘ 
নিজের শ্বভাবের জন্য নিজে যে নিয়ম গঠন করে সেই নিয়ম গঠন করার অথ 
পরাধীন হওয়া নয়। স্ববশ্যতা স্বাধীনতারই নামান্তর । এই নিয়ন্ত্রণ 
তত্ত্বের ছ্বারা আমরা বৈজ্ঞানিক কাষকারণবাদের খণ্ডন করতে পারি । আমর! 
যখন আমাদের আপন ধর্মের বিবির হবার! নিয়ন্ত্রিত হই, তখন আমরা স্ববশ এবং 
স্বাধীন । বাইরের কোন শক্তির হ্বারা নিয়ধিত হলে আমাদের এই স্বার্ধীনতা 
অন্তহিত হয়। কিন্তু মানুঘ এই অর্থে স্ববশ যে সে তার আপন প্রকৃতির 
ণিয়গ্ণাধীন। শৃক্তির অবিনশবরতাবাদের যুজি খণ্ডনে একথা রল! চলে যে, 
বিশ্বের নিদিষ্ট পরিমাণ শক্তির ধৃংস বাঁ সংযোজন সম্ভব না হলেও তার রূপান্তর 
ঘটে। এই শক্তির নূপাস্তরই হল মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছার নামান্তর । অতএব 
দেখা গেল যে, বিভ্ঞানবাপাদের শক্তির অবিনশৃরতা তন্ব' মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছা 
তত্তের পরিপন্থী নয়। চতুর্থত:, সর্বজ্ঞ ভগবানের তবিধ্যতকাল সম্বন্ধে জ্ঞান 
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গান্ঘের সকল স্বাধীনতা হরণ করে না। ভগবানকে বখন আমরা সব 
বলি তাহ'ল পারমাথিক সত্য । ব্যবহারিক সত্যে নীতির স্বান আছে । এই 
সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে দাশনিক বাডলি জগতকে 21৩ ০৫ 5০৪1 74181175% 
বলেছেন। এই প্রসঙ্গেই স্বামী বিবেকানন্দ 98000০81 %০৫৪৪০৪-র কথা 
বললেন । তীরা মানুঘের নৈতিক জীবনকে স্বীকার করেছেন । 

এই বাধ্যতাবাদের খণ্ডন ক'রে যাঁরা মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস 
করেন, সেই স্বাধীনতাবাদীরা তাদের মতের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা 
করেছেন । 

মানুঘের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে অনভূতি, সেই অনুভূতিই তার যে 
স্বাধীনতা আছে, এই সত,টুকর প্রতিষ্ঠা করে । আমরা যে অনুশোচনা করি, 
সেই অনুশোচনা কোন ব্যখ্যাই করা যায় না ষদি না আমরা আমাদের চিন্তার 
স্বাধীনতা ও কর্ণের স্বাধীনতাকে স্বীকার করি । স্বিতীয়তঃ, আমরা যদি 
স্বাধীন এবং স্ববশ না হই অথাৎ আমাদের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা না খাকে 
তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত বা কর্মের জন্য আমরা দারী থাকব না। নৈতিক 
সমর্থন বা শীস্তি এসবই অপ্রাসঙ্গিক এবং অবান্তর হয়ে পড়বে যদি না আমর! 
ধরে নিই যে আমরা স্বাধীন। নৈতিক জীবনের সম্ভাব্যতা এতটুকও থাকৰে 
না যদি না আমরা আমাদের কর্মের স্বাধীনতাটুক স্বীকার করি। ধর্ম এবং 
নীতির যে বিরোধ, সেই বিরোধ একান্তই আপেক্ষিক । নীতি বলে যে আমি 
আঁমার কর্মের জনা দায়ী, ধর্ম বলে যে, ভগবানই একমাত্র কর্তা । এই যে 
আপাতঃ বিরোধ, এই বিরোধের মীমাংসা আমরা খুঁজে পাই উচ্চতর ভাববাদে । 
ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই পরিপূণ হয় যখনসে ভগবানের কাছে আব্মসমপণ 
করে : ও 

স্বয়া হঘিকেশ হদিস্থিতেন 
যথা নিযুক্তোহস্ি তথা করোমি' 

এই আত্মসমর্পণেই ধর্মেরও নীতিদর্শনেনন দুই বিরোধী তত্বের সমন্বয় সম্ভব হয়। 
গীতায় এই সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। 

মানুঘের যথার্থ স্বাধীনভাটুক্‌ সে উপলব্ধি তখনি -করে যখন সে 
তার অধ্যাত্ব চেতনার স্বরূপে বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে একাত্ব বোধ করে । ভূমার 
মধ্যে খণ্ড আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করাই হল সত্যিকারের স্বাধীনতা ৷ ব্যজি মানুঘ 
স্বাধীন যেহেতু সেই ভূমার কোধ তার মধ্যে আছে। তাইতো বৃহতের আহ্বানে 
সে আপন ক্ষুদ্র ইচ্ছা 'ও কর্মকে ভূম?র সঙ্গে ধুক্ত করে, তদভিমুখে তাকে 
চালিত করে । অবশ্য জাগতিক নিয়মের পারম্পর্য এবং মানুত্্বর স্বাধীনতা, 
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এ দুয়ের যধ্যেও কোন বিরোধ নেই । জগতের সঙ্গে একাত্ম হলে এই 
তথা-কথিত নিয়মের শৃঙ্খলা স্বাধীনতা রূপে প্রতিভাত হয়। 


(২) আত্মার অবিনশ্বরতা!৷ 


মনুদ্বের আত্বা যে অমর এবং সেই অমর আত্বায় বিশ্বাস না করলে নৈতিক 
জীবনের সম্ভাব্যতা যে ক্ষণ হয় সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এটা হল 
নৈতিক জীবনের হিতীয় দার্শনিক ভিত্তি। জম্যক্‌ বিনাশ অর্থে মৃতু) যে মিথ), 
মৃত্যু যে রূপান্তর মাত্র একথা জড় বিজ্ঞানীরা বলবেন। জড় শক্তির যেমন 
অবলুণ্তি নেই, "তার রূপান্তর আছে মাত্র ঠিক সেই ভাবেই মানস শক্তিরও 
, পরিবর্তন হয় মাত্র, তার বিনাশ নেই। দ্বিতীয়ত, এই জাগতিক ক্ষদ্র জীবনে 
আমরা আমাদের সকল কর্মের সমনৃয় করতে পারি মা । আমাদের যে অমৃতের 
আকাক্ষা আছে, সেই আকাজক্ষা মিথ্যে নয় এবং সেই সত্য আকাঙ্ক্ষা এক 
জীবনে তৃপ্ত হয় না । অতএব সেই পূর্ণতর জীবনের দিকে অভিযানের জন্য, 
সেই পূর্ণতার আদর্শকে সত্যি ক'রে তোলার জন্য এই জীবনের পবেও উন্নততর 
জীবনকে স্বীকার করতে হয় । আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের যুক্তি, এই গুরুত্বের 
দাবী করে| পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতের একে ৮8001780075 0 019 
[1651159 আখ্যা দিয়েছেন । 

আমাদের বিবেকের প্রত্যয় আছে যে নৈতিক জীবনের বিকাশ হল 
সীমাহান বিকাশ । সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, ধৈধ, এদের বিকাশের কোন 
শেঘ নেই এবং এক জীবনে এদের আদর্শ বিকাশ ঘটানো সম্ভবাও নয়। এই 
, পরিপূর্ণ নৈতিক আদর্শকে সত্য করে তুলতে হলে অন্য জীবনে, জীবনাস্তরে 
বিশ্বাস একান্তই প্রয়োজন । এছাড়াও আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, 
অসাধু ব্যক্তি সুখী হয় এবং সাধু ব্যক্তির দুঃখের সীমা থাকে না। অতএব 
যদি অসাধু ব্যক্তিকে তার দৃষ্ট কর্মের সমুচিত ফল পেতে হয়, তাহলে 
এই জীবনের পরেও অন্য জীবনকে স্বীকার করতে হয় | যাতে সেই জীবনে 
অসাধু ব্যক্তি অন্যায় কাজের জন্য দণ্ড পায় এবং সাধু ব্যাক্তি তার কৃত কর্মের 
জন্য পুরস্কৃত হয়। কাণ্ট কথিত এই যুক্তকেই মার্টিন 4৮800108000 1 
90515255 বলেছেন নৈতিক আদর্শের যে সম্মীচীনতায় কথা আমরা পূর্বেই 
বলেছি, তাকেই 20012960195 0 0১৩ (0501৩0০৩-বলা হয়েছে । অর্থাৎ 
আমাদের নৈতিক জীবানৈর পরিপূর্ণ বিকাশের বে কোম লীনা সেই, সেই প্রত্যায়- 
টুক হল বিবেকের প্রত্যয় । 
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(৩) ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস 


আমাদের নৈতিক জীবন যে বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের ওপর ভর করে 
আছে সেই পরিচ্ছন্ন বিশ্বাপটক্‌ ভগবানকে আশ্রয় করে থাকে । তিনি হলেন 
মঙগলময় শেঘ বিচারক, তিনিই দূষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করেন । 
তিনিই হলেন আমাদের সকল চিন্তার এবং ধ্যানের চরম আদর্শের প্রমপুরুঘ ; 
তার মধ্যেই সকল আদর্শের পূর্ণতম বিকাশ । দার্শনিক মাটিন্য ভগবানের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে নৈতিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি 
বললেন যে, আমাদের কর্তব্য-বোধের মধ্যে যে উচিত্যবোধ ও বাধ্যতাবোধ 
আছে সেই বাধ্যতাবোধ হল ভগবানের কাছে । আমি যখন কোন কাজকে 
আমার কর্তব্য বলে বোধ করি তখন সেই বোধটুক্‌ আসে দৈবী আদেশ হিসেবে । 
মনে হয়, সেই কাজটুক না করলে ভগবান আমাকে যে ভার দিয়েছেন সেই ভার 
আমি যথাযথ বহন করছি না। ভগবানই হলেন সমস্ত আদর্শের পরিণতি, 
সমস্ত নৈতিক ধর্মের উৎস। ভগবান হলেন সকল শুভ চিন্তাও কমের লক্ষ্য 
এবং আদিশ | তাই সমস্ত নৈতিক আদর্শের মূল্য নির্ণায়ক ভগবানকে বল। 
যেতে পারে সকল নৈতিক আদর্শের বাস্তব ব্ূপ। [২৪511091 বললেন : 
মানুঘের মন ছাড়া নৈতিক ভাব-ভাবনার আশ্রয় স্বন আর কোথাও নেই। 
নৈব্যক্তিক নিবিশেঘ এবং স্বস্থ নৈতিক আদর্শ এক মহৎ মননসত্তা থেকে 
উত্তৃত হয় ; এই মহৎ মননসত্তা থেকেই সর্ববিধ বাস্তব সত্তা ও জন্ম নেয় : 
*/৯ 17701211099, 027. 50150 110 5/1918 2170 110 %/11519 00110 2. 1701170 ; 
2170 20501065 17701911062] 091 92015 1) ৫, 1৬110 ০01 ৮5110) 211 
1881165 15 ৫611৬৫. * 


ক [5015 01 0০9০9 8180 16৬11, ৬০11], পৃ: ২১২। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


মানুষ ও ভার সমাজ 


মানুঘ ও তার সমাজ: নৈতিক জীবন-_লকৃ, হবস্‌ 'ও রুশোর অভিমত-- 
সমট্িবাদ--সমাজের ভাববাদী ব্যাখ্যা--সবসাধারণের ইচ্ছা 'ও সাবিক শুভ-_ 
আত্ববাদ ও পরবাদ-ব্যক্তিবাদ '3 সমাজবাদ | 


মানুষ ও ভার সমাজ (7786 77001571609) 870 ৬০০০৫) 


নৈতিক জীবন (15 4018] 1:16) 

মান্ঘ সমাজ বদ্ধ জীব। সমাজে বাস ক'রে মানুঘ ভাবের আদান 
প্রদান করে। তার আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি এ সবই সমাজকে কেন্দ্র ক'রে ৷ 
গড়ে ওঠে। মান ঘের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সমাজের শ্রীবৃদ্ধির সাথে, এমন কথা 
পণ্ডিতের বলেছেন। _আবার এমনটাও দেখা গেছে যে ক্ষয়িং সমাজে 
দু-চারজন ভাগ্যবান মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে যখন সাধারণ মানুঘের দূঃখ 
দর্দশার সীমা থাকেনি । অতএব সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানুঘের সন্বন্ধটা যে 
ঠিক কী সে সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ আছে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এ 
সম্বন্ধটুকুর প্রকৃতি নিয় করতে গিয়ে নানান পৃণ্ডিতের৷ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ 
করেছেন ; বিভিন্ন মতবাদের উত্তব হয়েছে । এই মতগুলিকে আমরা তিনটি 
পর্যায়ে আলোচনা করব। এদের প্রথমটি হল সাজ সংগঠনের যান্ত্রিক 
ব্যাখ্যা (19015811081 %16%/ ০? ৩০০৪৮/) , এই ব্যাখ্যাটিকে ব্য্বাদ বা 
[001510091151) বলা হয়েছে । দ্বিতীয় মতটি হল সমট্টিবাদ বা 0:011900- 
৮1917, এবং তৃতীয় মতবাদটি হল ভাববাদ বা 10991151). 

ব্যষ্টিবাদের প্রবস্তা হলেন 77০9৮০৩5, 7২০83968 প্রমুখ পণ্ডিতের । 
এদের মতে মানুঘেরা সবাই আপন আপন স্বাতস্ত্রো পৃথক এবং স্বতন্ত্র। সমাজ 
বলতে আমরা এই স্বয়ন্তর পৃথক পৃথক মানুষদের সমষ্টিকে বুঝবো, এ 
কথা এই পণ্ডিতের দল বললেন ॥ সমাজের মানুষেরা সকলেই স্বনির্ভর 
সমাজে পরনিতরতা নেই বলেলেই চলে । আপাত দৃষ্টিতে যাকে আমরা 
সামাজিক সম্বন্ধ বলি তা হ'ল এক ধরনের চুক্ষি। সমাজের মানুঘেরা এই 
ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হ'য়ে সমাজ গঠন করে। সমাজের সঙ্গে ব)জি 
জীবনের কোন আত্যান্তিক যোগ নাই। ব্যক্তি জীবনে সমাজের আবিভাবকে 
আমরা একটা আকস্মিক ঘটনা (১০০19) বলতে পারি। সমাজের 
প্রত্যেকটি মানুঘ ্বয়ন্তর। আদিতে কারো সঙ্গে কারো৷ কোনও সম্বন্ধ 'ছিল 
না। 17০90৩5 প্রমুখ পণ্ডিতের! বললেন যে সভ্যতার সেই আদিম প্রত্যুঘে 
যাযাবর মানুঘেরা তাদের নিজ নিজ ব্যজিগত সুবিধার জন্য সমাজবন্ধ হতে 
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চাইল। তারা চুজিবদ্ধ হল সামাজিক জীবন যাপনের জন্য, বিপদে 
আপদে একে অপরের সহায়তা লাভের জন্য। এই ধরনের অলিখিত চুক্তির 
আওতায় তারা এল ; ধীরে ধীরে সমাজ গঠনের কাজ সুরু হয়ে গেল। সমাজ 
গঠনের এই ব্যাখ্যাটি দিলেন 730৮৩, 2০৮5568% প্রমুখ পণ্তিতের। | এই 
তথ্যটিকে বলা হয়েছে 9০০81 ০0110806 035০1. 

[79985 বললেন যে, মানুঘের ধর্মই হল ঝগড়া বিবাদ করা । মানুঘ 
অত্যন্ত স্বার্থপর । তার ক্ষদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য সব সময় সে কলহপরায়ণ ; 
অপরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তার একটা সহজ1ত প্রবণতা আছে বলেই 
সমাজে ঝগড়া বিবাদের অন্ত নেই। বনের পশুর মত সে সবসময় আত্মরক্ষার 
জন্য লড়াই করত । এই নিরন্তর লডাই চালিয়ে সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল । আত্ম- 
রক্ষার জন্য যে সহজাত প্রবৃত্তিটুক মনূঘের মধ্যে কাজ করে, সেই প্রবৃত্তি তাকে 
বলল শুস্তিতে বসবাস করার উপায় উদ্ভাবন করার জন্য ; সন্ধান চলল কি 
করে শীন্তিতে বসবাস করা যায় সেই পথের । অবশেঘে অলিখিত সামাজিক 
চুক্তি সম্পাদন করা হল ; রাজা এলেন রাজদণ্ড নিয়ে। সবাই তকে মেনে 
শিল। তিনি হলেন গোর্ঠীপতি। তার নির্দেশ মেনে সবাইকে চলতে হ'ৰে। 
তিনি শীস্তি শৃঙ্খল রক্ষা করতে লাগলেন । 

সামাজিক চুক্তির এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য সবাই গ্রহণ করেননি । দাশনিক 
[০০6 ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেন । তিনি বললেন যে সমাজবদ্ধ হবার আগে যে 
মানুষ সবসময় লড়াই করত, একথা ঠিক নয়। মানুঘ সাধারণতঃ শাস্তি 
চায় এবং তারা শীস্তিতেই বাস করত। তারা প্রকৃতির বিধি বিধান মেনে 
চলত এবং খীষ্টীয় নীতি ধর্মের মৌল বিধি-বিধান গুলোও তারা অনুসরণ 
করত। কিন্ত যখনই কোন প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা 
দিত বা মতদ্বৈধ ঘটত তখন সেই বিধির যথার্থ ব্যাখ্যাটুকু দেবার মত কোন 
যোগ্য ব্যক্তির দেখা পাওয়া ষেত না। অতএব একজন গোরষ্ঠীপতির অভাব 
বিশেষভাবে অনুভূত হত। [,০০/৪-এর মতে ঠিক এই কারণেই লোকেরা 
সমাজবদ্ধ হবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হল। এই ভাবে সমাজ গড়ে উঠল। 
প্রাকৃতিক বিধি-বিধান মেনে যাতে সবাই চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখার ভার পড়ল 
গোরষ্ঠীপতির উপ্র। 1.০০৩-এর মতে এই ধরনের প্রথম চুক্তির ফলে সমাজ 
গড়ে উঠল এবং দ্বিতীয় চুক্তির ফলে সরকার বা 0০%217051 গঠিত হ'ল; 
09০%০7710176-এর্‌ কাজ হল সবার যজলের জন্য আইন কানুন প্রণম্বন কর! 
এবং যাতে করে সেই আইনের ষথাষথ প্রয়োগ করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা | 
এই ধরনের সরকারের লক্ষ্য হল সমাজস্থ সকলের কল্যাণ সাধন । 
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সামাজিক চুজির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফরাসী দার্শনিক রুশো বললেন, 
সত্যতার আদিতে 'যানুঘ অত্যন্ত সরল ছিল ; তাদের মধ্যে সম্প্রীতির অসপ্তাৰ 
ছিল না ; মোটামুটি তারা সকলেই স্থখে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল। তাদের এই সুখ 
শস্তি বিধিত হয়ে পড়ল যখন কালক্রমে মানুঘের সঞ্চয় প্রবৃত্তিটা বড় হয়ে 
উঠল। তাদের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হল। তারা ব্যজিগত সম্পদ 
সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি দিল। এর ফলে সমাজের মব্যে স্বার্থের ঘাত অভিঘাত 
এসে লাগতে লাগল। মানুষের জীবন, বিশ্ষদ্ধ হয়ে উঠল। মানুঘের 
সহজাত শান্তি বিধিত হল । জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সকলে উদগ্রীব 
হয়ে উঠল। এর ফলশর্পত হ'ল একটি পারস্পরিক অলিখিত চুক্তি। 
এই চুক্তির ফলে তারা তাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে খর করে যৃথবদ্ধ 
(899০০180011) হ'ল ; এই যৌথ জীবনে তাদের প্রাণ এবং সম্পত্তি নিরাপদ 
হয়ে উঠল। কিন্তু এই অলিখিত চুক্তিটি হ'ল নিরত পরিবর্তনশীল । 
প্রয়োজন মত সকলের ইচ্ছার নির্দেশে এই অলিখিত চূক্তিরও পরিবর্তন করা 
হত। রুশোর মতে সমাজস্থ সকলের ইচ্ছাই হ'লো এই ধরনের চুক্তির 
ভিত্তিভূমি । | : 

17099০5, 7,০০০ ও [২95990 ব্যাখ্যাত এই সামাজিক চুক্তি তত্ব 
বহুবিধ সমালোচনার সন্দুখীন হয়েছে । প্রথমেই বলা যায় যে এই ধরনের 
একটি অলিখিত চুক্ষি সম্পাদনের নজীর কোনও সমাজ এঁতিহাসিক আজ পর্যন্ত 
আবিফার করতে পারেন নি। তাছাড়া একথাটা খুবই প্রাস্গিক, মানুঘ যে 
পশুর মত একা এক! বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, এই এতিহাসিক সত্যটি আজ 
পর্ষন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি । সমাজ ছাড়া মানুঘকে ভাবাই ষায় না । সেই সমাজের 
প্রতীক হল পারিবারিক জীবন। আমরা সভ্যতার আদি প্রত্যঘ থেকে 
মানুষকে দেখেছি পরিবারের সদস্য রূপে । মানুষ একা একা থাকতে থাকতে 
তারপর হঠাৎ একদিন সমাজ গঠনের চুক্তি করে বসল এমন কথা কোনও 
এতিহাসিক বলেননি । হ্থিতীয়তঃ যাঁরা মানুঘকে একেবারেই স্বার্থপর অথবা 
একেবারে পরার্পর রূপে চিত্রিত করতে চেয়েছেন তীরা সম্যক্‌ সত্যটুক 
প্রকাশ করতে পারেন নি। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা এই দুটো বৃত্তিই 
মানুষের মধ্যে রয়েছে। অতএব একটিকে বাদ দিয়ে অন্যাটর কথা বললে 
সত্যের অপলাপ করা হবে। তৃতীয়ত: এটা খুবই ভেবে দেখার কথা 
ষে সভ্যতার আদি যুগে যখন মানুঘ সমাজবদ্ধ হ'ল তখন এই ধরনের 
সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক পরিপককতা বা 10 
তার ছিল কিনা ? সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের পশ্চাতে এক ধরনের উন্লত 


শপ 
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রাজনৈতিক চেতনা কাজ করে। নেই সদ্য-সত্য মানুষদের মধ্যে আমরা যদি 
এই পরিণত রাজনৈতিক চেতনাটুকুকে আয়োপ করে দিই তবে বোধ হয় বাস্তব 
অবস্থাকে অন্বীকার কর! হবে। আদিম মানুঘের মনে এই ধরণের কোন 
চুজির ধারণাই স্বভাবতঃ থাকে না। সমাজ বিরর্তনের পথে যখন সমাজ বছদর 
এগিয়ে যায়, তখনই ব্যক্তিমানুঘ এই ধরনের চুক্তি সম্পাদনের আপন আপন 
অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে । অতএব সামাজিক চুক্তি তত্ব (5০০81 
০0110900 03509) গ্রহণযোগ্য বলি মনে হয় না| 


(খ) সমগ্টিবাদ 

সমষ্টিবাদ বা ০০115005150, এর প্রবক্তারা যে মত প্রচার করলেন তাকে 
বলা হল 0৮:82010 16৬ ০ 90610 ; সমাজে যারা বাস করে তারা সকলেই 
একে অপরের উপর নির্ভরশীল। ' একটি এ্ক,বদ্ধ সংস্থার বিভিন্ন অনগ-প্রত/ঙ্গ 
যেমশ একসঙ্গে কাজ না করলে সংস্থাটির অপমৃত্যু ঘটে, তেমনি সমাজের 
মানুঘের৷ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে সমাজ জীবনের গতি 
স্তব্ধ হয়ে যায়। সমাজের মানুঘেরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাজে লাগে। 
তারা একে অপরের পরিপূরক । *যে সমন্িত সামগ্রিক এক্য সমাজের তিত্তি- 
ভুমি সেই এক্যের মূল উপাদান হল সমাজের মানুষেরা । সমাজের সাধারণ 
জীবন ধারা (09700701116) এই সব ব্যক্তি-মানুষকে আশ্রয় ক'রে বহে চলে। 
এই সমাজের এক্যের বাইরে এই সব মানুঘকে কল্পনা করাই যায় না । জীব- 
দেহের বা উত্তিদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সহযোগিতার উপরে যে 
ভাবে তাদের অস্তিত্ব এবং উন্নতি নির্ভর করে ঠিক সেই ভাবেই সমাজ জীবন 
সমজিস্থ মানুঘদের পারম্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এই সব 
সামাজিক মানুষদের বাদ দিয়ে সমাজের অস্তিত্বই থাকে না। অতএব বল৷ 
চলে, পরস্পর নিরশীল এই সব ম|নুঘের যৃখবদ্ধ ছবিই হল সমাজের ছবি । 
এই সব মানুষদের বাদ দিয়ে সমাজ টি*কতে পারে না। আবার সমাজকে বাদ 
দিয়ে এই সব মানুষদের অস্তিত্ব কল্পনা করা ও অসম্ভব। সমাজের আঁওতার 
বাইরে যে মানুষ বাস করতে পারে এ কল্পনাই আমরা করতে পারি না। সমাজ 
ছাড়া মানুষ এক ধরশের 8১908০00% মাত্র । আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, 
আমাদের অনুরাগ, বিরাগ, স্বভাব, অভ্যাস, ভাষা ও নীতি এসবই অর্থহীন হ'য়ে 
পড়ে যদি না এগুলিকে একটি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি। আমাদের 
মনের যে অসীম তাবৈশবর্ধ, তাও সমাজের দাঁন। গাছপালা যেমন করে বেড়ে 
'ওঠে, জীবদেছের যে ভাবে শ্রাবৃদ্ধি ঘটে ঠিক সেই ভাবেই সমাজের উন্নতিও 
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বটে। অতএব বলা চলে যে সমাজের উৎপতি ব্যাখ্যায় হা নাত 
ব্যাখ্যার চেয়ে বেশী উপযোগী । 

সমাজকে আাষর। যে জীবদেছের সঙ্গে তুলন। করেছি এবং সামাজিক 
এরক্যকে জীবদেছের সমবায়ী এক্যের সঙ্গে তুলনা করেছি তার প্রয়োগ কিস্ত 
খুবই সীমিত। জীবদেছের বিভিয্ন অংগ প্রতাঙ্গ স্বতন্ত্রভাষে বাচে না ; তারা 
জীবদেহের অংগ হিসেবে বাচে। কিন্ত সমাজবন্ধ মানুঘের প্রত্যেকেই পৃথক 
এবং স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে । তাপের ব্যক্তিচেতন। তদের স্বতন্ব করে 
রেখেছে । সমাজ জীবনের লক্ষ্যে এবং উদ্দেশ্যে সমাজস্থ সকল মান্ঘের 
লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় না| সমাজের অনুভূতি 
নেই ; সে অনুভূতি অছে ব্যক্তি মানুঘের। সামাজিক চেতনা সমাজের নেই ; 
তা আছে ব্যক্ষি মানুষের | জীবদেহের বিনাশ আছে কিন্ত সমাজের বিনাশ 
নেই। অতএব সমাজকে জীবদেহের উপম। প্রয়োগ করে বুঝতে হলে 
আমাদের মনে রাখা দরকার ষে জীবদেহে লক্ষিতব্য এক্যের ধারণাটিকে সমাজ 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রয়োগ করতে হ'লে তা করতে হ'বে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে । 
জীবদেহের শ্রীবৃন্ধি ঘটে অন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মে ; কিন্ত সমাজের বিবর্ন ঘটে 
সৎ চিস্তার 'ও অবিবেচনার প্রসাদে | 


(গ) সমাজের ভাববাদী ব্যাখ্যা (175911960 ৮1৪৯ ০6 99০19) 

মানুঘ সমাজবন্ধ জীব। তার সামাজিক সত্াটুকুই হুলো৷ তার যথার্থ 
জীবন, তার আদশ সত্তা | আদর্শ সত্তাকে সামাজিক সম্ভ বলা হয়েছে এই কারণে 
যে সামাজিক পরিবেশ ছাড়া মানুষ কোনও মতেই এই আদশ সত্তাকে আপন 
আপন জীবনে বূপায়িত করে তুলতে পারে না। তার এই আদশ সম্ভাটি যুক্তি- 
বৃদ্ধি-আশ্রিত (180107791 861) | মানুঘের এই বৃদ্ধিগত জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত 
হয় সামাজিক পরিবেশের মধ্যে । মানুঘের। হল একটি সামগ্রিক সামাজিক 
এক্যের উপাদান মাত্র। সমাজবন্ধ জীব হিসেবে তার নৈতিক পূর্ণতা নিতর 
করে সমাজের অন্যান্য মানুঘের সঙ্গে সন্বন্ধের উপরে । তার নৈতিক আদশ 
সমাজের অন্যান্য মানুঘের নৈতিক আদর্শ, সংস্থা এবং নৈতিক অভ্যাসের উপরে 
বহুলাংশে নিভরশীল। এই সামাজিক জীবন ছাড়া মানুঘ তার সম্পূর্ণতার 
বিধান করতে পারে না। সামার্জিক সম্বন্ধ মানুঘের সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ মানঘের মধ্যেকার যে বড় আমি'টার কথা 
বললেন সেই আমি'টাই হ'ল নীতি দর্শনের এই 021৬51819০1 বা সাবির সত্তা 
এই সাবিক সত্তাটিকে মানুঘ তার আপন আপন জীধনে সত্য করে তুলতে চায় ; 
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গর হ'ল তার নীতি ধর্ম। এই নীতি ধর্মের আচরণ করতে হয় সমাজের মধ্যে 
বাস ক'রে । অতএব বলা যেতে পারে যে ব্যক্তি-জীবমের ভিতিভূমি হল 
সামাজিক জীবন। এই সমারজিক জীবন ছাড়া মানুষ তার আধ্যাত্মিক মুল্য 
গুলোক্ষে 'শাপন জীবনে সত্য করে তুলতে পারে না। বদা যেতে পারে যে 
ব্যক্তি মুনুষের জীরনের বুনিয়াদ হলো এই সামাজিক জীবন । জীবদেহের 
যেমন অ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি পরস্পরের উপর নিভভর ক'রে চলে তেমনি ধারা সমাজের 
ফানুঘেরাও পরম্পরের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার স্বর্ণসূত্রটুকু 
অৰলঘ্ধন ক'রে সমাজস্থ মানুষেরা তাদের যে সাবিক আধ্যাত্মিক জীবনটুকু 
নৈতিক জীবনকে আশ্রয় ক'রে থাকে তাকে সত্য করে তোলে । জমাজের 
এঁফযটুক হ'লো আধ্যাত্মিক এঁক্য : আধ্যাত্বিক জীবেরাই এই ধরনের আধ্যাত্বিক 
এক্যের ৰারক ও বাহক হয়ে উঠতে পাষে। এই সব মামঘেরা হলে! আত্ম- 
সচেতন। যে সামাজিক লক্ষ্য ও আদর্শকে অনুসরণ ক'রে সকলের কল্যাণ 
করা, যায় সে সম্বন্ধে তারা সচেতন। তারা সকলেই বোঝে যে কোন একটি 
সাধারণ শুভের পথে ভারা অগ্রসর হচ্ছে। শ্রই শুভ ও কল্যাণটুক তাদের 
পক্ষে শুভ ও কল্যাণকর হবে। এই যে সবসাধারণের জন্যে একই শুভ 
বা কল্যাণের ধারনা সমাজস্থ মানুষকে কাজে কর্মে প্রেরণা দেয়, সেই ধারণাই 
সামাজিক এক্যকে দৃঢ়তর করে। 

আমরা যে সামগ্রিক সামাজিক এক্যের কথা ধলেছি সে এ্ক্য কিন্ত 
বাস্তবপক্ষে গোষ্ঠীগত এক্যরূপে প্রতায়মান হয়। সমাজের মানুঘেরা বিভিন্ন 
গোষ্ঠীতে বিভক্ত হ'য়ে আপনাদের লক্ষ্য এবং আদর্শ অনুযারী বিভিন্ন ধরনের 
জীবন যাপন করলেও তার! কিন্ত একটি স্বৃহৎ সবগ্রাসী সামাজিক লক্ষ্যের 
পথে অগ্রসর হয়| অতএব এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোর্গীকে এক একটি জীবদেহ- 
বূপে বিবেচনা করলে-সমাজকে বলা যেতে পারে এই সব জীবদেহের সমন্বিত 
রূপ (10 0182105], 0? 01821019109). উপসংহারে ফলা চলে যে সমাজ হল 
একটি বৃহৎ আধ্যাত্বিক আধার যার মধ্যে বহু ক্ষত্র ক্ষুদ্র গোর্ঠী আশ্রিত আধারের 
সংস্থান করা হয়েছে । এই সমাজরূপ আধ্যক্মিক আধারে সবার জন) কল্যাণ- 
সিনিনাসি টের ০5545 


সরসাধারণের কী ৩ পা শুভ (0186 0506191 ৮5111 2170 
0106 ০০01017701 ৪০০৫.) 

সমাজকে আব্যারিক এক্যের আধার বলা হয়েছে 1 ' আত্ব সচেতন 
স্বণিয়ধিত ধ্যজিদের' আধ্যান্িক সংস্থা হ'ল এই সমাজ'। : সমাজের মানুঘদের 
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মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন, আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে.) তারা সাবিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার 
জন্য সচেষ্ট । তারা সামাজিক কাজ কর্মে সাধারণ ইচ্ছার হ্বারা চালিত হয় । 
এই সাধারণ ইচ্ছার প্রকৃতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে) এই ইচ্ছা কোনও ব্যক্তি 
বিশেঘের ইচ্ছা নয়, সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের সন্দিলিত ইচ্ছাও নয় ; আবার এই 
সাধারণ ইচ্ছাকে সকলের ইচ্ছা বললেও ভুল বলা হবে। গোষ্ীর সাঁধিক 
কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজের কয়েকজন মিলে এই সিদ্ধান্ত নিম্নে থাকেন এবং 
অন্য: সকলে তাদের ব্যক্তিগত অভিমতকে বিসজন দিয়ে সমগ্র পরিস্থিত্তির 
বিচার ক'রে এই সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন ক'রে | এই প্রসঙ্গে দার্শনিক 8184169 
তাঁর 42:01091 9094195 শার্ধক গ্রন্থে বললেন ; “167 06 ০010017৮0০১ 0 
8. 10011005০01 700150175 1 2, 9117616 ৫8০15101. 0161) 17 1559104 6০ 02 
০001001) ৮০০০ ০ 06 ৮1016 £০0”. এই সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ্য হল 
সাধিক কল্যাণ সাধন | এখন প্রশ উঠবে, এই সাবিক কল্যাণ বলতে আমরা 
কিবঝি? এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানান মত। স্ুখবাদীরা জুখকেই মহতম 
কল্যাণ বলবেন । চা এর অনুগার্মীরা বলবেন যে ৬185 বা যুক্তি আশ্রিত 
আচিরণই হলো সবসাধারণের কল্যাণকর । আবার সম্পূর্ণতাবাদীরা বলবেন 
যে 'আত্বোপলব্ধি হ'ল সাধারণ কল্যাণের আকর । 07552. প্রমূখ সম্পূর্ণতা- 
বাদীরা এই আম্মোপলব্ধি বলতে বুঝেছেন, শরীরের উন্নতি বিধান করা, অথ- 
নৈতিক উন্নতি সাধন করা এবং তদনুসঙ্গী অন্যান। মূল্যবোধকে আপন আপন 
জীবনে সত্য ক'রে তোলা, চরিত্র গঠন করা, জ্ঞান অর্জন করা, নৈতিক 
কল্যাণ সাধন করা, জীবনে স্রন্দরকে প্রতিষ্ঠা কর এবং সবৌপরি সমাজস্থ সকল 
মানুঘের জীবনে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করা | অতএব দেখা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ ত- 
বাদীরা “সাৰিক কল্যণ' শব্দটিকে ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করেছেন । 
প্রত্যেকটি মানুষ আপন আপন জীবনে এই বিভিন্ন ধরনের মূল্য বোধকে আত্ব- 
সাধনার দ্বারা সত্য করে তুলতে পারে । সুতরাং এই সাধিক কল্যাণকে সত্য 
করে তুলতে হলে ব্যক্তি মানুঘের সাধনার প্রয়োজন আছে এবং এই সাবিক 
কল্যাণ 'সত্য হয়ে উঠবে সমাজের প্রত্যেকটি মানুঘকে পৃথক পৃথক ভাবে আশ্রয় 
ক'রে। একে ,আমর! ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদ “বলতে 'পাব্বি। এই সাধিক 
কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে .সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টায় । অবশ্য সবাই মিলে সে চেষ্টা করবে এবং এইভাবে সমষ্টগত 
প্রয়াসের মাধ্যমে সাধিক কল্যাণটুক্‌ সমাজের সফলের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে। 
একে আমরা সমষ্টিবাদ বা ০000)01/19া বলতে পারি। - 

এই যে সবিক.কল্যাণের কথ! বল! হল সেই সাধিক কল্যাণকে সমাজের 
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বুকে প্রতিষ্ঠা করার জনা সমাষ্টগতভাবে প্রচেষ্ট। চলেছে । সমাজের বিবর্তনের 
পথে তাই সামাজিক সংস্থাগুলির নিবস্তর পরিবর্তন ঘটছে। তাহলে বলা 
যেতে পারে যে সামাজিক প্রগতির মানদণ্ড হ'ল সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ কি. 
পরিমাণে এই যুক্তি আশ্রিত আদর্শ সামাজিক সন্তার্টিকে আপন আপন জীবনে 
প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে । সমাজ যখন সমাজস্থ মানুষদের আপন আপন যুক্তি- 
আশ্রিত উচ্চতর সত্ভাটিকে জাগ্রত করার পথে সহায়ক হয় তখন আমরা বলি 
সমাজের উন্নতি ব' প্রগতি হয়েছে । যে সমাজের মানুঘেরা পহজে আত্মপ্রকাশ 
করতে পারে তাদের আত্মোপলন্ধির পথে সমাজ সহায়ক হয় এবং এই সমাজকে 
প্রগতিশীল সমাজ বলা যেতে পারে । তাহলে আমর বলতে পারি যে সমাজ 
প্রগতির মানদও নিভর করছে সমাজস্থ মানুঘেরা আত্বোপলন্ধির সুযোগ কতটী। 
পাচ্ছে তার উপরে । আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের সব মানুঘের! আত্মপ্রকাশ 
এবং আত্বোন্নতির সববিধ সুবিধা পেয়ে থাকে ; অনুকল পরিবেশে তারা তাদের 
নৈতিক আদর্শকে আপন আপন জীবনে সত্য করে তুলতে পারে । অবাধ 
স্বাধীনতার মধ্যে মানুষ যখন যথাযথ আত্মনিয়ন্ত্রণ করে, তখনই সে তার নৈতিক 
আদর্শকে সত্য করে তুলতে পারে। স্বাধীনতা বা স্ব-বশ্যতাই-হল-নীতি- 
ধর্মের প্রাণকেন্্র। সমাজের অনুশাসন, ধর্মের অনুশাসন অখব৷ রাষ্ট্রের আইন 
এদের কারোর নির্দেশে যদি মানুঘের নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সেই 
বরনের নৈতিক জীবনের কোন মূল্যই থাকে না । 


স্বাদ ও পরবাদ (75801570 200 /১10191 ) 

মানুঘের স্বাথান্ধ প্রকৃতিটাকে আত্ববাদ বড় করে দেখেছে । আত্মবাদ 
বলে যে মানুষ স্বাথপর এবং সে কেবল আপনার স্বাথটাই বড় করে দেখে । 
পরবাদ ক 210997 বলে যে মানুঘ স্বভাবতই পরাথপর এবং অপরের মঙ্গলে 
করতে সে সদ অগ্রণী । মানুঘকে যখন আমর! স্বভাবত: স্বার্থপর বলে বর্ণনা 
করি তখন আমরা মনস্তাত্বিক আত্মবাদের দৃষ্টকোণ থেকে সমস্যার্টকে দেখি । 
নৈতিক আতন্ববাদ বলে যে প্রত্যেকটি মান্ঘের জাপন আপন স্বার্থরক্ষা। ক'রে 
চলা উচিত। এই আত্ববাদের পরিণতি. ঘটে আত্মন্ুখবাদে | মনস্তাত্বিক 
আত্বস্খবাদীদের মতে মানুঘের। আপন সুখের সন্ধান করে এবং নৈতিক আত্ব- 
সুখবাদের মতে সমাজের প্রত্যেকটি যানুঘের আপন আপন সুখের সন্ধান করা 
উচিত। এই আত্মসুখবাদের প্রবজা ছিলেন £75010008) 72000155 এবং 
0371০ পন্থী দার্শনিকেরা ; এবং পরধাদ ধার প্রচার করেছিলেন তাদের মধ্যে 
510০-দের কণ। স্মরণযোগ্য । ০০৮৩5 আত্মবাদীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন । 
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তিনি বললেন, মানুঘেরা নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে না ; আক্ষপ্রীতিই 
তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যানুঘের আচরণে যেটুক পরপ্রীতির নিদশন 
দেখা যায় তাহ'ল আত্মপ্রীতির নামান্তর । 77০৮৮০5 এর মত 85105) ও 
বললেন যে মানুঘ হ'ল স্বার্থপর ; তবে ধর্মীর অনুশাসন রাষ্ীনৈতিক অনুশাসন 
'ও সামাজিক অনুশাসন এবং দৈহিক শীস্তির ভয়ে সমাজের মানুষেরা সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দলের সুখবিধান করতে সচেষ্ট হয় | অর্থাৎ 961101181 বললেন, মানুঘ 
দায়ে পড়ে অপরের উপকার করার চেষ্টা করে । দার্শনিক 10111 বেশ্থাষের মত 
অনুসরণ করলেন। তবে তিনি অপরের কল্যাণ করার ব্যাপারে মানুঘের 
বিষেকের কথা বললেন । 1৮111 এর মতে মানুঘের আপন আপন কল্যাণের 
সঙ্গে যখন সর্জনের কল্যাণের বা সাবিক কল্যাণের বিরোধ না' ঘটে তখন তার 
পন্ষে অপরের স্বাথরক্ষা করা বা পরার্থপর হাওয়া সহজ হয় ক্রমবিকাশ 
মধধী প্রেয়োবাদের প্রবক্তা হার্বা স্পেনসার বললেন যে ক্রমবিকাশের মধ্য দিযে 
আত্ববাদের ও পরবাদের সমনৃয় সাধিত হয়। আত্মবাদ ও পরবাদ, এ দুটো 
মতবাদই পৃথক পৃথক ভাবে মানুঘকে ধৃংসের পথে টেনে নিয়ে যায় । স্বার্থপর 
মানুঘকে সবাই দূরে সরিয়ে রাখে : সুতরাং এই ধরনের বিচ্ছিন্ন মানুঘ তার 
আপন স্বার্থসিহ্গি করতে পারে না । আবার যে কেবল অপরের স্বার্থই দেখে 
সে অচিরে আপন স্বাস্থা-সম্পদের প্রতি ত্বহীন হয়ে পড়ে। কালক্রমে সে 
দটোই হারিয়ে ফেলে। এই ধরনের মানুঘের দ্বারা অপরের কল্যাণ করা 
সম্ভবপর হয় না। হাবার্ট ম্পেন্সর /১০১০1/০ 00105 বা নিরপেক্ষ নীতি- 
দর্শনে বিশ্বাস করেছেদ। তার মতে ক্রমবিকাশের পথে এমন একটি অবস্থায় 
'আমরা৷ উপনীত হ'ৰ যখন আত্মবাদ ও পরবাদের সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটবে | আত্ম 
স্বার্থের সঙ্গে সমাজসহ সকলের স্বার্থের কোনও হন্দ থাকবে না। অন্তর 
মূলক উপযোগবাদী 81৫80 বললেন ষে আত্ববাদ ও পরবাদের মধ্যে একটা 
চিরন্তন হন্থ এবং বিচ্ছেদ থেকে যায়। আত্মবাদ হ'ল সাংসারিক বুদ্ধির 
ফলশর্পত এবং পরবাদ হ'ল মানুঘের ওদাধ্যের দাক্ষিণ্যের কল। দৃইয়ের 
মিলন অসম্ভব | টা রেকীয়া রে রা দর ক'রে 
চলে : এদের সমন্বয় অভাবিত। 

অন্তরর্টবাদী ৪৩1০ আব্ববাদ ও পরবাদকে মানুঘের বিবেকের অর্ষীন 
রূপে প্রত্যক্ষ করলেন। আমাদের জীবনে আত্বপ্রীতি ব্যজিগত স্বাথসূলক 
সব কাজকর্মের উৎস এবং পরহিতে আমরা বা করি তার উৎস হ'ল ওারধ্য বা 
3০15৬০16105 : এই দুটি মৌল প্রবত্তিকে নিষ্ণ করে আমাদের বিষেক্ । 
বিবেক: আত্বপ্রীতি, উদাধ্য, এই তিদের সমন্বয়ের উপরই মনুঘ্য চরিত্রের বনিয়াদ । 
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» "ফুক্তিবাদী £.৪% বললেন ষে প্রত্যেক মানুঘের আপন পূর্ণতা লাভের 
প্রয়াসী হওয়া উচিত এবং এই পথেই সে অপরের সুখবিধান করতে পারবে । 
অপরকে পূর্ণ করে তোলার শক্তি তার নেই। কিন্ত অপরকে সুখী করার 
শর্তি তার আছে । 180 কথিত নীতি ধনের স্বিতীয় সূত্রে আত্মবাদ ও স্ুুখ- 
বাদের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে । 2 কথিত তৃতীয় সূত্রেও এ সমন্বয় 
সাধনের চেষ্টা আছে । তৃতীয় সুত্রটী হ'ল 3০ ৪ 10000010075 11120010 
০1609 : অর্থাৎ তিনি মানুঘকে এমন একটি স্বর্গরাজ্যের ছবি দেখালেন যে 
স্বর্গরাজ্য প্রত্যেকা্ট মানুঘই হ'ল উপায় 'ও উপেয়, একাধারে রাজ। এবং প্রজা । 
কিন্ত কাণ্টীয় নীতিদর্শন কথিত সাবিক কল্যাণ মানুঘের কাছে নৈতিক 
আদর্শের নির্দেশ দিলেও মানুঘকে মানুঘের সঙ্গে হদ্যতার বন্ধনে বেধে দিতে 
পারে নি। কাণ্টীয় যক্তিবাদ আত্ববাদ ও পরবাদের সমনৃয় সাধনও করতে 
পারে নি। ' 
:. সম্পূর্ণতাবাদ আমাদের শিখিয়েছিল যে আত্মত্যাগের পখে আতম্বোপলন্ধি 
করতে হয়। যুক্তিবাদ-শীসিত মানুঘের যে সত্তা আছে তাকে আমরা সামাজিক 
সত্তা বলেছি ; তাকে প্রত্যেকটি মানুঘের জীবনে সত্য করে তুলতে হ'বে। 
যদি পরিবারের স্বার্থ, সমাজের স্বার্থ, জাতির স্থার্থ এবং জমগ্র মানবজাতির 
স্বার্থকে আমাদের জীবনে সত্য করে তুলতে হয় তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত 
ক্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে| সম্পূর্ণতাবাদী দার্শনিক বললেন "*০& 
০০7 ঠি)0 ০015611 &% 10510 50.01561?”” কবির সেই কথা এ 
.. শ্রনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, 
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান )' 

_এই প্রসঙ্গে স্বরণীয় । সম্পূর্ণতাবাদী যেমন আত্মদানের মধ্যে আজু- 
আবিফারের সভ্যটিকে দেখেছেন ঠিক একই ভাবে কৰি যে প্রাণ মৃত্যুকে দান 
করা যায় না সে প্রাণটুক্‌ মৃত্যুকে দান করে গেলেন । এ হল মহতম সভ্য- 
লাভের বিচিত্র পথ। এ পথেই সম্পূর্তাবাদ সমনয় ধা্টিয়েছে আত্মবাদ ও 
পরবাদের । 7 

মাঝীয় হ্বান্দিক 'জড়বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবাদ ও পরবাদের সমন্বয় 
সাধন কর! যায় না। মানুঘের চেতন বদ্ধি তার শারারিক অবস্থার ছারা 
নিয়স্রিত। মানুষের সামাজিক পরিবেশ তার ব্যবহারকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত 
এবং.নিদি্ ক'রে দেয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সর্বগাসী শক্তি তাকে 
ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার ব্যক্তিত্বের কোন আধ্যাত্মিক বনিয়াদ নেই, আধ্যা- 
ত্বিক মূল্যের জন্য তার কোন' আকৃতিও মেই। জৈবিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই তার 


মানুঘ ৬. তার সমাজ 2153 


জীবনের চরম ও পরম কাম্য । মাল্স বাদী বললেন বে মানুঘ হ'ল সামাজিক 
জীব এবং সামাজিক গতির ধাত প্রতিঘাতে তার সত্ভা গঠিত ও বিরন্্িত। 
রা রা লিগার 
9680৬ ; মার্স বাদীদের মতে এই রা কিন্ত ক্ষণত্থায়ী। . 

প্রকৃতপক্ষে মানুষ হ'ল আধ্যাত্মিক জীব। : লে. আত্বসচেতন ; ভার 
অবাধ স্বাধীনতা, তার দেহ, তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার সামাজিক পরিবেশ 
তাকে কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত করলেও তাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত. করতে 
পারে না । বাইরের পারিপাশ্রিকেঘ্প শজিকে মানুঘ তার আত্মনিয়প্রণের কাজে 
লাগায় এবং সেই আত্বনিয়ন্ত্রণের পথেই সে সত্য শিব ও অ্রন্দরের জগতের 
উচ্চতর মূল্য বোধকে আপনার জীবনে সত্য করে তোলে । সীমা মাঝে 
অসীমকে সে পেতে চায় । সেষা পেয়েছে তা নিয়ে কখনও সে স্ুত্খী হয় না। 
'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না (রবীন্দ্রনাথ) | এই 
চাওয়া-পাওয়ার অসংগতির মধ্যে যে বেদনা বোধ মামুঘকে নিরন্তর বেদন। দেয় 
সে পীড়ার মূলে রয়েছে ষানুঘের অসীমকে লাভ করার অনুক্ত ' সম্ভাবনাটুক । 
আত্ম-বিস্তারের পথেই তার মুক্তি ঘটে : আত্ম সংকোচনকে সে মৃত্যুর মতো৷ ভয় 
করে। সে আত্মসম্প্রসারণটুক্‌ ঘটায় অপরের স্বাথের সঙ্গে আপনার স্বাথের 
সর্মীকরণ ঘটিয়ে। আত্মবাদ ও পরবাদের এইভাবে মিলন ঘটে । 


ব্ক্তিবাদ ও সমাজবাদ (15915199115) 2104 9০901911901 ) 


ব্যক্তিবাদীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিশ্বাস করে : ব্যজির স্বাধীনতায় তার 
অবিচল আস্থা । প্রস্ত সমাজবাদীরা ব্যক্তি-সানুঘের কল্যাণ বলতে সমগ্র 
কলাণকে বোঝে । তারা ব্যক্তি মানুঘের স্বার্ধীনতাকে খর্ব করেও সবোতম 
সামাজিক কল্যাণটুক্‌ সাধন করতে চায়। অন্য পক্ষে ব্যক্তিবাদীরা ব্যক্তির 
সবোচ্চ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী । ব্যক্তি মানুঘের এই স্বাধীনতা মধ্য যুগে 
সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়েছিল। তারই ছায়াপাত ঘটেছিল আধুনিক যুগের 
প্রারন্তিক চিন্তাধারায় । জনৈক ফরাসী রাজা যখন বলেন, '] 210. 086 5629, 
তখন এই ব্যক্তি স্বার্থীনতার স্বৈরাচারী প্রকাশটুকৃকে আমরা লক্ষ্য করেছি। 
আধুনিক যুগের প্রারন্তে মধ্যযুগীয় এই প্রভাবকে আমরা কাটিয়ে উঠতে | 
পারলেও কালক্রমে সেই প্রভাবটুক খব হয়ে গিয়েছে । ব্যক্তির দোর্দওুপ্রভাপ, 
অবাধ স্বাধানত৷ যাকে স্বেচ্ছাচারের নামান্তর বললেও সত্যের অপলাপ কর! 
হবে না, তা খর্ব হয়ে গিয়েছে । সামাজিক প্রযোজনে ব্যক্তির স্বাধীনত। খর্ব 
করার আদর্শটুকু গৃহীত হয়েছে। সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণের জন্য যাতে 


216 নীতিবিদ)। 


স্গাজের সকল মানুঘই কাজ করতে পারে এবং এই ভাবেই তারা আপন আপন 
ব্কিত্বের পূর্ণ স্ফুরণ ঘটাতে পারে, তার জন্য সমাজ যথাযথ ব্যবস্থা করবে, 
সমাজবাদীরা একথা বললেন । এ ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিত্ব হানির সন্তা- 
বনা রয়েছে । আমাদের দেখতে হবে যাতে সমাজবাদ মানুঘের ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা হরণ না করে, মানুঘের বাক্তিত্বকে খর্ব না করে। মানুঘের জৈবিক 
সম্তাটিকে, মানুঘের ক্ষদ্র আমিটাকে বাঁচিয়ে রেখে, তার বিবর্ধন ধাটিয়ে সমাজ- 
বাদ কোনও মহৎ আদর্শের পথে মানবজাতিকে নিয়ে যেতে পারে না। আদশ 
সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মান্ঘের স্বাধীনতাটুকৃকে অব্যাহত রাখতে হবে। সে 
স্বাধীমতা যেন সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ব্াবজভ না হয়| এই সমাজ 
ব্যবস্থা হ'ল আদশ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা | 

আমাদের মনে হয় যে, ব)ক্তিবাদ ও সমাজবাদের মৌল নীতিগুলির মধে) 
কোন সত্যিকারের বিরোধ নেই। যদি আমরা ব্যক্তির স্বার্ধীনতা অধিক 
পরিমাণে হরণ করি, তাহলে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর 
হবে না। জমাজস্থ যে কোন মন্াঘকে আমরা যতটুক স্বারধীনতাই দিই না কেন 
তাকে সমাজের সকলের কল্যাণের জন) সেই স্বার্ধীনতাটুকুর ব্যবহার করতে 
হবে। সর্ববাধাহীন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা সমাজের কাউকেই দেওয়া চলে না। 
ব্যক্তির জীবনে রাষ্টের খবরদারি করার একট! সীমা নিদিছি করে দিতে হবে। 
সমাজস্থ মানুঘেরা রাষ্টরের নিয়ন্্ণকে স্বীকার করে নিয়েও আপনার সীমিত 
জগতে আপন আপন বিচার বুদ্ধি মত চলাফেরা করতে পারে । এই ভাবে 
ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্রের শিয়ন্ত্রণের সমন্বয় ঘটানো যেতে পারে । এক- 
নায়কত্ব ও ব্যক্তি মান্ঘের স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে একনায়কতন্বকে মানুঘের 
নৈতিক জীবনের হামিকর বলে বর্ণনা করা হয়েছে । সামাজিক প্রগতির 
দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বলতে পারি যে, এ যগের ধনতন্ত্বাদী দেশগুলিকে 
সমাজতন্ত্রের দিকে দৃঢপদে এগিয়ে যেতে হবে এবং সমাজবাদী দেশগুলিকে 
গণতন্ত্রের পথে অগ্থসর হতে হবে। এই ভাবে আত্ববাদ এবং পরবাদের মধ্যে 
সমন্বয় ঘটতে পারে । 


অঅয়োদশ অধ্যায় 
সামাজিক ও নৈতিক সংস্থা 


সামাজিক 'ও নৈতিক সংস্থার প্রকৃতি 'ও স্বরূপ ব্যাখ্যা : পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
কলকারখনা, পৌর সংস্থা, ধমীয় সংস্থা 'ও রাষ্্র। 


ন্রয়োদশ অধ্যায় 


সামাজিক ব। নৈতিক সংস্থা (59০181 ০৮ 10121 11150109610) 

মানুঘের কাছে আত্বোপলব্ধিই 'হল সবাপেক্ষা মূল্যবান । মানুঘের 
মধ্যে যে বুদ্ধি-আশ্রিত আদর্শ সামাজিক সতাটুকু আত্বগোপন করে আছে, 
তাকে কুঁটিয়ে তোলাই হ'ল এই আত্মোপলন্ধির কাজ । সামজিক পরিবেশেই 
এই প্রস্ফরণটুক সন্তব হয়। সমাজে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্ম সংস্থা, 
প্রমুখ প্রতিষ্ঠান কালক্রমে গড়ে উঠেছে, এবং এদের মধ্য দিয়েই মানুঘ তার 
নৈতিক আদর্শকে সত্য করে তোলে । এগুলিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা 
হয়েছে। এরা মানুঘের নৈতিক জীবনকে উদ্বোধিত করে বলে এদের নোতিক 
সংস্থাও (10181 715088600) বলা হয়েছে! এই নৈতিক সংস্থাগুলি হ'ল :_ 

(১) পবিবার :- পরিবারের ভিত্তি হল ছেলে মেয়েদের জন্য পিতা- 
মাতার অন্তরের স্বেহের সীমাহীন পারাবার । এই শ্েহ অসহায় শিশুদের 
রক্ষা করে। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের ভালবেসে অপরের ছেলে- 
মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি। এই ভাবে আমর বৃহত্তর সামাজিক 
জীবন যাপনের যোগ্য গুণাবলী অর্জন করি। আমাদের মধ্যে সহানুভূতি, 
সহযোগিতা ও অপরের- প্রতি সহমমি তাবোধ জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। বন্ধুত্ব ও 
ভালবাসার মহত্তম আদর্শ আমাদের ব্যক্তিগত জীবগে সত্য ক'রে তোলার অনেক 
স্থষোগ আমরা পাই। 

শিশুদের জন্য পতামাতর স্বাভাবিক স্নেহটুকু থাকলেও তাদের ওপর 
পিতামাতার নিয়ন্ত্রণটুক্‌ মাত্রা ছাড়িয়ে যেন না যায়। ছেলে-মেয়েদের দিয়ে 
অমসাধ্য কাজ করানোর কৃপ্রথা একেবারে রদ করে দিতে হবে ; তাদের ন্ু- 
শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার ভালবাসার সম্প্ক- 
টুকৃকে সম্নকক্তার ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ছেলেদের মতই 
মেয়েদেরও সুশিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে পুরুঘদের মতই তাদেরও অর্থোপার্জনের 
সুযোগ ক'রে দিতে হবে । এই অর্থনৈতিক সমতা এসে গেলে মেয়েরা আর 
ছেলেদের চেয়ে আপনাদের ছোট ভাববেনা | স্বাসী-স্্রীর মধ্যে সমমধ্যাদার 
ভিত্তিতে যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে তার নৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশী । পরিবারই 
হ'ল নৈতিক শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র । এই পরিবারেক্স একজন হয়েই আমরা 
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সহানুভূতি, ভালবাসা এবং সহমমিতা-বোধটুক অর্জন করি । যদি কোন মতবাদ 
পবিত্র বিবাহ-বন্ধন-স্যষ্ট পরিবার প্রথাকে অস্বীকার করে তাহলে তারা মানুঘের 
সামাজিক এবং নৈতিক জীবনের মৌল ভিস্তিটাকেই অস্বীকার করবে । 

(২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান -মানঘের চরিত্র গঠনের পক্ষে দেশের বিদ্যালয় . 
মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ)ালয়গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । এরা 
আমাদের বৌদ্ধিক এবং নৈতিক শক্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়, আমাদের 
ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা সাধন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছেলে-মেয়েদের 
ব্যজিত্ব গড়ে ওঠে আত্মপ্রকাশ ও আত্বোরতির পথে । . সমস্যাসঙ্কৃল জীবনের 
সামনে দাড়িয়ে আমরা নিল সিদ্ধান্ত নিতে পরি না যদি নী আমরা যখোপযুক্ত 
শিক্ষা পাই। শিক্ষাহ্ীন মানূঘের জীবন যেন কর্ণধারহণীন তরলী। লক্ষ্য 
অভিমখে তার অগ্রগতি সম্ভৰ নয় | 

(৩) কলকারখানা (৬/011170) :--কলকারখানার মালিক ও 
শমিকের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা মূলতঃ চুক্তি-আশ্রিত। কলকারখানার 
মালিকেরা যদি অন্যায় তাবে শ্রমিককে তার ন্যাষা পাওনা থেকে বঞ্চিত করার 
চেষ্টা করে তবে রাষ্ট্রের কাজ হবে সেই বিরোধের মধাস্থতা করা । রাষ্ট্রের 
দেখা উচিত কোন অবস্থাতেই যেন মালিক এবং শ্রমিকের সম্বন্ধ প্রভু-কৃতদাসের 
সম্বন্ধে পর্যবসিত না হয়। আমাদের দেখতে হবে সবসময় যেন এই মালিক 
শ্রমিকদের সন্বন্ধি মানবিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । অবশ্য 
আধুদিক যূৃগে বড় বড় কলকারখানায় মালিক শ্রমিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাৰে 
পারস্পরিক জানাশোনা থাক প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।, 

(8) পৌর সংস্থা (01510 00101051115) আমর! পৃবেই জেনেছি 
যে আধুনিক যুগে মালিক শ্রমিকদের 'সম্পর্ক চুক্তি বা 0011080-কে জাশ্রয় ক'রে 
গড়ে 'ওঠে। অতএব মালিক শ্রমিকদের যে বিরাট যৌখ পরিবার তার কল্যাণের 
জশ্য এই বিরাট পরিবারের একটি যৌথ সংস্থা থাকা দরকার | একে 011০ 
0017/100115 বলা হয়েছে | এই সংস্থার হাতে খাকবে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার 
জন্য প্রয়োজনীয় সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব ; কেউ যাতে খাদ্যে ভেজাল 
না মেশাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও যেমন .এ সংস্থার কর্তব্য হবে ঠিক 
তেমনি জরা বৃদ্ধ এবং পীড়িত ব্যক্তিদের যথাযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভারও এই 
সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকবে । এ দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বিশেষের দায়িত্ব নয়; এ 
দায়িত্ব সমস্ত সমাভের | পৌর সংস্থা সমাজের হয়ে এই গুরু দায়িত্ব বহন করবে | 

(৫) ধরীয় সংস্থা (106 01019) ধমীয় সংস্থাগুলিতে ধীয় জনু- 
ষ্ানের মাধ্যমে সমাজস্থ মানুঘেরা সকলেই আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ন 
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চর্চা করেন। ধর্ম চর্চা ছাড়া'ও ব)জিগত সম্পর্কের উন্নতি বিধান করার যথেষ্ট 
অবকাশ পাওয়। যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে | ধমীয় সংস্যার মাধ্যমে আমাদের 
জীবনের উচ্চতর আদশকে সত্য করে তোলার সুযোগ আছে। ধনীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি বৃদ্ধ এবং অশক্ত নরনারীদের, কপর্দকহীন দরিদ্র মানুঘদের সেবা- 
যয় করেন ; তাদের জীবিক। নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেন। বরীয় সংস্থাগুলি 
ভগবদ্‌ প্রেমের মাধ্যমে মানুঘদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি 'ও ভালবাসার সম্বন্ধ 
গড়ে তোলে । অসাম্প্রদায়িক নৈতিক সংস্থা গুলি এই ধরনের বমাঁয় সংস্থা 
গুলির কাজে সহয়তা করতে পারে । এযুগে এ ধরনের ধর্মীয় 'ও নৈতিক 
সংস্থ। মানুঘদের মধ্যে ভ্রাতৃভাৰ স্থাপণে সহায়তা করে। আমাদের সামাজিক 
'9 রা্রনৈতিক জীবনের আদর্শকে সত্য করে তুলতে তার! সঙ্থায় হয়। 

(৬) রাই (116 950০) :- সমাজের সববিধ সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের 
নিয়ন্ত। হ'ল রাষ্ট্র; রাষ্ট আইন করে, বিধিপ্রণয়ন করে এবং সে বিধি লঙ্ঘন করলে 
শাস্তির ব্যবস্থা করে। সমাজের সব মানুষই যাতে নিরাপদে বাস করতে পারে 
তার বাবস্থা করে রা । এই নিরাপত্তাটুকু ন। থাকলে কিন্ত মানুঘের নৈতিক 
জীবন সম্ভব হয় না । রাষ্ট্রের শৃঙ্খলার মধ্যেই মানুষের নৈতিক জীবন স্ফৃতি- 
লাভ করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হ'ল জাতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, রেলপথ 
স্বাপন 'ও তার সম্প্রসারণ করা, ডাক বিলির ব্যবস্থা কর।, দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা 
এষং আইন শৃঙ্খল। ব্যবস্থার সম্যক রক্ষ! করা । দেশের মানুঘের নিরাপত্তা, 
ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য যা কিছুই করণীয় তার দায়িত্ব এই রাষ্ট্রের 
অতএব বল! চলে যে সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা 
হ'ল এই রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র আশ্রয়েই মানুঘের নৈতিক জীবনের শ্রীবদ্ধি ঘটে । 
আত্বো্তির পথে যে আক্মোপলব্ধির কথা নীতিশীস্ত্রে বলা হয়েছে তা কেবল 
মাত্র সুশৃঙ্খল রাষ্ত্রীয় সংস্থার মধ্যে সম্ভব হ'তে পারে। কেন না রাষ্্রই 
মানুঘের ধন, প্রাণ রক্ষা ক'রে শান্তিতে বসবাসের সুযোগ ক'রে দিলে তবেই 
€তো৷ সামাজিক মানুঘের পক্ষে আক্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। 


ঢত্র্দশ অধ্যায় 


কর্তব্য ও অধিকার | 


কর্তব্য ও অধিকারের স্বরূপ শিণর-_মানুঘের প্রাণধারণের অধিকার শিক্ষার 
অধিকার, কাজ করার অধিকার, স্বার্ীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার, সম্পত্তির 
অধিকার, চুক্তি সম্পাদনের অধিকার, মানুঘের কর্তব্যকর্ম : জীবনের তথা 
জীবের প্রতি শ্রদ্ধা ; মানুষের ব্যক্তিত্ব 'ও স্বাধীনতার জন্য শ্রদ্ধা, অপরের 
সম্পত্তির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক নিয়মশ্ঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা, সত্যের 
প্রতি শ্রদ্ধা 'ও প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা-_বিবেক বিচার বিদ্যা (0:8581905)-_-কতবা- 
কর্ণ : সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বাধ্যবাধকতা-কতবোর শ্রেণীবিভাগ । 


চতুর্দশ অধ্যায় 


কর্তব্য ও অধিকার (1185 2750 06158) 


মানুঘের অধিকারকে সমাজ স্বীকার করে এবং সে অধিকারের একটা 
নৈতিক চরিত্র আছে । সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য সে কর্তব্যটুক 
আমরা করে উঠতে না পারলে নীতিগতভাবে আমরা সমাজের কাছে খাী 
হ'য়ে খাকব। সে নৈতিক ধণ শোধ করা আমাদের অবশ্য কতব্য। অতএব 
আমাদের অধিকারের সঙ্গে এই কর্তব্যের নৈতিক চরিত্রকে স্বীকার করতে 
হবে। দার্শনিক বোসাংকে বললেন-_'সমাক্ত মানুঘের বাঁচবার পক্ষে লবচেয়ে 
অন্কল পরিবেশ স্া্ট করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সমাজের মানুঘেরা 
সমাজের কাছ খেকে সেটুক, দাবী করতে পারে ।” মানুঘের অধিকার সর্ব- 
ক্ষেত্রে ব্যক্তি মান্ঘকে আশ্রয় করে থাকে । তার আক্বোপলন্ধির জন্য যে সব 
বস্থর প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে তার উপরে মানূঘের স্বাভাবিক অধিকার আছে । 
কর্তব্য বলতে আমরা এক ধরনের নৈতিক দায়িত্বকে বুঝি। রামের 
অধিকারকে স্বীকার করা শ্যামের নৈতিক কর্তব্য । আবার রামেরও আপন 
অধিকারকে অপরের কল্যাণের জন্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে ব্যবহার করার গুরু- 
দায়িত্ব রয়েছচে। অতএব একই নৈতিক বিধির উপরে অধিকার ও দায়িত্ব 
প্রতিষ্ঠিত। সমাজ সামাজিক মানুঘকে যে অধিকার দিয়েছে সে অধিকার- 
ঠিকৃকে সে ব্যবহার করবে তার আপন স্বার্থের ও সমাজের বৃহত্তম স্বাথের দিকে 
লক্ষ্য রেখে। মানুঘের ব্যজিগত অধিকারটুক হ'ল সমাজের দান। সে 
জ্ধিকার তাকে দেওয়া হয়েছে সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে । এই 
সামাজিক কল্যাণকে বাদ দিলে মানুঘের অধিকারের কোন অর্থই থাকে না। 
সামাজিক বিবেক বা 5০9০181 ০0779016705 ব্যক্তি মানুঘের অধিকারকে রক্ষা 
করে। নৈতিক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্রের উপর থাকে না। 
আত্বোপলন্ধির জন্য সমাজের মানুঘদের এই নৈতিক অধিকারটুকু স্বীকার করা 
হয়। এই নৈতিক অধিকারের মাধ্যমেই ব্যক্তি ষানুঘ যেষন তার আপন 
স্বার্থসিদ্ধি করে অন্য দিকে আবার এই পথেই সে সামাজিক কল্যাণ 
সাধণ করে। রর 

অতএব আমর! বলতে পারি যে অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা হ'ল 
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পরম্পরের পরিপূরক । কর্তব্যবোধের মধ্যে একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা 
থাকে । অধিকার বললেই একট! বাধ্যবাধকতার কথা প্রাসঙ্গিকতাবেই এসে 
পড়ে। আমার অধিকারকে স্বীকার করার বাধ্যবাধকতা সমাজের "আর 
পাচজনের উপর রয়েছে এবং সে অধিকারটুকুকে সকলের কল্যাণের জন্য 
ব্যবহার করার গুরুদায়িত্বটুক, রয়েছে আমার উপর। আইনগত (1০8৪1 
09011590101) বাধ্যবাধকতার সঙ্গে এই ধরনের নৈতিক বাব্যবাধকতার একাটী। 
মৌলিক পার্থক্য আছে। দেশের আইন মানঘকে সে আইন মানতে বাধ্য করে, 
ন। মানলে শাস্তির ভয় আছে। কিন্ত নৈতিক দায়িত্ব পালন না৷ করলে দেশের 
আইন শাস্তি দিতে পারে না। নৈতিক দায়িত্ব পালন না করলে লোকনিন্সা 
হয় ; লোকনিন্দার ভয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সে নৈতিক দায়িত্বটুক্‌ পালন 
করি। তাহলে আমরা বলতে পারি যে মানৃঘের নৈতিক অধিকার ও নৈতিক 
কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও সেদিকে যথাযথ দৃষ্টি দেওয়াও সমাজের কাজ । 
এ সম্বন্ধে সমাজের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রয়েছে । রামের অধিকার শ্যাম স্বীকার 
করছে কিনা, রাম আপন অধিকারের অপব্যবহার করছে কিনা, এ সব দেখার 
কাজ হল সমাজের | (পরমাজস্ব মানুঘের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা 
হ'ল সমাজের কাজ ।) সমাজের নৈতিক বিধিবিধান, সমাজস্ব মানুঘদের 
পারস্পরিক সন্বন্ধটক, নির্ণয় করে । নৈতিক জীব হিসাবে মানুঘ তার আপন 
লক্ষ্য পথে অগ্রসর হয় এই সমাজজীবনকে আশ্রয় ক'রে । মান্ঘের চরিত্রের 
সর্বোন্তম বিকাশ ঘটে এক ছন্বহীন সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে । সমাজ না 
থ!কলে মানৃঘের অধিকার ও দায়িত্বের কথ! অপংলগ্ু ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে । 
0759) তার চ/০1০৪০10৩728, £০ 80৮০5 গ্রশ্থে বললেন : মানুঘ তার অধিকার 
লাভ করে তখনই যখন সে (১) কোন সমাজের মধ্যে বাস করে এবং (২) (সেই 
সমাজের সকল মানুঘের সামনে একটি সামগ্রিক কল্যাণের সবস্বীকৃত আদর্শ 
বিরাজ করে। সমাজের সকলেই এই কল্যাণের আদর্শটিকে আপন আদর্শ- 
রূপে গ্রহণ করে। “০ 0115 021 112৮6 2, 11210 6১০80 (1) 85 &, 
17977681012 9০০15152180 (2). & ৯০০19 1) ৮/17101) 901016 ০0110)017 
৪০০৫ 15 16009501950 ৮5 005 17061700615 0 06 5০০160% &5 (17611 ০0৬17 
10৩81 ৮০০৫, 25 01910 %/101011. 51109810 ০৩ 001 6৪০1) 91 01010. 
অর্থাৎ 0318০) বললেন, সমাজের বাইরে মানুঘের কোন ব্যজিগত অধিকারের 
প্রশুই ওঠে না এবং সমাজের সকলের কাছে সমান ভাবে গ্রহণযোগ্য একটি 
সামাজিক আদশ ছাড়! ব্যক্তি মানঘের অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে । সমাজের 
প্রত্যেকটি মানঘকে এই সামাজিক আঁদর্শকে তার আপন আদর্শ বলে স্বীকার 
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করতে হবে। ব্যজিমানুঘকে সমাজ বে অধিকার দেয় তা কতকগুলি সর্তের 
উপর নির্ভর করে। প্রথমত:, অধিকার লাভ করার পূর্বে এই অধিকার লাভের 
যোগ্যতা অঙ্কন করতেগ্ছয়। হ্থিতীয়ত:, অধিকার লাভ করার পরে এই 
অধিকারের যথাযোগ্য ব্যবহার তাকে করতে হয় । এখন আমরা বিচার করে 
দেখব যে মানুঘের এই ধরনের অধিকার বলতে আমরা কি বুঝি? 9 


মানুষের মৌল অধিকার :_যান্ঘের অধিকার বলতে আমরা যে মুখ্য 
অধিকারগুলিকে বুঝি তার হ'ল মানুষের জীবন ধারণের অধিকার, মানুঘের 
শিক্ষা লাভের অধিকার, তার কাজ করার অধিকার, তার স্বাধীন থাকার 
অধিকার, তার সম্পত্তির অধিকার এবং তার চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার | 
প্রথমে আমরা মানুঘের প্রাথমিক মৌল অধিকার নিয়ে আলোচনা করব । 
সোঁটি হ'ল মানুঘের বেঁচে খাকার অধিকার | 


(ক) মানুঘের প্রাণ ধারণের অধিকার (181. (০ 115৩) 

সম্পূণতাবাদীর! যে আয্বোপলব্ধির কথা বললেন, সে আত্বোপলব্ধি হ'ল 
মানুঘের নৈতিক জীবনে শ্রেষ্ঠ আদর । সেই আদশকে সত্য করে তোলার 
জনা মানুঘের বেঁচে থাকার দরকার । অতএব সমাজের সকলকে মানুঘের 
এই জীবন রক্ষার পবিত্র দায়িত্বটক্‌ পালন করতে হবে। আমরা আজও, 
মানুষের এই বেঁচে খাকার অধিকারকে স্বীকার করি না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় 
'অ।মরা মানুঘকে কামানের গোল। ভাড়া (0871017 7090061) আর কিছু মনে 
করি না। এক্ষেত্রে আমর! মানুঘের এই মৌল অধিকারটুকৃকে স্বীকার করি 
না| অতীত ইতিহাসেও মানুঘের এই মৌল অধিকারটুক্‌ স্বীকার না করার 
অনেক দৃষ্টান্ত আছে। মানুঘের বাচার এই মৌল অধিকারকে স্বীকার করলে 
আমর। একদিকে যেমন আত্মহনন করতে পারব না অন্যদিকে অপরকে হত্যা 
করাও গহিত কাজ বলে বিবেচিত হবে । আমাদের নিজের জীবন এবং 
অপরের জীবনের বিবর্ধন করার নৈতিক দারিত্ব আমাদের উপর এসে পড়বে । 
(খ) শিক্ষার অধিকার (7২18001 £৫0০91100) ; 

মানুঘের বাচার অধিকাষের পরেই তার বে মৌল অধিকারটি স্বীকৃত 
হয়েছে তা হ'লো শিক্ষার অধিকার। তার শক্তি সামধ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ 
শিক্ষা লাভের অধিকার তার জন্ম্গত। যেটুক শিক্ষা তার আপন শক্তি সামর্থ্য 
অনুসারে পাওয়া উচিত সেটুক তাকে পেতেই হবে। এ সম্বন্ধে তার একটা 
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নৈতিক বাধ্যবাধকতা (140181 991189001) আছে। এই শিক্ষা পেয়েই 
যখন তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে কেবলমাত্র তখনই সে সাধিক সামাজিক 
কল্যাণেক্খ পথে সামাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পাক্কবে। মানুষেক্ষ আত্বো- 
নতি এবং আত্বপ্রকাশের জন্য এই শিক্ষার একান্ত প্রয়োভন | শিক্ষা মানুঘের 
বৃদ্ধি ও অনুভূতিকে তীক্ষ করে তোলে। 


(গ) কাজ করার অধিকাধ (181৮ 00 ৬/০10 

মানুঘের বেঁচে থাকার অধিকায়টুকুকে স্বীকার করে নিলে তাত্ব কাজ 
পাবার ও কাজ কয়াধ অধিকাধটককেও স্বীকার করে নিতে হয়। জীবিকা 
নির্বাহেক্ষ জন্য তাব্ কাজের প্রয়োজন আছে এবং এই জীৰিক৷ নিাহছাড়া 
জীবনধাক্ষণ কয়া! সম্ভব হয় না। বেঁচে থাকলে তবেই তো মানুঘ আতক্বো- 
পলৰ্ধির পথে অগ্রসর হতে পার্ধবে ; এবং কাজ ছাড়া মানুঘেক্ বেঁচে থাকা 
সম্ভব নয় । অতএব মানুঘের ভোগ করার অবধিকাবটুক্‌ অবশ্য স্বীকার্ষ ৷ 


(ঘ) স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার (181) 06 119৫010) 

আতয্বোপলব্ধি হ'ল মানুঘের মহত্তম কল্যাণের আকর । মানুষ আত্বো- 
পলন্ধি ক'রে তার স্বাধীন ইচ্ছাকে চালিত করে। অতএব জীবনের এই 
মহত্তম লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য তার পূর্ণ স্বাধীনতাটুক্‌ থাক৷ দরকার | 
অপরের নির্দেশে কাজ কললে অর্থাৎ কার কর্ম করার স্বাবীনতা৷ না থাকলে 
সে আক্মোপলন্ধি করতে পারে না। অবশ্য এই স্বাধীনতা বলতে আমরা 
উদ্দাম বলৃগাবিহীন জীবনের যথেচ্ছ আচরণকে বুঝি না। স্বাধীনতা মানে 
যথেচ্ছাচার (11০9156) নয়। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে 
সামাজিক সংহতি বজায় রেখে, সমাজে প্রত্যেকটি মান্ঘকে তার আপন স্বার্ধী- 
নতাটুকুকে ব্যবহার করতে হবে। ব্যজিকে দিরঞ্কুশ স্বাধীনতা দিলে সমাডডে 
বিশৃঙ্খল! ও অরাজকতা দেখা দেবে । অতএব মানুঘের স্বাধীনতার অধিকার 
মানুঘকে আত্মনিয়ন্ত্রিত ও স্ববশ করে তুলবে, এটুকই অভিপ্রেত। 


(ও) সম্পত্তির অধিকার (818: 01 780০1) 

মানুঘের স্বাধীনতাবে চলাফের।র অধিকার থেকেই মানুঘের সম্পত্তির 
অধিকারটুক, নির্গত হয়। আমি বদি আমার অভিতত সম্পদকে স্বাধীনভাবে 
ব্যবহার করার সুযোগ পাই তবে আমি আমার আত্বোপলব্ধির পথে অথ্রসর হতে 
পারব। মানুঘের সম্পদ ও তার ব্যক্তিত্ব, এই দুয়ের মধ্যে একটি প্রায়োজনিক 


করবা ও অধিকাক়্-. 


সম্পর্ক আছে ; মানুষের ব্যক্িত্ব বোধহয় গড়ে উঠতে পারে লা যদি না সে 
আপন সম্পত্তি ও বিত্ত সম্বন্ধে সচেতন হয় | অর্থাৎ এই মতানুসারে বিস্তবাঁন 
মানুষের ব্যজিত্ব সহজেই গড়ে ওঠে। মানুঘের এই সম্পত্তির অধিকারকে 
[২৪৪] 1181) বলা হয়েছে । দার্শনিক ছেগেল বললেন, সম্পত্তির অধিকার 
হ'ল মানুঘের ব্যক্তিগত অধিকার এবং রাষ্টকে এই অধিকার রক্ষা 
করতে হবে। হেগেল এই প্রসঙ্গে আরোও বললেন ষে রাষ্ট্রকে দেখতে হবে 
যে যানুঘের সম্পত্তির লোভ যেন খুব বেড়ে না ষায়। সম্পত্তি পাওয়ার ইচ্ছ। 
মানুঘের জন্মগত । মানুঘ আপন ব্যজিত্ব সম্বন্ধে সচেতন । সম্পত্তির মালিক 
না হলে মানুঘের বাক্তিত্বের সম্যক প্রকাশ ঘটে না। অতএব ব্যক্তিত্বের 
বিকাশের জন্যও মানূঘের সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করতে হবে । আমরা 
দেখেছি সমাজ বিবর্তনের পথে মানুঘের এই সম্পত্তির অধিকারটুককে স্বীকার 
করতে অনেক সময় লেগেছে । তার ব্যজিত্বকে, সম্পতিতে তার ব্যজিগত 
অধিকারকে সমাকত অনেক দেরীতে স্বীকৃতি দিয়েচে। অবশা মানুষের 
সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির উপর এই 
নৈতিক দায়িত্ব এসে পড়েছে। সে যেন এই সম্পন্িকে 'বহজনহিতায়' 
বাবহার করে। মহাদার্শদিক প্রেটো সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকার স্বীকার 
করেন নি ; সে অধিকার সমাজের 1 /750905 সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকারকে 
স্বীকার করেছিলেন এবং দির্দেশ দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিকে সামাজিক কল্যাণের 
জন্য সে সম্পত্তি ব্যবহার করবে হবে । ৰনতন্ববাদী সমাজবাবস্থার প্রতিঘেধক 
রূপে বাক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মানঘের 
চরিত্রের আমুল পরিবর্তন না ঘটলে তার এই সম্পদের জন্য যে একটা আকাঙকা 
বা মোহ রয়েছে তা সমূলে বিনষ্ট করা যাবে না। অতএব সম্পত্তি অর্জন করার 
যারা সরাসরি রাাসাগানারিনাার 
কখা। চিন্তা করতে পারি । 


চুক্তিসম্পাদনের অধিকার (7২187; ০1 002080%) 


মানুঘের অন্যান্য মৌল অধিকারের মত তার চুক্তি সম্পাদন করার 
মৌলিক অরধিকার রয়েছে । এই চুজি সম্পাদন করার অধিকাবটুক এসেছে 
তার সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষার অধিকার থেকে । সম্পত্তি থাকলেই তাকে রক্ষ। 
করার জন্য, তার বিবর্ধনের জন্য চুক্তি করার প্রয়োজন হয় । চুক্তির ফলেতে 
উভয় পক্ষেরই করণীয় কতকগুলি কর্তব্য থাকে এবং উভয়পক্ষাই এই চুক্তির 
কলে কতকগুলি অধিকার অর্জন করে। তবে এই ধরমের চজির ফলে 


গুডিটি " লীতিহ্গিদ্যা 


এমন কোন অধিকার অর্জম কর! যায় মা যা! নীতিশীস্্বিক্ুদ্ধ | আঘ্বার এই 
চুক্তির ফলে কোনও অনৈতিক কাজ কক্সার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায় নী। 
চুক্তি হবে লবলময়ই যৌক্তিক চুড়ি, নৈতিক চুক্তি । রাম হরিকে মারার অন্য 
শ্যামের সঙ্গে কোনও চুক্তি সম্পন্ন করলে পে চুক্তির আদৌ কোনও মূল্য থাকবে 
না আইমের চোখে । এ ধরনের চুক্তি হ'ল (৬০10 ৪৮ 1710০) 1 এই 
প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে উন্নত সমাজব্যবস্থায় মানুঘের এই চুক্তির 
অধিকারট্‌ক, যথাযথভাবে বক্ষিত হয়। আদিম সমাজব্যবস্থায় এই অধিফার- 
টক রক্ষিত হত না। 


মানুষের কর্তব্য কর্ম (08065 01 1427) 


অধিকার এবং কর্তব্য এর! হল পরম্পর পরিপূরক শব্দ : একে অপরের 
সঙ্গ প্রায়োজমিক সম্বন্ধে সন্বদ্ধ | সুনিদিট অধিকার তার সঙ্গে বহন করে 
আনে সুনিদিষ্ট দায়িত্বের বোঝা | এই দায়িত্বের ধোঝাকে আমরা কতব্য বলি, 
কর্তব্য ব্যক্ত হয় আদেশ বা অনুজ্ঞারূপে (00107727006) | প্রত্যেকটি 
অধিকারের সঙ্গে যেমন দায়িত্ব যুক্ত থাকে তেমনি প্রত্যেকটি দায়িত্বও পরিপ্রক 
করতব্যকে সূচিত করে। দায়িত্ব (কতব্য) 'ও অধিকার সাপেক্ষ সম্বন্ধে আঁবদ্ধ | 
যানুদ্ের পক্ষে আক্বোপলব্ধির গুরু দায়িত্ব পালন করা অবশ্য করণীয় কতব্য। 
এই প্রধান দায়িত্ব থেকেই, এই মৃখ্য কর্তব্যের ধারণ থেকেই অন্যান্য কর্তব্য 
ব। দায়িত্বের ধারণা গৃহীত হয়| আমরা নীতিশীস্্বিদ 18০572164কে 
অনুসরণ করে কর্ব্যের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে করতে পারি ;-- 

(ক) জীবনের প্রতি বধোচিত শ্রদ্ধা ও সন্্ম | 

(খ) মানঘের ব্যক্তিত্ব ও স্বার্ধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, 
(গ) সম্পত্তির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, 
(ঘ) সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা, 
| 
| 


[ 
ও) সত্যের প্রতি শ্রদ্ধ।, 
চ) প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা । 
(ক) জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা 


' বাইবেলের অনুজ্ঞাটি এই প্রগঙগে সৃতিষ্য : 70985181010 101) 
অধাৎ খীষীয় ধর্মগ্রছে প্রাণীছত্যার ঘিরদ্ধে আদেশ ভার। করা হল। আযাদের 
প্রথম দৈতিক কর্তব্য হ'ল এই আদেশটি পালন করা । আমরা যেমন আত্ম- 
হত্যা করব দা তেমমি অন্যের প্রীণহাছিও করষ দা; অপরকে বেন হত্যা 


কর্তব্য ও "অধিকার, 223] 


করব না তেমছি অপরের অন্য কোনও ক্ষতি সাধন করব না । আঅহিংসার 
অর্থই হ'ল হত্যা না করা। জীষঘণে অহিংস হওয়াই আমাদের প্রথম কর্তব্য 
এবং এই কর্তষ্যের কথা এ যুগে আমাদের স্ারণ করিয়ে দিলেন মহাত্মা! গান্ধী ; 


(খ) মানুঘের ব্যকিত্ব 'ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা 

সমাজের সকল মানুষের ব্যক্তিত্বকে, তাদের স্ববশ্যত। 'ও স্বাবীনতাটকফে 
আমাদের স্বীকার করে দিতে হবে : এটি আমাদের ছিতীয় কর্তব্য । অকারণে 
অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং এইভাবে তার স্বাধীনতাকে ক্ষণ কর! 
অত্যন্ত গছিত কাজ । আমরা যখন আমাদের দ্র স্বথিসিদ্ধির জন্য অন্যান্য 
মান্ঘকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করি--তখন আমরা তাদের স্বাধীনতা ও 
বাজিত্বকে ক্ষণ করি । দাশনিক 70871 তার 07099৩ ০ %8001081 [62507 
গ্রঙ্থে যে নিদেশ দিলেন ভা এই প্রপঙ্গে স্বরণীয় : আপনার বাক্তি-সত্তাকে 
এবং অন্যান্য মানুঘের ব্যক্কি-সম্ভাকে সবসময়ে উপেয় বা 870 হিসেবে গ্রহণ 
করতে হবে: উপায় হিসেবে তাদের বিচার করা চলবে না। শত 
101181 71150061 ঠা! 07992110111) 00165 21485 25 27 61 11651: 
99 ৪ 1069175..., আমর] যখন মানুঘকে উপেয় হিসেবে দেখি তখনই প্রকৃত- 
পক্ষে তার ঘ্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বাধানতাটুকুকে সম্মান করি। এই ব্যক্তিত্বের 
ধারণার মব্যেই অবশ্য ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণাটুকও অনুস্যত ; তাই দার্শনিক 
16861 যখন বললেন : 435 & 79175012110 155১০ 00116175 83 [951501)97, 
তখন তিনি প্রকতপক্ষে আমাদের এই দ্বিতীয় কতব্যের প্রতি ইঙ্গিত করলেন । 
এই কর্তব্যটি মাবসমাজ যদি সুষ্ঠুভাবে পালন করে তাহলে সমাজ থেকে দাস 
প্রথা, শ্রেণীশোঘন এবং অন্রূপ অন্যান্য অন্যায় অবিচার অস্তহিত হবে। 
মান্ঘের চরিত্রের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা সে শ্রদ্ধাও তার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার 
অন্তর্ভুক্ত, মান ঘের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করাই হ'ল তার চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করা । আমরা যখন মহৎ চরিত্র ব্যক্তিদের শ্রদ্ধ৷ করি তখন প্রক্‌তপক্ষে আমরা 
এই দ্বিতীয় কর্তব্যটি সম্পন্ন করি। 


(গ) সশপত্তির অধিকারের প্রতি শরন্ধা 


এটি আমাদের তৃতীয় কর্তব্য। সমাজে ধনবন্টনদের বৈঘম্যের ফলে 
বিস্তবান মানৃঘের বিভ্তের প্রতি সাধারণ একট! লোভ থাকে; সেই লোভকে সংবত 
করার জন্য খীষ্টায় ধর্গ্রন্থেবল। হ'ল 0100 91811 7100 90521. অর্থাৎ তুমি চুরি 
করবে গা। আমরা ঘেমণ অপবের ধনে লোভ করব গা তেমদি আপন 
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সম্পরত্তিরও অসম্ধ্যবহার করব না। অপরের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন বলতে 
আমরা তাঁদের ধন, মান, এশৃরধ, সময়, এসবই বুঝব । অর্দাৎ সঞ্জানে আমরা 
এমন কোনও কাজ করব না যাতে অপরের অর্থনাশ, বিত্তনাশ, অপধশ, এই 
ধরনের কোন ক্ষাতি হয়! আমরা যেমন অপরের ধনসম্পত্তির ক্ষাতি সাধন 
করব না তেমণি আমরা আমাদের ধনসম্পত্তিরও অপব্যবহার করব না। 
অপব্যবহার করার অর্থ হ'ল আমাদের আপন সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব । 
অতএব এই তৃতীয় কততব্যটি এই ধরনের অপব্যবহারের বিরোধিতা করে। 


(ঘ) সামাজিক নিয়ম-শঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা 

সামাজিক সংস্বাগুলির উপরে সমাজস্থ মানুঘের নৈতিক অগ্রগতি নির্ভর 
করে। এই সামাজিক সংস্বাগুলিকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখতে হবে । এগুলিকে 
রক্ষা করতে না পারলে, এগুলিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে না পারলে ব্যজির 
জীবনে নৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হবে না। তাই আমাদের চতুর্থ কর্তব্য হল 
এইভাবে সামাজিক সংস্থাগুলির কাজকর্মে অযথা হস্তক্ষেপ না করা । আমর 
যে সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভৃত তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের | আমাদের 
পরিবারকে রক্ষার দায়িত্ব আমাদের । রাট্টের বিপর্যয়ে রাষ্টরকে আমাদেরই 
রক্ষা করতে হবে। এটিও আমাদের এই চতুর্থ কতব্যের অন্তভুক্ত। 


(৪) সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা 

সদা সতা কথা বলিবে , এই দিদেশীটির সঙ্গে আমাদের আবালা পরিচয় 
ঘটে ; সত্য কথা বলা, সত্যকৈ প্রকাশ করা এটি আমাদের অন্যতম প্রধান 
কর্তব্য। শ্রীষ্টায় ধর্মগ্রস্থের অন্যতম প্রধান অনুশাসন হলো : 11798 9811 
096 116. অন্ত ভাঘণের বিরুদ্ধে এই নির্দেশ সবদা পালনীয় । সত্য রক্ষা 
করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন। আমর! যে চুক্তি করি, আমরা যে 
অঙ্গীকার করি সেগুলি যাতে বথাবথভাবে রক্ষিত হয় সেদিকে দি দেওয়া 
আমাদের কর্তব্য ; কথায় ও কার্ষে যেন কোনও বৈঘম্য না থাকে । আমরা যা 
বলি, আমরা যা ভাবি, তার সঙ্গে যেন আমাদের কর্মের সঙ্গতি থাকে । 
সত্যের ব্যবহারিক অর্থ হ'ল কাজ ও কথার মধ্যে সঙ্গতি এবং কথার ও চিন্তার 
মধ্যে সঙ্গতি। এই দ্বিবিধ সঙ্গতি রক্ষা ক'রে তবেই সত্যের প্রতি যথোচিত 
মর্যদা প্রদর্শন করা যেতে পারে। 


(5) প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা 
মানুষের প্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাশ, এরা করার চেষ্টা 
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করা আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ । এই কর্তব্যটুক্‌ কমতে পারলে আমর! 
পৃথিবীর উন্নতি সাধন (করতে পারব । আমাদের প্রত্যেককে আমাদের 
' অবস্থান্যায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে । কায়মনোবাক্যে আমরা 
আমাদের. এই কর্তব্যুটক পালন করব। তা না করলে সমগ্র মানবজাতির 
প্রগতি সম্ভব হবে না। 


বিবেক-বিচার বিদ্যা (0858150) 


(085915% কখাটিকে আমরা বিবেক-বিচার-বিদ্যার সমার্থক হিসেবে 
গ্রহণ করেছি । এই বিদ্যা নৈতিক বিষধিবিধানের ভাঘ্যটিকা রচনা করে, 
সঠিক ব্যাখ্যা করে কোনও একাটি জটিল নৈতিক সমস্যার সমাধানের পথনিদেশ 
করে। ব্যবহারিক জীবনে অনেকসময় দেখা যায় যে হয়তো অপরের জীবন 
রক্ষা করতে গিয়ে আমরা সত্য রক্ষা করিতে পারি না। অথবা সত্য রক্ষা 
করঞ্তে চাইলে জীবনকে বিসর্জন দিতে হয় । জীবন রক্ষা করা 'ও সত্য রক্ষা 
করা, এ দটোই আমাদের কর্তব্য । সুতরাই এক্ষেত্রে আমরা কোন্‌ কর্তব্যটি 
পালন করব ? দু'টি কতব্যের ষখন সংঘাত ঘটে তখন আমাদের অস্যরের 
বিবেকই আমাদের পথনিদেশ করে। বিবেক বলে দেয় কোন কাজাটি 
আমাদের করা উচিত। এক্ষেত্রে একটি কর্তবা পালন করলে অন্য কর্তব্যটি 
লঙ্ঘিত হয় : অতএব আমরা নৈতিক বিধানকে খব করি । 085919019 
ব। বিবেক বিচার বিদ্যা আমাদের বলে দেয় কি ধরনের অবস্থার মধ্যে 
আমর! কোন্‌ কোন্‌ নৈতিক বিধিকে লঙ্ঘদ করতে পারি। 

এই ধরনের কর্তব্যে কতব্যে যখন বিরোধ বাধে তখন সেই বিরোধের 
নিষ্পত্তি করার জন্য জেস্ুইট সম্প্রদায় এই বিবেক-বিচার-বিদ্যার (0951983) 
আশ্রয় নিতে বললেন । প্রখ্যাত নীতিশীস্ত্রবিদ 0. ৮. 71০1৩ বললেন যে 
মানুঘের জীবনে কতব্যের সংাত থাকবেই । সুতয়াং নৈতিক অনুসন্ধান 
'কার্ধও অব্যাহতভাবে চলবে । অতএব তিনি বললেন যে নৈতিক জিজ্ঞাসার 
লক্ষ্যস্থল হুল এই (0858150 বা বিবেক-বিচার-বিদ্যা | দার্শনিক 875019% 
বললেন যে নীতিশাস্ত্র প্রয়োগবিদ্যা (410 নয়। হট কর্তব্যের সংঘাত 
নিরসনের কাজ নীতিশাস্ত্রের নয় । 

এই কতব্যের সংঘাত-তত্বের প্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো 
ধে সত্যিকারের কর্তব্যের সংবাত ঘটে না । জীবনের কোনও একাটি পরি- 
স্থিতিতে আমাদের একটিমাত্র কর্তব্যই থাকে । আমরা যখন পরিস্থিতিটিকে 
বুঝতে ভুল করি তখনই আমাদের কর্তব্য কর্মটি জন্য রূপ নেয়। দার্শনিক 
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01961 বললেন, জীবনের প্রত্যেকটি পব্িস্থিন্তেই আমাদের একাটিমারে 
কর্তব্যই খাফে। অবশ্য ঘটনার জটিলন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের কর্তব্য 
বৃন্ধিফে আচ্ছন্ন করে দেয়। আমরা আমাদের কর্তব্যটুকু সঠিক বুঝতে পারি 
না। নৈতিক অস্তর্দষ্টর বলে আমরা আমাদের এই কর্তব্যাটিকে, সহজেই 
ধরতে পারি। কিন্ত আমাদের কসংস্কার, আমাদের আবেগ অনেক ক্ষেত্রেই 
আমাদের বিচারকে আচ্ছন্ন করে দেয় বলে আমাদের করব্যের স্বরূপাঁিকে 
আমর ধরতে পারি না। তখন একই পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন মানুষ 
বিভিয্ন ধরনের কর্তব্যের কখ। ভাবে । আমাদের নৈতিক অন্তর্টি বখন ঠিক- 
মত কাজ করে ন1, আমর। যখন স্বাথবৃদ্ধির দ্বার! প্রণোদিত হই, আবেগের হ্বার। 
চালিত হই, তখনই আমাদের নৈতিক বিচারের' বিভ্রান্তি ঘটে । একই প'র- 
স্থিভিতে রাম যাকে কর্তবা বলে মদে করে, শ্যাম তাকে কতব্য বলে মনে করে 
না। এই যে একই পরিস্থিতিতে কর্তব্যের রকমফের হচ্ছে এ একেবারেই 
অযৌক্তিক । যর্দি কর্তব্যের হেরফের না হয় তাহলে বিবেক-বিচার-বৃদ্ধি 
বা 08581509-র কোন মূল্য খাকে না। 

0:8581505 আমাদের কর্তব্য বিচ্যুতির একটা। মনগড়। ব্যাখ্া। দিতে 
সাহায্য করে। আমর! যখন নির্ধারিত কতব্য পালনে অপারগ হই এবং 
বিকর কর্তব্য করে যে করি যে আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করেছি তখন 
নৈতিক বিধি লঞ্ঘনের কারণ প্রদশন করার জন্য, এই ব্যতিক্রমকে ব্যাখা) 
করার জন্য আমর 04580150-র শরণাপয় হই । অতএব দেখ যাচ্ছে যে 
€0%581505 পরোক্ষ ভাবে দৈতিক অনাচারের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে । 

আমর! তখনই কর্তব্যের হ্ৃদ্দ বা সংঘাতের কথা বলি, যখন আমরা এই 
পন্িস্িতিতে একাধিক কর্তব্যের কথা ভাবতে পারি। এই একাধিক 
কতব্যের কথ। আমর! তখণই বলতে পারি যখন আমর! স্বীকৃত নৈতিক বিধি- 
বিধানগুলির আন্গরিক পালনে উৎসাহিত হই । ঘর্দি আমর অবস্থার তার- 
ভম্য অনুসারে কারকের অভিপ্রায়, প্রেবপ।, ও মনোবৃত্তি অমুসায়ে কতধ্য কর্মের 
রূপটি নির্দেশ করার চেষ্টা করি তাছলে কর্ডব্যের সংঘানত' কথাটি অর্থহীন হয়ে 
পড়বে ; 0830190/ও অবান্তর বলে প্রতীয়মাম হযে। 

বিধিবদ্ধ নৈতিক অ।ইনের সঙ্গে সগগতি দেখে আমরা যখন কাজা করতে 
পান্সি তখন সেই কাজ হষে মাতিগঙ্গত ; এই মত হল 0850190 বাদীদের 
মত। অতএব বল! যেতে পারে যে 085815৮9- মতে কার্ষের দৈতিক মৃল্য- 
নিধারণের মামদগ হল সমাজ স্বীকৃত আইদ (12821 ৬৯ ০ 71018110) | 
এই আইনের সঙ্গে আমাদের কাজের অগংগতি ঘটলে সে কাজ লীতিত্রট হয়ে 
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পড়বে । অতএব দেখ। যাচ্ছে যে 08558159 বার্দীদের মতে কমীল কোনও 
স্বত:স্ফর্ত স্বাধীনতা নেই ; বাহ্য, নৈতিক বিধিবিধান মামলেই ভাগের কাজ 
ন্যায়সঙ্গত বলে গণ্য হবে ; তাদের নৈতিকযোধটুক জাগ্রত না হলেও চলবে । 
কিন্ত এই মতটি গ্রহণযোগ্য ময় ; কেম না স্বীকৃত নৈতিক বিধিবিধান. মেনে 
আমরা আয্মোপলফ্ির পথে অগ্রসর হতে পাবি না। এই আত্বোপলন্ধির পথই 
হন্দ শাশুত নৈতিক মূল্যের পথ। লেই আতক্মোপলদ্ধিই (9৩16 16811590108) 
হল এই শাশ্বত নৈতিক মূল্য । এ পথ ছাড়া কোনও দ্বিতীয় পথ নেই : মাম্য 
পন্থা বিদ্যতে অয়নায় |? | 


কর্তব্য কর্ম: সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বাধ্যবাধকতা (90755 : চভাভি০ রে 
[1170600 09011580917) 
কতব্য কর্মের শ্ববৰ্প কি ; এ সন্ধে সু্িদি্ট করে কিচু বলা খুবই শক্ত । 
দার্শনিক কান্ট কর্তব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে দুই শ্রেণীর 
কর্তব্য আছে : (ক) [98665 ০1 6০16০ ০)11886101 অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাধ্য 
বাক কর্তব্য এবং (খ) 708053 ০ [711076০৮ ০017580০7 অর্থাৎ অসম্পূর্ণ 
ৰাখ্য বাধক কতব্য। অম্পূণ বাধ্য বাক কতব্যগুলির চরিত্র প্রধানত: 
অলপদর্থক (1০8801৬5) হয় । যেমন হত্যা করিও না ; চুরি করিও না ; দিথ্যা 
কথা বলিও না-_-এ সধই হ'ল সম্পূর্ণ বাধ্য বাধক কতব্যের উদাহরণ । কেন 
না চুরি কর ; খুন কর] ; মিথ্য। কখ। বদ! ; এ সবই খুব 'গছিত কাজ ; এবং 
আমাদের কতব্য হ'ল এর কোমাটি না করা । এই "না করার' মির্গেশের 
কোমও ব্যতিক্রম দেই ; এর ফোদও বূপভে্দ বা প্রকারভেদও নেই | 
কিন্ব অসম্পূর্ণ বাধ্য বাধক কর্ন হ'ল সদর্থক বা 7১0510%৩। বেষন দয়া 
দাক্ষিণ্য। দীন দরিদ্রকে দয়া করা আমাদের কর্তব্য ; কিন্ত এই কর্তব্যের 
স্বব্ধপটুকর চরিত্র বছলাংশে নিডর করে স্থান, কাল ও পাকিপাশ্বিক অবস্থার 
ওপর । এই ধরমের কর্তয্যের মধ্যে নিরপেক্ষ বাধাবাধকতার (/05010৩ 
081186০7) এর স্থান মেই। দার্শনিক্ষ 7410] এই ধরনের সূত্রে অবলম্বন ক'লে 
নায় ঘিচার (3850০) এবং দয়া দাক্ষিণ্যের ভেদটক নিঙগিষ্ট করে দিশ্সেছেন। 
সম্পূর্ণ বাধ্যবাধক কর্তব্যকে তিনি ন্যায় বিচাক্স বা 78৪০০ এই শ্রেণীয় অন্তর্ভুক্ত 
করেছেন : এই ধয়দের কর্তবোষ সঙ্গে কতকগুলি বিশেব অধিকার ওত- 
প্রোত্বভাবে যূক্ত | এই অধিকান্ধ গুলির হানি, খটালে 11111 শান্তিদ্পদের দির্দেশ 
জিয়েছেদ। আর এক শ্রেণীর কতধ্য রয়েছে যেগুলি রাষ্ট্র অথবা সমাজ কেউই 
জোন করে *াগরিকদের করাতে পারে না ও ঝঁ ধরদের কর্তব্যগুলি স্বেচ্ছাবৃত। 


226 নীতিবদয। 


এগুলি (8615৮0157০6) দয়া দাক্ষিণ্যের পর্বায়তুক্ত। এগুলিকে অসম্পূর্ণ 
বাধাবাধক কর্তব্য বলা হয় । 

চ৪0€ এবং 11111 কথিত কর্তব্যের এই শ্রেণীকরণ গ্রাহ্য নয় । যে কর্তা 
ভয় দেখিয়ে বা লোত দেখিয়ে করাতে হয় সে কর্তব্য তার নৈতিক মূল্য হারিয়ে 
ফেলে । আমাদের মতে যেগুলি আমাদের কর্তব্য সেগুলি সম্পন্ন করতে আমরা 
সব সময় বাধ্য ; কর্তব্য বললে আমরা সম্পূর্ণ বাধ্যবাধকতাকেই বুঝব এবং এই 
কর্তব্যটুক্‌ সুসম্পন্ন করার আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে। দার্শনিক 1 
ও 7111 এর বিচার এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয় নি। কারণ তাঁরা সু-বিচারের 
দ্‌ট্টকোণ (890০০) থেকে এই পাখক্যটুক, করেছেন, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার করলে তাদের এই বিভ্রান্তি ঘটত না। 


“আমার সামাজিক অবস্থা ও আমার কর্তব্য” £ দার্শনিক 
চ8.016%-র মত । 


মানুঘের জন্/গত অধিকার উপজাত হয় তার পিতামাতা, তার পরিবার 
ও তার পরিবেশ থেকে ; সে কতকগুলো বিশেব বরনের শক্তিপামর্থা 
নিয়ে জন্মায় । সেষে ধরে জন্োছে সে পরিবেশেই তার কতব্য কর্ম, তার 
জীবনের কল্যাণ অকল্যাণ, এ সবকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে । 'কর্ম- 
কারের ছেলে কর্মকার হিসেবে তার কতব্য সম্পাদন করবে : আর যদি কর্মকারের 
ছেলে স্বর্ণকার হয়, সেদিকেই তার প্রতিভা বিকাশের পথ খোজে, তবে তার 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারিত হবে ,স্বর্ণকার হিসেবেই । স্বর্ণকার হিসেবে কর্- 
কারের কাজ সে করবে না : সে সম্বন্ধে তার কোনও দায়িত্ব খাকবে না| সমাজে 
সে যেবৃত্তিগ্রহণ করেছে তার সে বৃত্তিগত স্বানই তার কর্তব্য, তার নৈতিক আদর্শ 
এসবই নিদিষ্ট করে দেবে । একজন শিক্ষকের যে কর্তব্য এবং নৈতিক আদশ 
তা একজন ছাত্রের নৈতিক আদর্শ ও কর্তব্যের থেকে ভিন্ন : বিচারপতি এবং 
আইনজীবি এ দ'জনার আদরে ও কর্তবো অনেক প্রভেদ। শাসক ও 
শাসিতের আদর্শ ও কর্তব্য এক নয় | অতএব দাশনিক 75016 কথিত সত্যটি 
প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সতোর পধায়ে উন্নীত হয়েছে, যে প্রত্যেকটি মানুঘের কর্তব্য- 
অকর্তব্য নির্ধারিত হবে তার সামাজিক বৃত্তি ও পদমর্যাদা অন্সারে | এই 
আলোচনার সূত্র অনুপরণ ক'রে আমরা কর্তব্য কর্ণকে তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করতে পারি। প্রথম শ্রেণীর কর্তব্য হ'ল : অপরের এবং নিজের ধন 
প্রাণ ও স্বাধানতা রক্ষা করা । এই ধরনের সাধারণ কর্তব্য অন্য দশজনের 
মত আমাকেও পালন করতে হবে। হ্িতাঁয়ত: আমাকে সমাজে আমার 
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4 
বিশেব স্বান ও পদমর্ধদা অনুসারে কিছু বিশেঘ ধরনের কর্তব্য করতে হবে। 
এই করতব্যগুলি সাধারণত: আমি যে. বিশেষ সানাজিক পরিবেশের মধ্যে 
বাস করি তার উপর নির্ভরশাল, এই ধরনের সামাজিক পরিবেশ প্রধানত 
স্থিতিশীল এবং এই ধরন্বে কর্তব্যগুলিও তাই পরিবর্তনশাল হয় না। 
এর। হ'ল দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্তব্য । এছাড়াও আর এক শ্রেণীর কর্তব্যের কথা 
বল! হয়েছে । এগুলিও মূলত: আমাদের পরিবর্তনশীল পরিপাশ্বিক অবস্থার 
উপর নির্ভর করে । আমদের কোন কোন পারিপাশিক অবস্থার প্রায়ই পরি- 
বর্তন ঘটে। এই পরিবর্তমান পারিপাশ্বিকের উপরে নিভরশীল যে সব কর্তব্য 
তারও পরিবর্তন ঘটে | উদাহরণ দিই : একজন জননেতা যখন মন্ত্রী হ'ন 
তখন তাঁর কর্তবাকর্মের যে পরিবর্তন ঘটবে এ কখা বলাই বাহুল্য । জননেতা 
'ও মন্ত্রীর কর্তব্য এক নয়। এই ধরনের কতব্য হ'ল তৃতীয় শ্রেণীর কর্তব্য। 


আমাদের প্রধানতম কর্তব্য £ 


আমাদের কর্তব্যাকর্তব্যের মধ্যে প্রধান হল আন্রোপলন্ধি করা । 
আত্ব উপলব্ধি বলতে আমরা বৃঝি আমাদের আদশসন্তাকে জীবনে সত্য করে 
তোল। ; এই আদর্শ সত্তাকে সত্য করে তোলার অখ হ'ল আমাদের বুদ্ধিগত 
জীবন, আমাদের সামাজিক জীবন, এক কথায় আমাদের সাবিক মূল্যবোধের 
পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো । অতএব আত্বোপলন্ধি করাই হাল আমাদের 
প্রধানতম কর্তব্য । এই মূল এবং মুখ্য কর্তব্য খেকেই অন্য সৰ গৌণ কর্তব্য 
নির্গত হয় | এই যে প্রধানতম কর্তব্যন্ূপে আক্বোপলব্ধিকে চিহিনত করা হ'ল, 
এই আত্মোপলব্ধিই আবার প্রধানতম নৈতিক বিধিকে নিদি করে দেয়। 
প্রধানতম নৈতিক বিধি কী? এই প্রশের উত্তরে বলা চলে যে এই বিধির 
স্বরূপ লক্ষণ হ'ল যে এই বিধি আমাদের আত্বোপলন্ধি করতে নিদেশ দেয় | 
আমাদের আদর্শ জীবনে বৃদ্ধিগত আদশ, মৃূল্যগত আদশ এ সবই সত্য হয়ে 
ওঠে | এই আদর্শকে জীবনে বাস্তব করে তোলার অথই হল আত্বোপলব্ি। 
আত্মোপলব্ধির ধারণা এতে ব্যাপক যে এর অর্থকে সুনিদিষ্ট করে তুলতে 
হলে কতকগুলি নির্দিষ্ট নৈতিক বিধিবিধানের প্রয়োজন হয়। যখনই এই 
সব বিধিবিধানের মধ্যে হুন্ঘ বেধে যায় তখনই আমাদের আতন্বোপলব্ধির মুখ্য 
করতব্যাটির দিকে লক্ষ্য রেখে এই ছন্দের সমাধান করতে হয়। 


কর্তাব্যের শ্রেণীবিভাগ 
কর্তব্যকে সাধারণত: তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :-- 
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(ক) নিজের প্রতি কর্তব্য ; (খ) অপরের প্রতি কর্তব্য ; (গ) তগবানের প্রতি 
কর্তব্য। অর্ধাৎ কর্তব্যকে আত্বকেন্দ্রিক, পরকেন্দ্রিক ও আদর্শকেন্্রিক 
কর্তব্য, এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শিজের প্রতি কর্তব্য বা আত্ব- 
কেন্দ্রিক কর্তব্য বলত্তে আমরা বুঝি (১) শীরীর কর্তব্য (11551091 ৫0) 
(২) অর্থনীতিগত কর্তব্য (6০০09110 090/) (৩) বৃদ্ধিগত কর্তব্য (1006- 
11900991 ৫0) (8) সৌন্পর্যগত কর্তব্য (455016100 10) ও (৫) নৈতিক 
কর্তব্য (101 ৫৮), 

শারীর কর্তব্য বা দেহগত কর্তব্য বলতে আমরা বুঝি আত্মরক্ষা করা, 
নিজের শরীরের প্রতি ষত্ব নেওয়া! এবং একটু আধটু আমোদ প্রমোদের মধ্য 
দিয়ে অবকাশ বিনোদন করা | এ সবই হল আমাদের শারীর কতব্যের আন্ত- 
তুঁজি। আমাদের নৈতিক শজির জন্যই শরীরটাকে সুস্থ এবং সবল রাখা 
দরকার : শরীর সুস্থ না থাকলে উচ্চতর মানের কোন জীবন সাধনাই সম্ভব হয় 
না। আত্মহত্যা করার আমাদের কোন অধিকার নেই ; কেননা আমাদের 
জীবনে অপরের অধিকার আছে। 

সুন্দরভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত আয় বড়ানো 
উচিত। আমাদের মিতব্য়া হাতে হবে ; অর্থের অপচয় যুজি-সংগত ময় । 
সম্পর্দ বা বিভ্তের অর্থনৈতিক মূল্য আছে । , অর্থ ছাড়া পরমার্থের সন্ধান করা 
যায় না। উচ্চমানের মূল্যগুলিকে জীবনে সত্য করে তুলতে হলে অর্থেধ 
প্রয়োজন | অবশ্য অর্োপার্ভনকে উপেয় হিসেবে গ্রহণ করা উচিত 
নয়। আমর। আমাদের মহত্তর নৈতিক আদর্শকে জীবনে সত্য করে তোলার 
উপায় হিসেবে অর্থসম্পদকে ব্যবহার করব ; এটাই হ'ল আমাদের অর্থনৈতিক 
কর্তব্য । বুদ্ধির সম্যক্‌ ব্যবহার ক'রে আমাদের জ্ঞানকে পূর্ণায়ত করতে হবে । 
মানুঘের ব্যক্তিত্বের বিবর্ধনের জন্য তার বৃদ্ধির সম্যক বিকাশ খটাতে হবে। 
এট! আমাদের বৃদ্ধিগত কর্তব্য ; এটি না করলে আমাদের বুদ্ধি খর্ব হয়ে থাকবে। 

আমাদের সৌন্দর্ষের জন্য যে তৃষ সে তৃষ মেটাতে হবে সুন্দর শিল্প- 
কলার স্য্ট ক'রে এবং সুন্দরের ধ্যান করে| এটি আমাদের /6507966 
04৮ বা সৌলর্ষের পিপাসা পূরণগত কর্তব্য। এই কর্তব্য আমাদের সহজাত 
প্রবৃত্তিগুলিকে, আমাদের বিঘম জ্ধাকে, আমাদের আকাজক্ষাকে এবং আমাদের 
পাশব উন্মাদনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায় | আমাদের বৃদ্ধি দিয়ে ইন্ছিয়ের 
ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তবেই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিবর্ধন ঘটবে ; 
আমাদের নৈতিক কর্তব্য হ'ল আত্মসংবম ও আত্মশ্রন্ধা অর্থাৎ নিজেকে শ্রদ্ধা 
করাও এই নৈতিক কত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত । ফলযাণের উপাদান হছিপেবে আমরা 
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ত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করব । বৃদ্ধিগত, সৌন্দর্গত এবং শাঁতিগত মূলাকে 
আমরা আত্যান্তিক মূল্যের সমার্থক জ্ঞান করব । এসব কর্তব্য হ'ল নিজের প্রতি 
কর্তব্য । প্রত্যেকটি মানুঘের কাছেই এই সব কর্তধ্যগুলি অবশ্য করণীয় 
এই আত্বকেন্দ্রিক কর্তব্যগুলি পালনের জন্য কতকগুলি আত্বকেন্দ্রিক ধর্ম ব 
সদৃগ্ডণের প্রয়োজন 'হয়। এই গুণগুলি হ'ল সাহসিকতা, সংবম, শ্রমশ্শীলতা, 
অধ্যবসায়, মিতবায়িতা ও সংস্কৃতি। অপরের প্রতি কতব্য বা পরকেন্দিক 
কর্তব্য বলতে আমর! আপনার পরিবার-পরিজনের প্রতি কতবা, সমাজস্থ 
অন্যান্য মান্ঘের প্রতি কর্তব্য, দেশের প্রতি কতব্য, মনুষ্য সমাজের প্রতি কর্তব্য, 
প্রারণীজগতের প্রতি কতব্য এবং উদ্ভিদ জগতের প্রতি কর্তব্যকে বুঝি । পরিবার 
'পরিভনের প্রতি কর্তব্য বলতে আমর। আমাদের পিতামাতার প্রতি কর্তব্যকে 
বুঝি। বাপ-মাকে ভালবাসা, শ্রদ্ধা করা, আমাদের পবিত্র কর্তব্য । বৃদ্ধ 
বয়সে তাদের সেবা করা আমাদের পূণ্য বুত। আমাদের ছেলে-মেয়েদের 
ভালোবাসাও আমাদের অন্যতম কর্তব্য । তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃটি রাখা, 
তাদের শিক্ষার প্রসার করা, এবং চরিত্রকে রক্ষা করা এ সবই আমাদের 
কতব্যের মধ্যে গণ্য । ছেলে-মেয়েদের জীবিকা নির্বাহের পথ দেখিয়ে 
দেওয়।ও পিতামাতার কাজ | স্থার্মী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক 
গড়ে ওঠা উচিত। তারা পরম্পরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, একে অপরকে 
আপনার সমান বলে ভাববে । স্বামী যেন স্ত্রীকে কখনও নিজের থেকে ছোট 
না ভাবে। সমাজের অন্যান্য মানুঘের প্রতি কর্তব্য প্রধানত; সত্য, সমতা- 
বোধ, ওঁদাষ প্রভৃতি গুণকে আশ্রয় ক'রে আবতিত হবে। সত্য কথা বলার 
অভ্যাস আমাদের করতে হবে । আমাদের কথায় ও কাক্তে কোন ব্যবধান 
খাকবে না। ' কোনও অঙ্গীকার করলে সে অঙ্গীকার রাখার জন্য আমাদের 
সকল সময় চেষ্টা করতে হবে । / মিথ্যাচার ও ভগ্ডামি আমাদের পরিত্যাগ 
করতে হবে। আমরা নিজেরা অপরের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার আশা 
করব যেন ঠিক সেই ব্যবহারই অপরের প্রতি করি। অপরের ব্যক্তিত্বকে 
ক্ষণ ক'রে আপন স্বাথসিদ্ধির জন্য আমরা ষেন' কখনও সচেষ্ট না হই । অপরের 
ব্যক্তিত্বকে উপায় হিসাবে গণ্য করা পাপ। ' অতএব তাকে উপেয় হিসেবে 
গণা কর! উচিত। সমাজের অন্যান্য মানুঘকে উপেয় হিসেবে গণ্য করলে 
তাদের স্বাধীনতা ও সম্পদ অপহরণ ক'রে আমি আমার ব্যজিগত, স্বার্থসিদ্ধি 
করতে পারব না । অপরের অধ্যাতি রটিয়ে -আামি যেন নিজের স্থার্থসিন্ি 
না করি। অপরের উপার্জনের উপর নিভরশীল হওয়া পাপ। সেটা করলে 
আমি আমার করব্য থেকে বিচ্যুত হব। আমি.অপরের যদি প্রাণনাশ কৰি. 
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তাহলে সেটা হবে মহাপাপ । হিংসা, হেঘ পরিত্যাগ ক'রে সবার জন্য সদিচ্ছা 
ও শুভেচ্ছার বাণী বণ ক'রে আনা আমার কর্তব্য । আমি যেন চিন্তায় এবং 
কর্মে অন্য মানুঘের ক্ষতি সাধন না৷ করি। মানুঘের সমদৃ্টির কল্যাণেষ 'জন্য 
এইসব কর্তব্যগুলি আমার অবশ্য পালনীয় । আর্তের জন্য দয়। ও সেষা করা 
হ'ল ওদাধ,; সমাজের সবার প্রতি উদার ব্যবহার করা আমার কর্তব্য । দেশের 
মানুঘের সেবা করা, দেশকে ভালবাসা, দেশেক্স সববিধ অবস্থাপ্ধ উন্নতি সাধন 
করা, দেশের গৌরবে গৌরব বোধ কর, এ সবই আমার কর্তব্য। এক কথায় 
দেশপ্রেম হ'ল মানুঘের মুখ্য কর্তব্যগুলির অন্যতম। দেশকে তালবাস৷ 
ভ্রাড়াও সমগ্র মানবসমাজকে ভালবাসার একটা দায়িত্ব আমাদের আছে। 
সাম়াজ্যবাদ, বণবৈঘম্য, জাতিগত শ্রেষ্ঠতার ধারণা এবং সংকীর্ণ দেশপ্রেষকে 
পরিত্যাগ ক'রে আমাদের বিশ্বপ্রেমের সাধনা করতে হবে। যে সমাজে 
আমর! বাস করিঞ&্তার নিয়মশৃঙ্খলায় আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। সমগ্র 
মানব জাতির প্রগতিতে আমাদের আস্থা স্থাপন করতে হবে । বিশ্বমানবিকতার 
খমন পালন হবে আমাদের কর্তব্য । জীবজন্তর প্রতি দয় প্রদর্শন, তাদের যথা- 
যথ পরিপালন, অ।মাদের কর্তব্য। তাদের ক্ষবায় অন্ন. দেওয়া, আশ্রয় 
দেওয়।, রোগে তাদের ওঘধ পথ্য দেওয়া! এ সবই আমাদের করণীয় । আমাদের 
ক্ষণিক আনন্দের জন্য আমর! যেন তাদের হনন ন। করি. যেন তাদের প্রতি 
নিষ্ঠুর না হই । এই প্রণাজগতের প্রতি যেমন আমাদের দয়া 'ও দাক্ষিণ্য 
প্রদর্শনের একট। কর্তব্য আছে-- তেমনি সেট। রয়েছে উদ্ভিদ জগতের প্রতিও । 
আমর যেন গাছপালা লতাগুলোর যথাযখ পবিচর্যা করি ; এগুলি হ'ল প্রকৃতির 
প্রতি আমাদের কতব্যের অস্তগত। এই পরকেন্দ্রিক কর্তব্যগুলির সঙ্গে 
সংশ্রিষ্ঠ যে গুণ বা ধর্ম থাকে তাকে পরকেন্দ্রিক ধর্ম বল! হয়। এই পর- 
কেন্দ্রিক ধন হ'ল হ্বিবিধ :-- ন্যায়পরায়ণতা, ও প্রহিটতঘিতা | 

তৃতীয় শ্রেণীর কততব্য হ'ল আমাদের আধ্যাত্বিক কর্তব্য বা ভগবানের 
প্রতি মানুঘের কতব্য। তার কাছে প্রতিদিন আমাদের প্রার্থনা করা উচিত : 
প্রার্থনার পথে তীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কর! উচিত। নিয়ত প্রার্থনার 
মাধ্যমে আমরা ভগবানকে পৃজা। করব, তাঁকে শ্রদ্ধা করব, তাকে বলব, তিনি 
যেন আমাদের রক্ষ। করেন। তাঁর ইচ্ছায় আমাদের ইচ্ছাকে সমর্পণ করব : 
আমাদের সকল কর্ম ভগবানে সমপণ ক'রে তাকে মনগ্রাণ দিয়ে তালবাসব | 
এইভাবে আমাদের ভগবদ্‌ প্রেম প্রকাশ পাবে এবং সেটুকু করাই হ'ল আমাদের 
অন্যতম প্রধান কর্তব্য। অবশ্য এ ভগবদ্‌ প্রেম প্রকাশ পাবে মানুঘের প্রতি 
. ভালোবাসায় ও মানুঘের সেবায় মানুঘকে ভালো৷ না! বাসলে, মানুঘের সেবা 
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না করলে ভগবানের প্রতি কর্তব্য কর্মের কোনও অর্থ থাকবে না। এ বহাৎ 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আমাদের যে গুণ বা ধমটুক্‌ থাক একান্ত প্রয়োজন 
তাহ'ল বুদ্ধিগত গুণ (17511500991 %09০), নৈতিক গুণ (2011 ৬70০) 
এবং সৌনরধ সম্পকিত গুণ (4১650)০00 ৬2096). 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 
কর্তব্য ও ধর্ম 


কতব্য ও ধর্মের (বাধ্যবাধ্কতা বোধ) ব্যাখ্যা-কর্তব্যের স্বরূপ- কর্তব্য ও 
ধর্মের সম্পর্ক নিরপণ-_কর্তব্য ও ধর্মের মিশ্র শ্রেণীবিভাগ-_আত্মকেন্ত্রিক কর্তব্য 
ও ধর্ন--পরকেন্ত্রিক কর্তব্য ও ধর্ম--পরকেন্দ্রিক ধর্ম : ন্যায়পরায়ণতা ও পর- 
হিতৈঘণা-_আদর্শগত কর্তব্য ও ধর্ম-কর্তব্য ধর্মের শ্রেণীবিভাগ ও তার 
সমালোচনা | 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


কর্তব্য ও ধর্ম (08059 83৫ ৬10858) 


কর্তব্য ও ধর্ষের সম্বন্ধ নিরাপণ করতে হলে প্রথমেই আমাদের যে কথাটি 
মনে পড়ে সেটি হ'ল কর্তব্যের স্বরূপ কি? কর্তব্য কাকে বলে? এ প্রশেক্ণ 
উত্তরে আমরা বলব, যে কাজ আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছে দেবার পে 
সহায়ক হয় ত। হ'ল কর্তব্য কর্ম; এই কর্তব্য কমই হল ন্যায়সঙ্গত কান । 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে কর্তব্য কর্মের সঙ্গে ন্যায়সজত কর্মের একটা আত্যন্তিক 
যোগ আছে। এই যোগটুক থাকার অন্যই কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে আমরা এক 
ধরনের বাধ্যবাধকতা বোধ করি। কোন কাজকে আমার করণীয় কর্ন বলে 
বৃঝতে পারলে অর্থাৎ তাকে কর্তব্য ৰলে যনে করলে সেই কাজটি সম্পর করার 
জন্য এক ধরনের বাধ্যবাধকতাবোধ (965০ ০1 ০৮1185090) আমাদের পীড়া 
দেয়। যতক্ষণ না সেই কাজটি সম্পল্প করতে পারছি ততক্ষণ শাস্তি পাই ল। 
এই কর্তব্য কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নীতিশীস্্বিদ 2411৩ বললেন : কর্তবোর 
সংজ্ঞা হিসেবে বল। যায় যে সাবিক কল্যাণের নামে সমাছের মানুঘেরা একক- 
ভাবে অথবা সমষ্টগতভাবে যখন আমাদের কাছে কোন বিশেষ দাবী লিয়ে 
উপস্থিত হর তখন সেই দাবী পূরণের জন্য আমর! যে বাধ্যবাধকতাবোধ অনু- 
ভব করি, তাহ'ল কর্তব্োর নামান্তর । অথাৎ আমার কর্তব্য সমাজের অন্যান 
মানুষদের দাবী ও প্রত্যাশার হবার নিয়রিভ |” 4: 080 0280 0009 ৮6 
09190 ৪9 0১6 ০0011880019 ০01 20. 10011009160 88091 ও 00. 
07808 000 1007) 0% 03৩ ০0100000010, 01: 90176 00551 1001%84084 
07610৮01 01 17961076015 01 0050 ০0102100010 10. 006 08126 . 01 (009 
০01111000 ৪০০৫. লিলীর এই সংজ্ঞার অর্থ হ'ল এই যে সমাজের মানুঘেরা 
গমাজের জনগণের কল্যাণের নামে কোন একটি দাবী নিয়ে আমার কাছে 
উপস্থিত হয়, তখন সেই দাবী মিঁটয়ে দেবার জন্য আমি মণে মনে যে 
বাধ্যবাধকতা অনুভব করি সেই বাধ্যবাধকতার বোধই হলে। আমার কর্তবোর 
; এই যে আমরা কর্তব্যের চরিত্র ব্যাখ্যা করলাম এই ব্যাখ্যার পরি- 
প্রেক্ষিতে আমরা ধর্ম বা ৮10৩ শব্দাটির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করব! আমর) 


246 নীতিবিদয। 


ধর্ম বলতে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করবার স্থায়ী অভ্যাসটুকুকে বুবি। আমরা 
খন প্রতিনিয়ত আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে করতে সে সম্বন্ধে একটি স্থায়ী 
অভ্যাস গড়ে তুলি এবং সেই অভ্যাসবর্শেই কতব্য করে যাই তখন সেই স্থায়ী 
অত্যাসকেই আমরা ধর্ম বলি। এই ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরকে বিশ্বাস বা এ ধরনের 
কোন অলৌকিক আনুষঙ্গিক ব্যপারের যোগ নেই । এই কতব্য কর্ম সম্পাদনের 
অভ্যাস আমাদের স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয় ; তখন আমরা নিজেদের সৎ ক 
ধামিক বলি। তাহলে বোঝা গেল. যে ধর্ম বা 510৩ হ'ল অভ্যাসগত। 
আমরা স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে এই অভ্যাস গঠন করতে পারি । দার্শনিক 
/1150005 বললেন : “ধর্ম হ'ল আমাদের স্বায়ী মানসিক অবস্থা ; ইচ্ছার দ্বারা 
এই মানসিক অবস্থাটি স্থষ্ট হয় ; বাস্তব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এই মানস অবস্থাকে 
নিয়মিত করে। এই শ্রেষ্ঠ আদর্ণটি অবশ্য আমাদের যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা 
পরিচালিত হয়ে ওঠে |” 51005 15 ৪, 70710910610 50905 01 10714, 
(017060 7100) (16 ০০010011970 ০01 006 ভ1]] 200 9896৫ 01901 হাঃ 
1059] ০01 %/1220 19 ০551 1 200081 1166- 210 10581 06৫. 70৮ 2629079”. 
অর্থাৎ এ্যারিষ্টটূল্‌ বললেন যে মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছার হ্বারা গঠিত মনের স্থায়ী 
অবস্থাকে ধর্ম বল। যেতে পারে । এই ধর্মের ভিত্তি হ'ল মানুঘের বিচার বুদ্ধির 
হারা নিয়ধঘিত সর্বোৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ ; অর্থাৎ আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা 
যে পরমতম আদর্শকে বিচার বুদ্ধির ছার! পরিমাপ ক'রে নিয়ে জীবনে গ্রহণ করি 
ত৷ হল আমাদের ধর্মের ভিত্তি। অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে এ সত্যটি জুপরিস্ফুট 
হয়ে ওঠে যে কতব্য সম্পাদন করার প্রবৃত্তির সঙ্গে এই ধর্ম বা ৬£79০-র একটা 
আত্যন্তিক যোগ রয়েছে, একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মানুঘকে 
এই ধর্ম অর্জন করতে হয়| এ ধর্ম মানুঘের স্বভাবজাত নয়। এ ধর্মকে 
আমর। অজিত গুণ বলতে পারি। দার্শনিক 24511১54 বললেন যে কর্তব্য 
কর্ম সম্পাদন করার যথোপযুক্ত গুণই হ'ল ধর্ম বা ৮09৩ | অতএব এই অর্থে 
কর্তব্য কর্ম ও ধর্মের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। 


কর্তব্য ও ধর্মের সম্পর্ক নিরূপণ £--- 

কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের জন্য আমাদের মনের যে স্থায়ী ভাব তাকেই, 
আমরা ধর্ম বলেছি। অতএব বলা চলে কর্তব্য এবং ধর্ম হ'ল একই বিষয়ের 
দু'টি ভিন্ন দিক। এদের মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। মানসিক 
বা মনের ব্যাপারকে আসরা ধর্ম বলি ; এবং সেই মানস প্রবৃত্তি যখন আচরণ 
প্রকাশ পায় তখন তাকে বলি কর্তব্যকর্। অন্তরের গুর্ণই হল ধর্ধ এবং 
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লেই ধর্মের বাইরের প্রকাশটিকুই হ'ল কর্তব্য! উদাহরণ দিই 'পিতানাতার 
প্রতি সম্তানের ভক্তি বা শ্রদ্ধা হল সন্তানের গুণ-বা ধর্ম (৮006) | এই ধর্মকে 
চোখে দেখা যায় না, এ হল অন্তরের ভিনিস।! আবার আচার আচরণের 
যাধযমে সন্তানের পক্ষে তার পিতামাতার প্রতি এই অন্তরের ভভতি-শ্র্ধা প্রদর্শন 
করাই হ'ল সন্তানের কর্তব্য । অতএব আমরা বলতে পারি যে কর্তব্য এবং 
ধর্মের মধ্যে যে আত্যন্তিক যোগটুকু রয়েছে ত৷ হ'ল কর্তব্যের মধ্য দিয়ে ধর্ম 
আপনাকে প্রকাশ করে। তর্কশাস্ত্রের পরিভাঘায় কর্তব্য এবং ধর্শ, ৫৮ 
800 ৮1006, এরা হ'ল সাপেক্ষ পদ বা ০০:5120%5 6500051 ধর্মকে আমরা 
যদি চরিত্রের সৎ গুণ বা 6০০115০6 বলি তাহলে কর্তব্যকর্কে বলব মানুঘের 
আচার আচরণের মধ্য দিয়ে এ সৎ গুণের প্রকাশ। 


কর্তব্য ও ধর্মের মিশ্র শ্রেণী বিভাগ (0020091090. 018551509:0108 ০৫ 

06 2430. -%17095) 

কর্তব্য ও ধর্ধের প্রকৃতিগত একরূপতা থাকার জন্য একই ধিজ্ঞানে নীতির 

অনুসরণ ক'রে আমরা এদের শ্রেণীবিভাগ করতে পারি। কর্তব্য ও ধর্শকে 

তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে :__ (১) আত্বকেন্দিক (৯০ 

1552101018) (২) পরকেন্দ্রিক ' (০৫21 ইউ সত এবং (৩) আদর্শ 
কেন্দিক (ভিত এত | 


আত্মকেন্দ্রিক জে ও ধর্ম (96177981178 00099 8110 ৮110095) 

আমরা আমাদের আপন আপন কল্যাণের জন্য যে সব কর্তব্যকর্ম সম্পাদন 
করে থাকি তাকে আত্বকেন্ত্রিক কর্তব্যকর্ণ বল! হয় ; এবং এই ধরনের কর্তব্য 
সম্পাদনের জন্য যে সব সৎ গুণের প্রয়োজন হয় তাকে আত্বকেন্দিক ধর্ম বল 
হয়। আত্বকেন্ছিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যে সব সৎ গুণের প্রয়োজন হয় 
তারা হ'ল: (ক) সাহসিকতা বা ০০৪৪৪৪০, (খ) সংষম বা 1500752100৩, 
(গ) শ্রমশ্শীলতা বা 100890, (ঘ) অধ্যবসায় বা 1১519৩৩8170, ১ 
মিতব্যয়িতা বা হি8211 এবং (চ) কৃষ্টি বা ০010010 1 

প্রথমেই আমর সাহসিকতা বা ০০৪:৪৪০ নিয়ে আলোচনা করবঝ। টিক 
বোধের ভয়কে দমন করার বৃত্তিই হলো সাহসিকত৷ | কর্তব্য সম্পাদন করতে 
গিয়ে আমর নান! দুঃখ কষ্টের সন্ুখান হই ; নানা বাধ! বিপত্তি আসে । দুখে 
কষ্ট এবং বাধ! বিষের সন্তুখীন হতে হলে সাঙছছসিকতার একান্ত প্রয়োজন হয় । 
কর্তব্য কর্মের সম্পাদনের জন্য এই সাহসিকতার গুরুত্বকে অন্থীকার কর চলে 


ঠ$ বীতিবিদা। 


সা ' তাই 2180 বললেন যে প্রাথথিক স্তরের গুণ হিসাবে সাহসিকতার গুরুত্ব 
অলাখারণ । 

ছিভীয় ধর্ম হ'ল সংযম । সংযম আমাদের নৈতিক জীবনের অন)তম 
প্রধান গুণ। আমরা আমাদের বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের প্রবৃতির 
বিশ্নগামিতাকে রুদ্ধ করে দিয়ে যখন বিচার বুদ্ধির সাহাযো আমাদের উচ্চতম 
প্রবৃত্তিগুলিকে প্রাধাদ্য দিতে পারি তখনই সংবম বা 010061610৩ আমাদের 
মধ্যে প্রকট হয়। অংযম আমাদের একটি বিশেঘ নৈতিক গুণ। 

তৃতীয় ধর্ম হ'ল শ্রষ্শীলতা বা 110050 ; আমরা জীবনে যে ধরণের 
পরিশ্রম করি, তা মৃখ্যতঃ তরিঘ্যতে উচ্চতর কল্যাণ লাভের দিকে প্রধাবিত 
হয় | অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যতে ভালো হবে এই আশায় বর্তমানে কঠোর পরিশ্রম 
করি; অনেক সময়ে এর ফলে আমর বর্তমানে আরাম ও সুখ শাস্তিকেও ত্যাগ 
করে থাকি । শরীর মনকে এই ভাবে সক্রিয় করে তোলাই হ'ল শ্রমশীলতা | 
এই শ্রমশীলতাই আমাদের বিভিন্ন সদৃগুণ অর্জনে সহায়তা করে। 

চতুর্থ ধর্ম হ'ল অধ্যবসায় বা 7৩156৮6181709 ; অধ্যবসায় হ'ল কোন 
একা্ট বিশেষ লক্ষ্যে পৌহবার জন্য বারবার চেষ্টা করা । পুনঃ পুনঃ চেষ্টা 
ক'রে যারা আপন লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে 7২০৮৩ 91০৩ 
একর নাম বিশেষ .ভাবে উল্লেখযোগ্য | অধ্যবসায়ী ব্যক্তি হিসেবে তীর নাম 
সরণীয়। নীতিশাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যবসায় বলতে আমরা বুঝি, 
উপস্থিত দূঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করে সাময়িক আরাম ও সুখ শীস্তির দ্বারা আকৃষ্ট 
না হয়ে স্থায়ী ও উচ্চতর কল্যাণ লাভের জন্য বারবার চেটা করা । 

পঞ্চয ধর্ধাট হল মিতব্যয়িতা বা 28511 ; আমরা অনেক সময়ে অর্থ, 
শঁজি এবং সামর্থ্যের অপ্‌চয় এবং অপব্যবহার করি। অকারণে শারীরিক 
ও মানসিক শজি এবং সামর্ধোের অপব্যয় না করার যে গুণ তাকে বলা হয় মিত- 
ব্যয়িতা | | 

মষ্ঠ ধর্ষটি হ'ল কৃষি বা ০810015); কৃটি বলতে আমরা বুঝি আমাদের ॥ 
আভ্যন্তরীণ শৃজিনিচয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ ; এর ফলেই আমাদের ব্যজিস্ব 
অপ্রিস্ফুট হয় । সুতরাং বলা চলে যে মানসিক উতৎ্কর্ধ সাধনের যে প্রচেষ্টা 
ত। হ'ল আমাদের অন্যতম প্রধান নৈতিক ধর্ম। 


পর-কেন্দ্রিক কর্তব্য ও ধর্ম (0:89. 798210708 ৫9725 80৫. ৮2069) 
'' আমর! যেমন আপন জাপন কল্যাণ সাধনের জন্য কিছু কিছু কর্তব্য 
সমাধা করি, তেষলি কখন কখন সমাজের অন্যান্য মানুষদের কল্যাণ সাধনের 
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জন্যও কিছু কিছু কর্তবা করে. থাকি । এই ধরনের কর্তবাকে পর-কেজিক 
কর্তব্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ .এই ধরনের কর্তব্য সাধনের লক্ষ্য বস্ত 
হ'ল অপরের কল্যাণ। একে পর-কেন্দ্রিক কর্তব্য বলা হয়েছে এবং 
এই ধরনের কর্তব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে গুণ তাকে পর-কেন্ত্রিক ধর্ম বা 
00১০1 16881108 ৮105০ বল! হয়েছে । এই পর-কেন্দ্রিক ধর্ম দ্বিবিধ 
(ক) ন্যায়-পরায়ণতা (0880০) এবং (খ) পরহিতৈঘণা (১০025915209). 

প্রথমেই আমরা (ক) ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে আলোচনা করব ।. ন্যায়- 
পরায়নতা বলতে আমর। বুঝি সমাজের অন্যান্য মানুঘদের সকল প্রকার ন্যায় 
সঙ্গত অধিকারকে স্বাকার করা । ন্যাষ্য পাওনাটুক দিয়ে দিতে হয়| এই 
ধরনের অপরের অধ্ধিকার এবং তার ন্যাধ্য পাওনাটুকুকে স্বীকার করে নেওয়াই 
হল ন্যায়পরায়ণতার মর্ম কথা । [5 ৪00 156 1155 অর্থাৎ আপনার 
বাচার অধিকারটুকুকে যেমন স্বতঃসিদ্ধরূপে আমর] গ্রহণ করে থাকি হ্রিক 
তেমনি করেই অপরের বেঁচে থাকার অধিকারটুকৃকেও স্বীকার করতে হবে! 
অতএব ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে পক্ষপাতহীন আচরণ করা৷ একান্ত প্রয়োজন , 
এই ধরনের পক্ষপাতহীন, সাধু, কৃতজ্ঞ এবং বিশৃস্ত ব্যক্তিদের আমরা সাধারণত: 
ন্যায়পরায়ণ আখ্যা দিয়ে থাকি । | 

আমর। (খ) পরহিতৈষণার আলোচন৷ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলব যে যানুঘের 
মধ্যে অপরের মঙ্গলসাধনের যে প্রবৃত্তি রয়েছে তাকেই সাধারণত: পর- 
হিতৈঘিত৷ বলা হয়। অপরকে ভালোবাসা, অপরের প্রতি সহানুতুতি দেখান, 
অপরের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করা, এ সবই পরহিতৈধিতার অস্ততুক্ঞ। 
আমরা সাধারণত: দৈনন্দিন আীবনে দুই ধরনের পরহিতৈঘিতা ধর্মের দেখা 
পাই : (১) সামাজিক কাজে কর্মে আমি যাদের সঙ্গে স্ব-ইচ্ছায় সম্পক গড়ে 
তুলেছি ($০1801715 79186৫) তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান। যেমন 
আমি যদি কোন ক্লাব বা সংস্বার সদস্য হই, তবে সেই ক্লাব বা সংস্থার সদস্যদের 
প্রতি সহানুভূতি দেখান আমার কর্তব্য । এ হ'ল এক ধরনের পরহিতৈঘিত৷ 
(২) ছ্বিতীয় ধরনের পরহিতৈঘিত৷ হ'ল তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান যাদের 
সঙ্গে আমি অনিচ্ছাকৃততভাবে সন্বন্ধযুক্ত হয়েছি (105010116211),151215) ; এ 
ক্ষেত্রে আমি যাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাই তাদের সঙ্গে সম্পর্কটুকু রাখা মা 
রাখা আমার ইচ্ছার উপর নিতর করে না| যেমন ভাই-বোনের সঙ্গে 
আমাদের সম্পর্ক । সেই সন্বন্ধ জন্মগত | এ সম্বন্ধ কামাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার 
উপরে নির্ভর করেনা । অতএব তাই-বোনদেক্স প্রতি আমাদের যে সহানুভূতি 
সেই সহানুভূতি এই হ্িততীয় ধরনের পরহিতৈথিষ্তার অন্তর্গত । 


29 লীতিবিদ্যা - 
আদর্শগত কর্তবা ও ধর্ম £ (10591 198210108 00053 200 11003) 

এই প্রসক্ষে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে যে আদর্শগত কর্তব্য ও ধর্ম 
বলতে আমরা কি বুঝি। আদর্শগত কর্তব্য বলতে আমরা বুঝি সেই 
সব. কর্তব্যকে যে সব বিশেষ বিশেষ কর্তব্য আমাদের কোন এক বিশেষ ধরনের 
আদর্শকে জীবনে বপায়িত করতে সাহায্য করে। যে গণ বা! ধর্ম থাকলে 
আমর। এই ধরনের আদর্শগত কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারি তাকেই আদর্শকেন্ত্রিক 
ধর্ম বলা হয়েছে । আমরা সাধারণতঃ তিনাটি মহৎ আদশের সাধনা করি, জীবনে 
তাদের সত্য করে তোলার চেষ্টা করি। সেই আদর্শগুলি হ'ল সত্য, শিব ও 
সুন্দরের আদর্শ । 

॥ সত্যের আদর্দকে জীবনে সত্য করে তুলতে হলে আসাদের কর্তব্য হবে 
সত্যের অনুসন্ধান করা । এই সত্যের যথাযথ অনুসন্ধান আমাদের পক্ষে 
তখনই সম্ভব হবে যখন আমাদের মধ্যে 20061506591 51085 অথাৎ বুদ্ধিগত- 
গুণ বা! ধর্টি প্রাধান্য পাবে। এই বর্মটিকেই আমর। প্রত্যক্ষ করি সত্য কথ 
বলায়, সত্য কথা শৌনায় এবং সত্যের উপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে ।, 

সত্যের আদর্শের পরে যে আদর্শটি আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় 
সেটি হ'ল শিব বা কল্যাণের আদর্শ। এই আদর্শটিকে জীবনে সত্য করে 
তোলার জন্য আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত এবং এই ধরনের অপরের 
কল্যাণ সাধনের জন্য ফে সামগ্রিক প্রয়াস করতে হয় তার জন্য প্রয়োজন হয় 
10121 ৮1095 বা নৈতিক ধমের। নৈতিক ধরন হ'ল মঙ্জলময় ভগবানের, 
সর্ব নৈতিকগুণের আধার মঙ্গলময় ঈশৃরের চিন্তা ও অনুধ্যান করা । এই 
ধরনের নৈতিক জীবন হ'ল সবাঙস্সন্পর । এই ধরনের সুন্নরকে লাভ করার 
জন্য মানুঘের চেষ্টা করা উচিত; এটিও তার অন্যতম কর্তব্য । সুন্পরকে 
দেখা, সুন্দরকে ভালবাসা, সুন্পর পরিবেশে থাকার ইচ্ছা এ সবই হ'ল 
সুন্দরের পূজার অঙ্গ ; এদেরই বল! হয়েছে সৌন্দ্ষগত ধর্ণ বা 85511)6010517006 ; 
অতএব সত্য, শিব ও স্রন্দরকে লাভ করার জন্য যে সব কাজ আমাদের অবশ্য 
করণায় তা হ'ল আদর্শকেন্দ্রিক কর্তব্য এবং সেই ধরনের কর্তব্য করার জন্য 
যে সব গুণ থাক। একান্ত প্রয়োজন তারা হুল আদর্শকেন্দ্িক ধর্ম । 


কর্তব্য ধর্মের শ্রেণী বিভাগের সমালোচন! 

কর্তব্য ধর্মের সাধারণত: যে ধরনের শ্রেপা বিভাগ কর! হয় যাকে তা 
মুলত: 19091 31%5100 বা তর্কশান্্র সম্মত বিভজনের নাতির বিরোধী । 
আত্বকেন্দ্রিক, পর-কেন্দ্রিক ও আদশকেক্সিক' এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করলে 
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এই বিভাগকে ০০55. ৫11510) বা বহভিত্তিক বিভজন দোষে দুষ্ট বল! যেতে 
পারে। যে কর্তব্যকে এবং ধর্কে পরকেন্দ্রিক বিভাগের অন্ততুজ কর! হয় তা 
মূলতঃ পরকেন্দ্রিক হলেও কিয়ৎপরিমাণে তা আত্বকেন্দ্রিকও!বটে ; কেননা ,মানুঘ 
যখন অপরের কল্যাণের. সাধনা করে তখন সে আপন নৈতিক উন্নতি বিধানও 
করে। অপর পক্ষে যে কর্তব্য ধর্নকে সাধারণতঃ আত্বকেল্সিক বল! হয়ে 
থাকে সেগুলিও কিছু পরিমাণে পরকেন্ছিক | যেমন আমর যখন 'আত্ম-উ্নতির 
জন্য সাহসী এবং শ্রমশীল হয়ে উঠি তখন আমাদের সেই সদৃগুণের হ্বারা সমাজের 
অন্যান্য মানুঘদের কল্যাণ সাধিত হয় । অতএব আত্বকল্যাণ এবং পরকল্যাণ 
এ দয়ের মধ্যে অপরিবর্তণীয় সীমারেখা টানা বোধ হয় যুকিযুক্ত হবে লা। 
আবার এ প্রসঙ্গে বল! যেতে পারে যে আদর্শকেন্দ্রিক কর্তব্য এবং ধর্ম বিনি কর্তা 
তাঁর পক্ষেও কল্যাণকর হয়ে থাকে! অথাৎ যিনি আদর্শের জন্য কর্তব্য 
করেন তীর আত্ম কল্যাণও সাধিত হতে পারে । এক কথায় বল! যেতে পারে 
যে সত্য শিব এবং সুন্দরকে যিনি জীবনে লাভ করার চেষ্টা করছেন তিনি আত্ব- 
কেন্দ্রিক কর্তব্য সম্পাদন করছেন এবং আত্বকেন্দ্িক ধনে অন্ষ্ঠ হয়ে উঠছেন । 
অবশ্য এই শ্রেণা বিভাগকে তর্কশাস্ত্র স্মত না বললেও এই শ্রেণী বিভাগের যে 
ব্যবহারগত প্রয়োজন রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না| দৈনন্দিন জীবনে 
কর্তব্য পালনে এবং নৈতিক ধর্ম আচরণে আমরা এই শ্রেণী বিভাগের 
উপযোগিতাটক বঝতে পারি। 


রি ৬ ও 


 ষষ্ঠটদশ অধ্যায় 
শাত্তিতন্ব 


শাস্তিতত্বের ব্যাখ্যা- প্রাকৃতিক দর্যোগ, ভ্রান্তি পাপ ও অপরাধের প্রকৃতি ব্যাখ্যা 
_ শীস্তিবিধানের উদ্দেশ্য-_নিবৃতিমূলক শীস্তি তত্ব; অপরাধীর সংস্কার তত্বঃ 
অন্যায়ের প্রতিকারে প্রতিবিধানতত্ব-সৃত্যুদণ্ডাদেশ, তার যথার্ধ্য ও যৌত্তিকতা 
সম্বন্ধে আলোচনা- মৃত্যুদণ্ডাদেশের উপযোগিতা । 
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শান্তিতত্ব 

প্রাকৃতিক দর্যোগকে আমরা 7%1/51551 7311 অথবা প্রাকৃতিক অধর 
আখ্যা দিয়েছি। প্রকৃতির এই ধরনের বিকারের মধ্যে মানুদের ইচ্ছাশক্তির 
কোন ক্রিয়া নেই। এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতির নিয়মের অধীন। 
আমাদের ,স্থুখশাস্তি প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে বিধিত হয়। ঝড়, ঝঞ্জা, ভূমি- 
কম্প, দূতিক্ষ, বন্যা, পঙ্গপালের উপদ্রব এসবই আমাদের দু:খকে বাড়িয়ে 
দেয়। আমাদের ইচ্ছাকে, অভিলাঘকে পূর্ণ হতে দেয় না। এদের আমরা 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ (৪0:91 ৬1) বলি। এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেই 
আমাদের ক্রিষ্ট জীবন আরও পীড়িত হয়ে পড়ে। এদের উপর আমাদের কোন 
কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু এদের সম্পূর্ণৰূপে নিরাকরণ করতে না পারলেও আমর৷ 
এদের প্রভাবকে ব্যক্তিগত চেষ্টায় খর্ব করতে পারি । প্রাকৃতিক অন্যায় ও 
নৈতিক অন্যায়ের মধ্যেকার বিভেদটুকৃকে আমরা এই ভাবে ব্যাখ্যা 
করতে পারি। 

(ক) প্রাকৃতিক অন্যায় মানুঘের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্ত 
নীতিবিরুদ্ধ কাজ অর্থাৎ নৈতিক অন্যায় মানুঘের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । 
অতএব নৈতিক অন্যায়ের জন্য কোন না কোন ব্যক্তিকে দায়ী করা যার । 
প্রাকৃতিক অন্যায়ের জন্য প্রকৃতি ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী কর চলে ন1। 

(খ) অতএব প্রাকৃতিক অন্যায়কে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বা 2২০৮ 
০1100 বলা চলে । অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার নৈতিক বিচার করা চলে না । অতএব 
প্রাকৃতিক অন্যায় অ-নৈতিক। নৈতিক কর্ম ইচ্ছা-প্রসূত ; ০০০০৪৪৪ 
অন্যায়, নৈতিক বিচারের অধীন | 

(গ) প্রাকৃতিক অন্যায়ের নিয়ম্ণ মনুষ্যশজির আয়তাবীন নয়। 
নৈতিক অন্যায়ের নিয়ন্ত্রণ মানুঘের আর়ত্তাধীন। আমরা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ 
ক'রে নৈতিক অন্যায় কর্ম থেকে বিরত খাকতে পাকি । টু 

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের লক্ষ লড়াই বন্ার সমর আরা মদ তুল ফরি 
তবে তার প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর হয় । কোন একটি সমস্যায় 
সন্থুখীন হয়ে আমরা বখন যেসব উপায়ে এই সর্গ্যার সমাধান কর বায়, ভার 
বিচার বিবেচনা করি এবং শ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই তখন আমাদের" ভুল হয় 
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বা ভ্রান্তি ঘটে। ভুল বা ভ্রান্তি হল ব্যজিগত ব্যাপার । বিচার বিবেচনা 
ক'রে আমরা যে শ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনাত হই সেই সিদ্ধান্ত, নীতি সম্পকিত বা 
নৈতিক সবস্যা সম্পকিত হতে পারে। আমরা কোন একটি বিশেষ নৈতিক 
বিধিকে ভুল করে আরেক ধরনের কাজের উপর আরোপ করতে পারি। তার 
ফলে বিচারটি ভ্রান্ত হয়। অতএব, ভুল করে ভাবতে পারি যে যে কোন একটি 
বিশেষ ধরনের কাজ আমাদের আত্মউপলব্ধির সহায়তা করবে কিন্তু পরিণামে 
দেখা গেল যে তা সহায়তা করল না । অতএব দেখা যাচ্ছে যে নৈতিক বিচারে 
ভুলত্রান্তি ঘট স্বাভাবিক। কিন্ত যাকে আমরা নীতিগত অন্যায় বা 11081 
[টো বলি তার সঙ্গে এই ভ্রান্তি বা 72701-এর অনেক পার্ক) আছে। আমরা 
স্বেচ্ছায় যেসব অতি-নৈতিক (9.0৪-০৫০৪1) বিচারের হারা প্রভাবিত হই 
তা সবদাই নিন্দনীয় । কিন্ত যি কেউ বৃদ্ধিগত বিচারের ক্রটির জন্য ত্রাস্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয় অথব৷ যে সিদ্ধান্তে ইচ্ছা শক্তির যথাযথ রূপে প্রয়োগ করা 
হয় না, সেক্ষেরে ভ্রান্ত নৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য দু্ৃতকারীকে ক্ষমা করা যেতে 
পারে। 

তাহলে আমর! কাকে নৈতিক বিচ্যুতি বলব ? মানুঘ যদি স্বেচ্ছায় 
নৈতিক বিধিকে লঙঘন করে, ব্যজির ক্ষদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য, দৃষ্ট অভিপ্রায় 
প্রণের জন্য যখন সে নৈতিক নীতিকে অগ্রাহ্য করে তখন দে নৈতিক 
অন্যায়ের জন্য নিন্দিত হয়। প্রকৃতির দূর্যোগ এবং বুদ্ধি ভ্রান্তি থেকে এই 
নৈতিক অন্যায়ের ক্ষতি করে সত্য কিন্ত তারা অনৈতিক (০7-010121) | 
বুদ্ধি বিচারে ত্রুটি ঘটলে 700 বা ভূল হয়। এক্ষেত্রে মানুঘের বুদ্ধি তখন 
কাজ করে না। অতএব ভুল ত্রাস্তির জন্য মানুঘকে নৈতিক দায়িত্ব দেওয়া 
চলে না। এই দূই ধরনের গ্রটি বিচ্যুতি থেকে যাকে আমরা নৈতিক অন্যায় 
বলেছি, তাহল ভিন্ন ধরনের ৷ পাপী স্বেচ্ছায় সঙ্জানে নৈতিক বিধিকে লঙধন 
ফরে। তাই নৈতিক অন্যায় নিন্দনীয় । 

যাকে আমরা নৈতিক অন্যায় বলেছি, তাকে দু'টি দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার 
করা চলে। একটি হ'ল, ভিতয়ের দৃ'্টকোণ, আরেকাটি হল বাইরের দৃষ্টিকোণ । 
আমরা যখন কোন একটি চারিত্রিক ক্রটিকে চরিত্রের কলঙ্ক হিসেবে বিচার 
করি তখন তা হাল নৈতিক অন্যায়ের ভিতরের দিক। আধার আমরা তাঁকে 
কৃকার্য র্নূপেও গণ্য করতে পারি ; এটি হ'ল নৈতিক অন্যায়ের বাইরের দিক । 
ষখন নৈতিক অন্যায়কে চরিত্রের কলক্ক কপে দেখি তখন তাকে ৮1০০ বা নীতি- 
বষ্টত। দ্বপে গণ্য করতে পারি। আর যখন তাকে ক্রিয়া বাপে দেখি তখন 
তাকে পাপ বা অপরাধ বলৈ গণ্য করি। পৃণ্য যেমন চরিত্রের খছিস! বর্ধন 
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করে তেমনি নীতিত্রষ্টত৷ চরিত্রকে কলক্ষিত করে । পরশ উভয়েই চরিত্রের 
প্রকৃতি কপে স্বকৃত হয়েছে । আমরা যখন অভ্যাসের বশে প্রতিশিয়ত 
নৈতিক বিধিকে লঙ্ঘন করি তখন তাকে 1০5 বা নীতিত্রষ্টতা বলা হয় । 
এ হ'ল মনুষ্যচরিত্রের স্থায়ী নৈতিক বিকৃতির প্রকাশ ; এই বিকৃতিষুকু ঘটে 
ব্যক্তির অসংযমের ও কৃতভ্যাসের ফলে। : *?০-কে পাপাচার ও বলা 
হয়েছে। এর মুল থাকে মনুঘ্যচরিত্রের গভীরে | 118016125 এই প্রসজে 
বললেন : “৮1০৩ ০017৩53991905 6০ ৬1005 28010798105 ও, 20115591 1081011 
০0 018180101 195011% 00178610018 09৫ ৪০৪” , এই ধরনের নীতিব্রষ্টতার 
জন হয় মানুঘের দৃ্ট অভ্যাস থেকে । নানান ধরনের কু-অভ্যাসের বশবর্তী 
হয়ে আমরা যখন প্রতিনিয়ত নৈতিক বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করি তখন এই 
্রষ্টতা-বোধের উৎপত্তি হয়। নীতিব্রষ্টত৷ থেকেই পাপের জনা । মানুঘের 
দৃষ্ট মানসিক প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত দূফমে রূপান্তরিত হয় না। কিন্ত 
বিচ্ছিন্নভাবে এই দৃশ্বৃত্তি আমাদের কর্মকে প্রভাবিত করে! অতএব বলা 
চলে যে পুণ্য (৮108০) এবং নীতিত্রষ্টতা (৬1০৪) হ'ল চরিত্রের গুণাণ্ডণ। 
আমাদের দৃ্পরবৃত্তি বা নীতিত্রষ্টত। যখন চরিত্রকে কলুঘিত করে এবং 
সেই কলুঘ যখন আমাদের বিভিন্ন কর্মকে প্রভাবিত করে তখন আমরা বে 
দৃক্কর্টিকে প্রত্যক্ষ করি তাকে ৪1) ব৷ পাপ বলা হয়েছে। আমাদের পাপ 
-পরীবৃত্তি (নীতিত্রষ্টতা) যখন কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তখন তাকে পাপ (5৮2) 
এই আখ্যায় আখ্যাত করা হয়। আমরা বখন স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে আমাদের 
কর্তব্য থেকে বিরত হই, তখন আমর এই পাপ করি । খারাপ কাজ করলে 
পাপ করা হয় ; ভালো কাজ না করলেও পাপ করা হয়। হয়তো আমাদের 
ভালে কাজ করার অভিপ্রায় থাকে । কিন্ত বছক্ষেত্রেই আমাদের সেই ইচ্ছার 
দাচ্য বা দৃঢ়তা থাকে না| এর ফলে আমরা আযাদের সত্য অভিশ্রায়কে সৎ 
কর্মে চালিত করতে পারি না। অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের মন্দ 
অভিত্রায় ও শ্ি এবং উৎসাহের অভাবে মন্দ কর্মের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ হয় না। 
কিন্ত এক্ষেত্রে দু্র্মের মধ্য দিয়ে আমাদের দুষ্ট অভিপ্রায় সত্য হয়ে না উঠলেও 
আমাদের দৃতপ্রবৃত্তি আমাদের চরিত্রকে কলুঘিত করে । বদি সেই দুঘপ্রবৃত্তিকে 
কর্মের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করা যেত তষে বোধহয় কাজের মধ্য দিয়ে 
তা নিঃশেঘিত হয়ে গিয়ে আমাদের চরিব্রকৈ আর কলুঘিত করত না 
অতএব বলা চলে যে আমাদের মনের মধ্যে ধেসব সদ্‌ অভিপ্রায় আছে, তারী। 
সৎ কর্মের মত অত ভালো নয়। : কিস্ত আর্সীদের দৃষ্প্রবৃততি দুরর্মের থেকেও 
অনেক বেশী মন্দ। পাপের শিকড় থাকে এই দুশ্খবৃতির মধ্যে 2. 4988. 8৪ 
17 
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৪৩৫ ট09 01011501812) 0105 1665 1001৩ 0চা2 60 0০ 1181861 ৫191১০- 
81000 ০0 019 11681 211 01 7011 1 006 1000৩ 200 0136 1110”, 
পাপ বলতে আমরা সাধারণত: ধর্মের অনুশীসনকে লঙ্ঘন কর! বুঝলেও পাপ 
ষে' নীতিবিকুদ্ধ এটাও স্বতঃসিদ্ধ। নৈতিক আদর্শকে লঙ্ঘন করাও পাপ। 

প্রাচীন শীস্তাদিতে আমরা পাপ বলতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কৃত অন্যায় 
কর্মকে বঝেছি। অপরাধ বা 005 বলতে আমরা বুঝেছি সেই অন্যায়কে 
যা সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কর। হয়েছে । আধুনিক নীতিশাস্ত্রের পরিভাঘায় 
0205 বা অপরাধ বলতে আমরা যা বুঝি তা 910 বা পাপের থেকে সঙ্কীর্ণতর | 
আমর আজকের দিনে অপরাধ বলতে বুঝি সেই অসামাজিক কর্মকে যাকে 
রাষ্রবিধানে, দৃক্র্ম বলা হয়েছে ; এই ধরনের দূক্ষর্ম করলে রা্রবিধানে শাস্তির 
ব্যবস্থা আছে। অবশ্য সব পাপই অপরাধ নয় এবং আমরা কেবল সেই 
ধরনের অন্যায়কে পাপ বলব যেগুলি রা্ট্রবিধানে শাস্তির যোগ্য । যেমন, চুরি 
করা ; চুরি করলে রাষ্্রবিধানে শাস্তি পেতে হয়। অক্তজ্ঞতাও পাপ ; অকৃতজ্ঞ 
হলে দেশের আইনে সাজা দেবার ব্যবস্থা নেই। কিন্ত সামাজিক বিধানে 
অকৃতন্ঞত৷ নিন্দনীয় | 14190002216 অপরাধের 'অংজ্ঞা। দান প্রসঙ্গে বললেন : 
“85 (070 01006 0600055 01015 (1096 ০00011055 2817756 5০০15 
10101) 210 1০0201590 0৮ 102:001791 19/ 2150 11101, 216 1197916 6০0 
0111517176101, * 

অপরাধের শাস্তি বিধান আছে। যদিও কবি রবীন্দ্রনাথ দৃক্ধৃতকারীকে 
ধৃণার দাহনে দগ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন 

“অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে 
তব ধৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে' 

নীতিশাস্ত্রের বিধান কিন্ত ভিন্ন প্রকারের । নীতিশাস্বে বল হল যে, অন্যায় 
যে সহ্য করে তার আত্মা, মন এবং চিত্ত এই অন্যায়ের দ্বারা খর্ব হয়। কিন্ত 
যে ব্যজি অন্যায় করে সে দুষ্কৃতকারী | দৈতিক পুণ্যের মানদণ্ডে সে খব হয়ে 
গেছে। যে মানুষ ভালো কাজ করে সে পুরস্কৃত হয় এবং যে মানুঘ অন্যায় কাজ 
করে তার শাস্তি হওয়া বাঞ্চনীয় । যে অপরাধী, সে স্বেচ্ছায়, নৈত্কি বিধি 
বিধানকে লঙ্ঘন করেছে । এই নৈতিক বিধি বিধানের মর্যাদা রক্ষা করতে 
হলে অপরাধীর শাস্তি বিধান হওয়া একান্তই দরকার। যাঁকে শাস্তি দেওয়া 
হল, তাকে শাস্তি দিয়ে একথাই ধোঝানো হয় যে, “তুমি যে কাজ করেছিলে, 
ত৷ অন্যায়।' দু্ৃতকারীর মনে এই বোষটুকু আনার অন্যই শাস্তি দেওয়ার 
তত ক্স বব 
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প্রয়োজনীয়ত৷ রয়েছে? শাস্তির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 58৫; বললেন : 
নৈতিক অগতের ব্রনট-বিচ্যুতি দর করে শান্তিদান প্রথা; মানুঘ-কৃত 
অপরাধ এই নৈতিক বিধির জগতে ছিদ্র পচন! করে 2 40১01151000 2৪ 
1) 10 69561)০0, & 10000080012 01 009 00191 01051 01 5/13101) (26 
19 1186 10701011003 016901),% 


শান্তি বিধান তত্ব ূ ণ | 
কি কারণে শীস্তি দেওয়া যেতে পারে, এবং শাস্তি দানের উদ্দেশ্যই ব৷ 

কি? এই সম্বন্ধে তিনটি মতবাদ প্রচলিত: এদের মধ্যে প্রথমটি হল 

নিবৃত্তিমূলক তত্ব ; ্িতীয়টি হল সংস্কার তত্ব এবং তৃতীয়টি হল প্রতিবিধান তত্ব । 


(ক) নিবৃত্তিমূলক তত্ব : 

এই তত্ব অনুসারে বলা হয়েছে, যে দু্কৃতকারী সে তা কাজটা করেই 
ফেলেছে তবে তাঁকে আবার শীস্তি দেওয়া কেন? তাকে শীস্তি দেওয়া হয় 
এই কারণে যাতে করে আর কেউ ওই ধরনের অপরাধ না করে । যে লোকটা 
গাড়ী চোর তার শাস্তি বিধান ক'রে তাকে বলব যে, “তোমাকে গাড়ী চুন্বি 
করার জন্য শাস্তি দেওয়া হল না । তোমাকে শীস্তি দেওয়। হল, যেন ভবিষ্যতে 
আর কেউ গাড়ী চুরি না করে।” অর্থাৎ ভবিষ্যতের সুস্থ সমাজ দেহের 
স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে দফৃতকারীকে শ্রাস্তি দেওয়া হায় এবং এই তবানুসারে 
আমরা মৃত্যুদণ্কেও স্বীকার করতে পাকি । দু্ধৃতকার্ধীকে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে 
এমন সাজা দেওয়া হল যার ফলে ভবিঘ্যতে কেউ আর অনুরূপ অপরাধ 
করবে না। এই ধরনের শীস্তি তত্বকে 7960276120 প50োগে ০01 0017191%- 
17791 বলা হয়েছে। 

কিন্ত এইষে মৃত্যু দণ্ডকে সমর্থনযোগ্য বলা হল, ভবিঘ্যতে যাতে 
এ জাতীয় অপরাধের পুনরাবৃত্তি না.ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রেখে-_ এটা কিন্ত খুব 
যুক্তি সঙ্গত বক্তব্য নয়। এক্ষেত্রে আমর! দু্ৃতকারাকে উপায় হিসেবে গণ্য 
করছি, উপেয় হিসেবে নয়। পৃথিবীটাকে সৎ করে তোলার জন্য, 
ভবিষ্যতের মনুষ্যসমাজের চোখে অপরাধকে নিন্দিত করার জন্য আমরা বদি 
কাউকে শাস্তি দিই সেই শান্তি অযৌজিক হবে। অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য 
আমরা কোন একটি মানুঘকে উপায় হিসেবে গণ্যক'রে তার শান্তি বিধান করতে 
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পারি না। মানুঘকে মানুঘের মূল্যে বিচার করলে তাকে অপরের মঙ্গলের যা 
কল্যাণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ৃত্যু- 
দণ্ডকে সমর্থন করা যায় না। তবে যদি দু্ৃতকারীকে কঠোর সাজা দিয়ে 
আঁমর! দ্‌ফৃতকারীর পাপ প্রবৃত্তির কোন পরিবর্তন করতে পারি, সেক্ষেত্রে কিন্ত 
নিবৃত্তিযূলক শীস্তিতত্ব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। 


€খ) সংস্কার তত্ব (6২০০:70861%5 [135015) : 

এই তত্াপুসারে শীল্তিদানের উদ্দেশ্য হল দুফৃতকারীর মনের সংক্কার 
সাধন_করা। দূ্ৃতকারীকে তার দুষপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তাকে 
জুশিক্ষা দেওয়া হাল পান্তি দানের উদ্দেশ্যাঁ আধুনিক যুগে আমরা যে 
মানবিক বিধি বিধানের আওতায় বাস করছি, সেই মানবিক বিধিবিধানের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে এই তত্বটি গৃহীত হয়েছে ॥ এই তত্ব মানুঘকে উপায় হিসেবে 
গ্রহণ না ক'রে তাকে উপরের হিসেবে গ্রহণ করেছে। দু্ৃতকারীর সাজা 
দেওয়া হয়, অপরাধীর শাস্তি বিধান করা হয়, অপরাধীর কল্যাণের জন্য । 
অপরের কল্যাণের জুন্য দৃ্ধৃতকারীকে সাজা দেওয়া হয় না। দুক্কৃতকারীকে 
শিক্ষা দেওয়া বা তার চরিত্রের সংস্কার সাধন করাই শান্তি দানের উদ্দেশ্য। 
অপরাধ বিজ্ঞানের মতে প্রত্যেকটি অপরাধী ব্যক্তি হল এক ধরনের মানসিক 
ব্যাধিপ্রস্ত মান্ঘ। এক ধরনের পাগলামি অথবা জন্মগত দৈহিক ক্রটি মানুঘকে 
অপরাধ কর্মে লিপ্ত করে। এগুলিকে যদি মানসিক ব্যাধি বলে গণ্য করা হয়, 
তাহলে অপরাধীকে তার অপরাধ প্রবণতার জন্য চিকিৎসা করতে হবে। শাস্তি 
দিয়ে তাকে ব্যাধি মুক্ত কর! যাবে না। অপরাধ বিজ্ঞান বলছে যে_অপুরাধীরা 
স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধিকে লঙ্ঘন করে না। মানুঘের অভাব, তার 
ও মানসিক অসুস্থতা তাকে নানান ধরনের অপ্রা | 
উদাহরণ স্বরূপ 80560722019-র কথা বলি। যাদের এই ধরনের অপরাধ 
-প্রবণতা আছে তাদের সত্যিকারের অভাব না থাকলেও তারা চুরি করে। 
অতএব এসব ক্ষেত্রে শান্তি দিলেও সেই শীস্তি নিরর্থক হবে। এই ধরনের 
অপরাধ প্রবণতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার ; হাসপাতালে কিংবা মন- 
সমীক্ষাবিদের চেশ্বারে অথবা উন্মাদ আশ্রমে এদের চিকিৎসা হতে পারে। 
অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সকল অপরাধী ব্যক্তি এই ধরনের 
সানসিক অন্ুস্থতার তত্বটিকে গ্রহণ করতে রাজী হবে না; কেলনা এই 
ব্যাখ্যাটি তাদের আত্মমর্যাদার পক্ষে হাসিকর | 7155025 যথাথই বলেছেন : 
“1196 01012975 01001091) 18520 10৩ ৮০ & 78৮19195191 
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01791 /111 1096 80201 0০ ০০ 05966. 854 2806126 008 5255 
অতএব অপরাধকে মানসিক ব্যাধিরপে দেখলে অপরাধীর অপরাধের সঠিক 
চরিত্র নির্ণয় যে সব সময়ে হয় এবং এই ধরনের চারিব্য নিয় যে অপরাধীর 
মানসিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়, একথা জোর ক'রে বলা চলে লা। 

অবশ্য আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে মানসিক অসংলগুতা অখবা 
দৈহিক এবং জৈবিক ক্রি বিচ্যুতির ও অপম্পূ্ণতার জন্যই সব সময় যে যানুষ 
অপরাধ করে, তা নয় । যাঁকে আমরা নাঁতিশাস্তরে অপরাধ বলি সেই ধরনের 


টির ৯০৮ ০ 


অপরাধীর সংখ্যাও কম নয়। এই ধরনের অপরাধীরা স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধি- 


বিধানকে লঙ্ঘন করে। অতএব তাদের শাস্তি হওয়া দরকার ৷ যারা 
চ15009128112-তে ভুগছে তাদের শ্রাস্তি বিধানের পক্ষপাতী আমরা নই : 
তাদের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর! দরকার | কিন্ত 
যারা স্বেচ্ছায় অপরাধ করে তাদের অপরাধ শাস্তির যোগ্য । যে লোকটা 
পাগল হয়ে গেছে সে তার কাজের জন্য দায়ী নয়। তাকে আমরা ব্যজি বা 
75508 বলে গণ্য করি না ; তাকে বস্তু বা 11108 হিসেবে গণ্য করা হয়। 
তার আত্বনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে বায়। বাইরের শক্তির ঘাতপ্রতিযাতে সে চলে । 
সুতরাং তার ক্ষেত্রে শাস্তিতত্বের ব্যতিক্রম কর! যেতে পারে । কিন্তু স্বেচ্ছায় 
নৈতিক বিধানকে যারা লঙ্ঘন করে, যারা সমাজের চোখে অপরাধী 
তাদের শান্তি বিধান অবশ্য কতত্য। যারা সমস্ত অপরাধকে মানসিক 
বিকৃতি, দৈহিক ক্রি অখব৷ জৈবিক ক্রটির কারণে জা বলে মনে করে ভা 
সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বহ দূরে সরে গেছে; তাদের মত গ্রহণযোগ্য 
নয়। 

এই সংস্কার তত্ব সমাজবিজ্ঞানমূলক অপরাধ তত্র উরি 
৪০০1০19৪) উপর প্রতিচিতু। মানুঘ যখন প্রতিকূল পরিবেখের হধ্যে বেড়ে 
ওঠে, তার উপর যখন অন্যায়, অবিচার নিধিচারে চলে, সে যখন দেখে তার 
চারপাশের জগতে অবিচার এবং অন্যায় ঘটে চলেছে তখন লে বেপরোয়া হয়ে 
ওঠে ; প্রচলিত বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করে । যদি সে চুরি করে, তখন বুঝতে 
হবে যে তার দারিদ্র্যই তার এই অপরাধের জন্য দায়ী । সুতরাং দেশের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান ক'রে অপরাধীর পারিপাশ্বিক অবস্থার উন্নতি 
না ঘটিয়ে বদি আমরা তাকে কঠোর সাজ। দিই তাহলে একদিকে যেমন 
অপরাধীর ক্ষতি করা হবে, অন্যদিকে তা সসাঁজের পক্ষেও বিষময় কল প্রপৰ 
করবে । যদি আমরা সমাজে ধ্ন-সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সবাইকে সনদ 
স্থযোগ দিতে পারি তাহলে দেখা যার যে ক্রফেক্সপরাধীর সংখ্যা কমে আসছে । 
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বার। এই মতের পৌষকত। করেন, তাদের বলা হয় 01721781 75০15019875 
বা অপরাধ-সংস্কার-পৃ্ী মনম্তুববিদ | | 

উপরের আলোচনায় আমরা অপরাধকে সামাজিক অসাম্যের ফলশ্রতি 
হিসেবে দেখেছি । কিন্ত সব ক্ষেত্রে সেটাও আবার সত্য নয়। দারিদ্র্যের 
নিষেপধণে মানুষ চুরি করে সত্য কিন্ত বছ ক্ষেত্রে যাদের ধনী বল! হয় তারা 
অত্যন্ত ঘৃণ্য চোরাকারবারে লিপ্ত হয় । সেক্ষেত্রে অন্ততঃ সামাজিক অসাম্যের 
তত দিয়ে অপরাধকে ব্যাখ্যা করা চলবে না । অবশ্য এইসব ধনী তশ্করদের, 
দৃক্তকারীদের প্রাপ্য শাস্তি দিয়েও তাদের দৃষ্ট স্বভাবের সংস্কার সাধন করা যায় 
এমন কথা জোরের সঙ্গে বল যাবে না। অবশ্য শাস্তি দিলেই যে উল্লেখ- 
যোগ্য ফল ফলে এমন কথা স্বীকার করা যায় না। যে প্রীথমবারের 
মত অপরাধ করেছে শান্তি দিয়ে তাকে দাগা আসাম্মীতে পরিণত করা 
হয়। অতএব সাজ! দিয়ে উল্টা ফলই ফলতে দেখ! গেছে। হয়তো সদর 
ব্যবহার করলে অপরাধীরা সৎ পথে ফিরে যেতে পারে । সে হয়তো তার 
ভুল বুঝতে পারে, হয়তো সে অন্তাপ করে। এইভাবে অপরাধীর মনের 
হয়তো পরিবর্তন ঘটতে পারে। এই প্রপঙ্গে আমর! শ্রীচৈতন্যের জগাই 
মাধাই-এর গল্পের কথ স্মরণ করতে পারি : 

'মেরেছো৷ কলসীর .কান৷ 
তাই বলে কি প্রেম দেব না ?' 

মহাপ্রভুর প্রেম এবং করুণ! জগাই মাধাই-এর চরিত্রের পরিবর্তন ধা্টিয়েছিল। 
অতএব দূফ্তকারীকে শাস্তি দিয়ে তাকে প্রত্যাধাত ক'রে তার চরিত্রের পূরি- 
বর্তন করার চেষ্টা না ক'রে চৈতন্যদেব মায়া মমতা দিয়ে তাদের সৎ পথে 
ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। 

, একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সংস্কারতখ্ধে যানুঘকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করার 
কোন অবকাশ নেই । বনস্তাত্বিক ক্রয়েড এবং তার অন্গামীর! বলেছেন যে, 
অপরাধ এবং অসামাঘিক কাজকর্মের অন্য ষানুষের অবদাসিত যৌন ইচ্ছাই 
দায়ী। ওদের মতে যৌন ইচ্ছার অবদমনের জন্য সানুঘের মনে 91৩ 181863 
বা অপরের ক্ষতি করার ইচ্ছা বলবন্তী হয়। সুতরাং এদের শাস্তি বিধানের 
চেয়ে.চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে বেশী ! মনঃসমীক্ষণ (8)০১০-%৫০ 
80০4)০) পদ্ধতিতে এদের চিকিৎসা হওয়া দরকার | এই ধরনের অবদমিত 
যৌন ইচ্ছার ক্ষেত্রে বন£সসীক্ষকেরা যৌন ইচ্ছায় অবদযনের উৎসটিকে খুঁজে . 
বার করেন ও যেসব কারণে এই অবদরনপ ঘটেছে সেগুলিকে আবিফার ক'রে 
সমাজ স্বীকৃত সুস্ব পথে সেই অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে চালিত করেন। তবে 


শাস্তিতত্ব 263 


এখানে এই সত্যটুকৃকে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের 'সকল অপরাখের 
মূলেই অবদমিত ইচ্ছা নেই। এই প্রণঙ্গে আমরা ম্যাকেঞ্জি নির্দিষ্ট পাঁচ 
রকমের অপরাধের কথা বলতে পারি । | 
(১) কিছু কিছু অপরাধ বা কোন কোন অপরাধ মানুঘের সাময়িক 
উন্াদনার ফল। 
(২) কোন কোন অপরাধ মানুঘের জৈবিক ক্রটির ফল। 
(৩) মানুষ কতকগুলি অপরাধ করে সাময়িক 0965310 ৰা মানসিক 
বন্ধের জন্য । 
(8) কতকগুলি অপরাধ সঙ্ঘটিত হয় আমাদের ত্রাস্ত নৈতিক বিচারের 
জন্য। 
(৫) কোন কোন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধি-বিধান লঙ্ঘন করার জন্য 
মানুঘ অপরাধী সাব্যস্ত হয়। 
প্রথম এবং স্বিতায় শ্রেণীর অপরাধের জন্য আমৃর! উন্বাদ আশ্রম অথব! 
হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি । তৃতীয় শ্রেণার অপরাধ চিকিৎসার 
জন্য রয়েছে মন:সমীক্ষকের দল ($9010-2091559) | চতুর শ্রেণীর 
অপরাধীর অপরাধ নিরসন কর। যেতে পারে অপরাধার বিচারের শ্রান্তিটুকু দূর 
করে দিয়ে। কিন্ত পঞ্চমবিধ যে সব অপরাধীর কথ! আমরা বলেছি তাদের 
শীস্তি দেওয়। একান্তভাবে প্রয়োজন। নৈতিক বিধি বিধানের মর্যাদা রক্ষার 
জন্য এই ধরনের অপরাধীদের সাজা হওয়া একাম্ত দরকার । এই ধরনের 
অপরাধী যখন শাস্তি পায় তখন তারা" শাস্তির যৌক্তিকতাটাকে উপলদ্ধি করে 
এবং তাদের মনে অনুতাপ আসে । এই অনুভাপের ফলেই তাদের যনের 
সংস্কার সাধিত হয়। এতে শুধু এরাই যে উপকৃত হয় তা নর | এদের মত 
আরও পাঁচজনের মনে এই ধরনের অপরাধ-প্রবণতা যদি থেকে থাকে ভবে 
তাকাও ত। থেকে যমজ হ'তে পান্সে। 


(গ) প্রতিবিধানতত্ব (7২০৮7০৪%৩ প7৩০75) 


এই যতে অপরাধীর শাস্তি দেওয়া হয ন্যায় বিচারের প্রন) ন্যারকে 
প্রতিচিত করতে হলে অপরাধীর শাস্তি বিধান করতে হবে। শীস্তি-দান 
উপায় মার নয়, শান্তি দান হল উপ্রে (88 10.1501)1। অপরাধী 


যে অন্যায় করেছে সেই অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই হল শীস্তি দানের উদ্দেশ্য ; 
শান্তি দিরে নৈতিক বিবি বিধানের মর্ষাদা পুন:কপ্রতিটিত করা হর়। অপরাধী 
যখন নৈতিক বিধিকে ক্ষুণু করে তখন ন্যায় ধর্ম দাধী করে যে অপরাধীর সা 
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ছওয়া উচিত। অপরাধীকে সাজা দিলে তবেই ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব । 
নৈতিক বিধির মর্যাদা যাতে কখনও ক্ষুণ্ন না হয় সে জন্যইশাস্তি বিধানের একাস্ত 
দরকার । কেউ যদি অপরাধ ক'রে শরস্তি না পায় তাহলে নৈতিক বিধ্রি 
মর্ধাদা এবং মহিমা ক্ষণ" হয়। সমাজের কল্যাণ অথবা অপরাধীর কল্যাণের 
জন্য শাস্তি বিধান করা হয় না। আমাদের ন্যায় বিচারের বোধ যাতে ক্ষণ 
না হয় তার জন্য অপরাধীর শাস্তি বিধান কর। হয় | বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
মানুষকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার কথাও এই প্রতিবিধান তত্বে আছে। মানুঘের 
বেঁচে থাকবার অধিকার তার মৌল অধিকার । যদি কেউ আমার সেই 'মৌল 
অধিকারকে ক্ষণ করে তাহলে ন্যায় বিচার দাবী করবে যে হত্যাকারীরও প্রাণ- 
দণ্ড দেওয়া হোক। কিন্ত এই যুগের নব্য মানবিক দৃষ্টিতঙ্গীর আলোয় প্রাণ- 
দণ্ডকে সমর্থন করা দূরহ হয়ে পড়ে। অনেকে বলেছেন যে, প্রাণদণ্ডের 
বিধানটি হল প্রতিহিংসা তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। খাঁষ্টায় ন্যায়-শাস্ত্রে প্রতি- 
হিংসার নিন্দা করা হয়েছে। প্রতিহিংসার বশবতী হয়ে অপরাধীর শীস্তি 
বিধান করা হয় না। ন্যায়াধীশ পক্ষপাতশুণ্যভাবে বিচার ক'রে অপরাধীর 
দণ্ড বিধান করেন। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অপরাধীর শাস্তি বিধেয় | 


পিক এমা নেন চেপে উল 
পুরস্কার | যে স্বেচ্ছায় নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করে, তারই 
দার্শনিক কাণ্ট বললেন যে, সপ জপ 
অন্যায় করেছে তা সে নিজের অথবা পরের কল্যাণের জন্য করে না। কাপ্ট 
এই প্রতিবিধান তত্বে বিশ্বাস করেছেন। তিনি বললেন যে, সমাজের 
কল্যাণের জন্য অথবা অপরাধীর কল্যাণের জন্য শান্তি বিধানের কোন অর্থই 
হয় না| শীস্তি বিধান হল এক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য । নৈতিক বিধানকে 
লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতেই হবে । দানি হি বার অনুরাগ নড 
ব্যক্ত করেছেন। তিনি_বললেন যে, অপকাধী_ অপরাধ করেছে বলেই সে 
শান্তি পাবার যোগ্য । নৈতিক বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে সে এই অপদর্থক 
পুরস্কারটি অর্জন করেছেন। এই কারণে দেখা বায় যে কোন কোন অপরাধী 
রাত্রীয় আইনের আওতায় না পড়লেও স্ব-আরোপিত, স্বেচ্ছাকৃত শাস্তি মাথা 
পেতে নিয়েছেন । হেগেলের এই সতটা নব্য হোগেলীয় দার্শনিক ব্যাডলি 
গ্রহণ করেছেন। তীর মতে শাস্তি গ্রহণ ক'রে দ্কৃতকারী তার ধার শোধ করে। 
যদি অন্য কোনু কারণে শা দেওয়া হয় তালে ঝ্যাভলির মতে তা হবে 
'জ্বিচার | অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে তাকে শাস্তি দেওয়ার অন্যই। 
অন্য কোন উদ্দেশ পিমে শাস্তি বিধাগ করলে তা বিচার প্রহসন হবে মাঝ 
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যনে রাখতে হবে শাস্তি দান হুল_ সুবিচার ; নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করলে 
একমাত্র প্রতিবিধানই হল শাস্তি দান। 
নি তত্বকে স্বস্থ এবং গ্রহণযোগ্য-তত্ব বলে মলে করা যেতে 
: বদি শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য হয় নৈতিক বিধি বিধানের মহত প্রচার 
ঞ িসাননুগন্নিপ্ ক প্রথমটি “হল অপরাধীর 
দূমপ্বৃত্তির সংস্কার সাধন করা এবং দ্বিতায়টি হল অপরে বাতে ৫ সেই অপরাধ 
না করে তার ব্যবস্থা করা । কিন্ত এই দুটির কোন একটি উদ্দেশ)ও সফল হবে 
না যদি না আমর! এই তত্বে বিশ্বাস করি যে, শীস্তি দানের উদ্দেশ্য হ'ল নৈতিক 
বিধি বিধানের মর্ধাদা এবং কর্তৃত্বকে স্বীকার কর! | যখন অপরাধী মনে ধনে 
বোঝে যে তাকে শান্তি দেওয়৷ হল শুধুমাত্র নৈতিক বিধির মহত্ব এবং মর্ধাদা. 
বধিত করার জন্য এবং সে যে শাস্তি পাচ্ছে সেটাই তার নিজের ন্যাব্য পাওনা, 
কেবলমাত্র তখনই সে তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয় ; তখনি তার দৃষ্প্রবৃত্তির 
যথার্থ সংস্কার সাধিত হয়। এইভাবে একদিকে, যেমন অপ্রাধীর অপরাধ- 
প্রবণৃতা হাস পায়, অন্যদিকে তেমনি অন্য মানুঘেরাও অপরাধ করা থেকে বিরত 
হয়। .এই প্রতিবিধানতত্ব মূলত দুটি রূপ নেয়। এদের প্রথসটি হল কঠোর 
প্রতিবিধান এবং হ্বিতীয়টি হল কোমল প্রতিবিধান (2/9111951) ৷ কঠোর 
(7২18019০) প্রতিবিধান তন্বের মতে অপরাধের গুরুত্বের উপর শাস্তির 
কঠোরত। নির্ভর করবে । যদি অন্যায় গুরুতর হয় তবে শীস্তিও কঠোর হবে ।' 
লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দেওয়। চলবেন, লঘু অপরাধের দণ্ডও লু হবে। যদি 
কেউ আমার চোখ উপড়ে নেয় তবে আমি তার কেবল চোখটাই উপড়ে নেব। 
এই তত্বে আমরা আনুঘক্গিক কোন পারিপাশ্বিক অবস্থা অথবা মানসিক অরস্থার 
বিচার বিবেচনা ক'রে শান্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি অথব। হাস করি না। আবার কোল 
প্রতিবিধান তবে লধু শান্তি দানের কথা বল! ৷ অপরাধী দুর্ষ করার 
সময় তার পারিপাশ্িক অবস্থা এবং তার মানসিক অবস্থার ক ভেবে ভার 
শাস্তি বিধান করতৈ হবে। বর্দি কখন উত্তেছিত হয়ে ফোন অপরাধ সে 
করে এবং যদি অপরাধীর বয়স কম হয় এবং তার অতিপ্রায়ও মন্দ না হয়ে থাকে 
তাহলে অপরাধ গুরুতর হলেও তাকে লখু শাস্তি দেওয়া উচিত। অর্থাৎ, 
অপরাধীর অপরাধ করার সময়ে তার মানসিক অবস্থা এবং তার প্রতিকল পাকি 
পাস্বিক অবস্থা যে তাকে অপরাধ মুলক কর্মে অনেকখানি প্রেরণা দিয়েছে এই 
সত্যটুকু স্বীকার করে নিয়ে শান্তির প্রকৃতি এবং চরিত এই তত্বে নাতি হয় । 
আবাদের মতে এই তথ বিশেষভাবে প্রতিবিধানযোগ্য। অবশ্য দাশনিক 
₹২৪81)081] এই তব গ্রহণ না ক'রে সংস্কার তন্থকে গ্রহণযোগ্য বলে রিবেচদ) 


করেছেন। তিনি প্রতিবিধানতুত্বের প্রমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 


এই তত্বে আমাদের প্রতিহিংসা টিনা 
প্রোণদণ্ড কি সমর্থন যোগ্য? 


আধুনিক কালে চরম শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ড সমর্থনযোগ্য কি না সে 
নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। নরহত্যা প্রমুখ ঘৃণ্যতম অপরাধের শাস্তি 
হিসাবে অনেকেই প্রাণদণ্ডের সমর্থন করেছেন অতীতে । 7২০01৮00৬৩ 
0:9০: অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ, দাতের বদলে রতি, এই শীস্তিতত্বকে 
স্বীকার করলে হয়তে। প্রাণদণ্ডের সমর্থন করা যায় । কেনলা যে অপরের প্রাণ 
হরণ করেছে তার প্রাণ হরণ করা এই তত্বে বিধেয়। অবশ) ধারা বলেন যে 
হত্যাকারী হত্যাকালে সাময়িক ভাবে উন্যৃত্ত হয়ে যায় এবং এই সাময়িক 
উন্াত্ততা ব্যতীত নরহত্যা সম্ভব নয়, তাদের মতে মৃত্যুদণ্ডের উচ্ছেদ হওয়াই 
বাঞ্চনীয় । এরা বলেন, যে বিচারকের নির্দেশে অপরাধের বিচার ক'রে প্রাণ- 
দণ্ড দেওয়া হয় তারও ত ভুলল্্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ 
সময়ে সময়ে ভ্রান্ত বিচারের সহায়ক হয়। মানুঘের বাঁচার অধিকারটুক্‌ হ'ল 
তার মৌলিক অধিকার | তাই কোন অবস্থাতেই তার এই মৌলিক অধিকার- 
টুক খব করা চলে না। নরহত্যা করলে প্রাণদণ্ড ছাড়া অন্য যে কোন ধরনের 
দণ্ড তাকে দেওয়া যেতে পারে । যদি আমরা নরঘাতককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
না ক'রে অন্য ধরনের শীস্তি দিই তবে হয়, তার মনে অনুতাপ আসতে পারে ; 
এই অনুততাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে সে আবার হয়তে। সুস্থ, স্বাভাবিক ও সৎ জাবন 
যাপন করতে পারে । প্রাণদণ্ড যকুব পেয়ে সাধু জীবন যাপন করেছে এমন 
অপরাধ।র সংখ্যা বিরল নয়। 

রা প্রাণদণ্ড রদ করতে চেয়েছেন তাঁরা বলেন যে শীস্তি হিসাবে প্রাণ- 
দণ্ড একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কেননা দীর্ধ দিন প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা চালু 
থাক সত্বেও দেশ থেকে আজও নরহত্যা লুপ্ত হয়ে যায় নি। সুতয়াং শাস্তি 
হিসাবে প্রাণদণ্ডের কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা বোধ হয় 
অযৌক্তিক নয়। এতহ্যতাত শান্তি হিসাবে প্রাণদণ্কে গ্রহণ করা বিষয়ে 
আর একটি বড় নৈতিক প্রশ ধার বার উত্থাপিত হয়েছে । সে প্রশটি হল, যে 
জীবন আমরা দিতে পারি না সে জীবন নেবার কোন নৈতিক অধিকার আমাদের 
কি আছে? বাইবেল প্রমুখ বিভিন্ন ধর্মশীস্তের অনুশাসন আমাদের হনন ন। 
করতে বলেছে। কেননা আমরা বে প্রাণ দিতে পারি দা সে প্রাণ 
নেবারও কোন নৈতিক অধিকার আমাদের 'নেই। যাঁর প্রাথদও বিধানকে 
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সমর্থন করেন তাঁরা এই মৌল সত্যটিকে অস্বাকার করেন। যদি আমরা এই 
সত্যটুক্‌কে স্বীকার করি, যে প্রাণ আমি দিতে পারি ন! সে প্রাপ কোন অবস্থাতেই 
হরণ করার নৈতিক অধিকার আমার নেই তবে শান্তি হিসাবে প্রাণদণ্কে কোন 
অবস্থাতেই সমর্থন করা চলে না। মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও 
শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ডকে সমর্থন করা যায় না। কেনন৷ যাকে প্রাণদণ্ড দেওয়! 
হয় শাস্তি কিন্ত তার হয় না। সে তো সমস্ত দুঃখ সুখের অতীত হয়ে যায়! 
যারা শীস্তি ভোগ করে তারা হল এ শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তির পরিবার ও সন্তানেরা | 
প্রকৃতপৃক্ষে বিচারকের প্রাণদণ্তডের আদেশ হত্যাকারীর শাস্তি বিধান করে না; 
যার শাস্তি পায় তারা হল হত্যাকারীর হতভাগিনী স্ত্রী ও অভাগা সন্তানেরা । 
কোন অপর।ধ না করেই এর! কিন্ত কঠোর সাজ পায়। তাদের দুঃখ ভোগের 
অন্ত থাকে না| এক্ষেত্রে নিরপরাধ ব্যক্তি শান্তি পায়। এটি নিশ্চয়ই 
কোন নীতিশাস্্র সমর্থন করতে পারে না। 

ধার! প্রাণদণ্ড সসথন করেন তাঁদের বক্তব্য হল শাস্তি অপরাধের অনুরূপ 
হওয়া উচিত। যারা নৃশংসভাবে নরহত্যা করে তাদের মৃত্যু দই হ'ল যোগ্য 
শীস্তি। অপরাধী যখন ঠাণ্ডা মাথায় পূর্বাপর বিবেচনা ক'রে প্রতিহিংসা 
নেওয়ার জন্যই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠান করেন, তখন সে ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই 
বিধেয় । এই ভাবে মৃত্যু দও দেওয়া হয় বলেই বহু ক্ষেত্রে অপরাধীরা নির- 
পরাধ ব্যক্তিকে হতা করতে ইতস্তত: করে। যারা হত্যাকাণ্ডের মত অধন্য 
অপরাধকে নিবারণ করতে চায় অর্থাৎ ধারা 7১75৬5001৬5 095০-তে বিশ্বাস 
করেন, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করা বায় । আবার বারা 
হত্যাকাও্কে বিশেঘ গুরুত্ব দেন তারাই ভয়াবহ ' নরহত্যার যোগ্য শাস্তি 
প্রাণদ্কে সমর্থন করেন : এর! 7২০০198৬৩ 0১০০9-তে বিশ্বাসী | আহলে 
একথা বল৷ চলে যে সমাজে নরহত্যার মত জঘণ্য অপরাধকে নিবারণ করতে 
হলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ 
করার তত্বে (7২০৮0100000) যদি আমরা বিশ্বাস ক রি তাহলে হয়তে৷ এই চরম 
শাস্তি দেওয়ার যৌক্তিকত৷ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে । কিন্ত অন্যকোন দৃষ্ট- 
কোণ থেকে বিশেষ করে মানবতাশবোধ-সম্পল্ন কোন উদার দৃষ্টিকোণ থেকে 
প্রাণদণ্ডের সমর্থন কর যায় না। ঠাওা মাথায় বিচার বিবেচনা ক'রে বারা 
 নরহত্যা করে, যাদের কোন ক্রমেই অসুস্থ বা বিকৃত মস্তিফ বল! বায় না, তাদের 
ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড দেওয়া অপরাধের নয় | তবে যদি আমরা শীস্তির উদ্দেশ্য 
হিসাবে সংস্কার তত্বে (7২500177980%5 00909) বিশ্বাস করি তবে নিশ্চয় আমরা . 
প্রাণদগ্ডকে সমর্থন করতে পারি না। কেননা. সংস্কারের প্রথন 'কথাই হল ঘা 
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সংস্কার করতে চাই তাকে বাঁচিয়ে রাখা । অপরাধী বদি মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত হয় 
তবে আর তার সংস্কার কিভাবে করা৷ হবে? তাই সংস্কারবাদের দৃষ্টিকোণ 


থেকে প্রাণদণ্ড কখনই সমর্থম-যোগ্য নয়। 


সপ্তদশ অধ্যায় 
চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগতি 


চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগতির. ব্যাখ্যা__আচরণ ও চরিক্্-_-নৈতিক আদর্শ 
ও অথ্চগতি--নৈতিক অথগতির বিভিন্ন পর্যায়__নৈতিক অধ্রগর্তি ও তার 
সর্তাবলী। 


সত্তদশ অধ্যায় 


চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগতি (01)818001 8700 100191 0102533) 


প্রথমেই এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে যে প্রশ্রাটি জাগে সোটি হল চরিব্র 
কাকে বলব? চরিত বলতে আমর! বুঝি আমাদের স্থায়ী মানসিক প্রবণতাকে 
(0192991007) | এই প্রবণত। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে আমরা যখন স্ব-ইচ্ছায় 
কোন বিশেঘ ধরনের. কাজ দীর্ঘ দিন ধরে করে থাকি । উদাহরণ শ্বব্ূপ বলা 
যায় যে আমরা সচ্চরিত্র ব্যক্তি তাকেই বলি যার মধ্যে সৎ কাজ করার একটা 
প্রবণতা থাকে ; এই প্রবণতাটুকু ধীরে ধীরে জন্মায় যখন আমর! সৎকাজ ক'রে 
ক'রে সৎ কাজ করবার একটা অভ্যাস গড়ে তুলি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 
সৎ কাজ করার প্রবণতা নিভর করে সৎ কাজ করার অভ্যাসের ওপর এবং এই 
অভ্যাসের মাধ্যমে প্রবণতাটুক্‌ নল! গড়ে তোল৷ পর্বস্ত আমরা কোন মানুঘকে 
সচ্চরিত্র বলতে পারি নী। আবার যার। অসৎ কাজ ক'রে ক'রে অসৎ কাজ 
করার একটা অত্যাস গড়ে তোলে তখন তাদের মধ্যে অসৎ কাজ করান একটা 
প্রবণতা জন্মার । এই প্রবণতাটুক্‌ লক্ষ) করেই আমরা তাকে অসৎ চরিত্র 
ব্যক্তি আখ্যা দিই। অতএব দেখা যাচ্ছে যে চরিত্র গঠনের ব্যাপারে 
অভ্যাসের প্রধান ভূমিকা রয়েছে। তবে অভ্যাসের ভূমিকা প্রধান হলেও 
অভ্যাসই কিন্ত চারির নঠিনের সবটুকু নয়। আমাদের চরিব্র বহুলাংশে নির্ভর 
করে আমাদের সহজাত ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি, অঙ্িত প্রবৃত্তি ত অভ্যাস এবং 
আপনার বিচার বুদ্ধির উপর । আমরা আঁমাদের জন্মগত ও অজিত প্রবৃত্তিকে 
বিচার বুদ্ধির হার। নিয়তিত করি এবং এভাবেই আমাদের চিত্র গঠিত হয়। 
মানুষের চরিত্র প্রধানত; নির্ভর করে তার স্বভাবগত ক্ষমতা এবং তার অন্ত 
গুণাবলীর ওপর । তবে এই স্বভাবজাত ক্ষমতাও অজিত গওপাবলীর যথাযথ 
সদৃব্যবহার করলে তবেই আমাদের চরিত্র যখোপযুক্ভাবে গঠিত হতে পারে। 
নীতিশীস্্বিদৃ 21801057275 বললেন : “চরিত্র বলতে আমরা একটা 
ইচ্ছার জগতকে বুঝি। এই ইচ্ছাগুলি সবই এক শ্রেণীর বা একই ধরণের 
ইচ্ছা | 40108158066 006805 086 001219186 01195 ০0 5556008 
০01500660 ৮% 80030 1111 0 ৪ 791800127 101)0). অথাৎ এক 
বিশেষ ধরনের ইচ্ছা বা কর্মের বে পরিপূর্ণ জগৎ সেই পরিপূর্ণ ইচ্ছা, 
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বা কর্মের অগতই হ'ল চরিব্র। এই যে ইচ্ছার জগতের সঙ্গে চরিত্রের স্মী- 
করণ করার কথ! [801217276 বললেন, এর অনেক আগে এই ধরনের কথা 
বলেছিলেন 2০৪1০০ ; তাঁর দেওয়া চরিত্রের সংজ্ঞাটি হ'ল : সম্পূর্ণভাবে গঠিত 
ইচ্ছাই হ'ল চরিত্র । 

আমরা দেখেছি যে অভ্যাসগত পৌন:পুনিক আচরণের মধ্য দিয়েই 
চরিত্র গঠিত হয়। অতএব একথাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে আমরা 
কাকে আচরণ বলব? কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
আঁমরা যে-সব কাজ করি তা হ'ল আমাদের আচরণের অন্তুক্ত। আচরণ 
সৰ সময়েই উদ্দেশ্য অভিমুখী হবে। উদ্দেশ্য বিহীন কোন কাজ আচরণের 
, অন্ততুক্ত নয়। অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকে আচরণ আখ্যা দেওয়া যায় না কেননা! 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক নয়। আচরণ বলতে আমরা বুঝি সেইসব 
কাজকে যেগুলির মূলে ইচ্ছা বা অভিলাঘ কাজ করে অর্থাৎ যা এচ্ছিক এবং 
যে কাজগুলি আমরা অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছি। আচরণের এই 
ব্যাখা প্রসঙ্গে চরিত্র এবং আচরণের সন্বন্ধটুক নির্ণয় করা সঙ্গত। 

আচরণুকে আমরা চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ বলতে পারি। অর্থাৎ 
আচরণের মধ্য দিয়েই মানুঘের চরিত্র প্রকাশিত হয়। অতএব বলা চলে ষে 
চবিব্র ও আচরণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান । চরিত্র ধার সৎ তার আচরণও 
সৎহুবে এবং অস্গৎ চরিত্র ব্যক্তির আচরণ স্বতাবতই অসৎ হবে। তাহলে 
এ কথাটি বোঝা যাচ্ছে যে আচরণের সঙ্গে প্রকাশের একটা আত্যন্তিক সম্বন্ধ 
আছে। মানুঘের অন্তণিহিত গণ তার আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়। এই 
অন্তানিহিত গুণই হ'ল চরিত্র । অতএব বলা চলে যে আচরণ চরিত্রকে প্রকাশ 
করে। এই আচরণ এবং চরিত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ হ্বিমুখী। আচরণ 
চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ বলেই আচরণের উপর চরিত্রের প্রভাব থাকে । কিন্ত 
আবার আমরা কখন কখন দেখেছি যে চরিত্রের উপর আচরণের প্রভাবও কাজ 
করে। যেমন বস্তির নৈতিক অস্থাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করেও কোন ব্যক্তি 
যদি বাল্যকাল. থেকেই সদৃআচরণে অত্যান্ত হয়ে ওঠে তাহলে তার চরিত্র 
সদৃভাবে গঠিত হয়। এক্ষেত্রে আচরণ চরিত্রের উপরে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার 
করেছে।, 

| জানি চপ রিনির বানর হানি নিন্রান 

তার সবার! এটাই: প্রমাণিত হয় বে অভ্যাসগত কর্মের ছুরা আমরা চরিত্রের উন্নতি 
সাধন করতে পারি। আমাদের 'অভিষ্গতায় দেখেছি যে মানুঘের চরিতের 
' উন্নতি ও অবনতি এ দুটোই ঘটতে পারে । মানুষের চরিত্র বলতে আমরা 


চরিত্র ও নৈতিক অগ্রগতি 215 


মানুঘের আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী মানস প্রবণতাকে_বুঝি। এই মানসিক 
প্রবণতা বহুল পরিমাণে তার জন্মগত প্রবৃত্তি, অভ্যাস ও বিচার বুদ্ধির স্বার 
নিয়হ্িত হয়। জল্মুগত প্রবৃত্তি চরিত্রের ভিত্তিভূমি হলেও চরিত্রের উর্লতি 
অবনতি বহুলাংশে নির্ভর করে আমাদের পরিবেশের (12757010050 ওপর | 
সৎ পরিবেশে অসৎ মান্ঘও সৎ হয়ে উঠেছে এমন দৃষ্টাস্ত আছে । আঁবার অস্গৎ 
পরিবেশে সৎ মানুষও অসৎ হয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়! সোভিযষেট 
রাশিয়ায় গণিকা বৃত্তি নিরোধ ক'রে গণিকাদের গণিকালয় থেকে উদ্ধার ক'রে 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়। হয়েছিল ; এটা করা হয়েছিল যাতে ক'রে 
তার! সুস্থ পরিবেশে সৎ নাগরিক জীবন যাপন করার সুযোগ পায় । যে সব 
জানত না তাদের পুরাতন পাপবৃত্তির কথা । রুশীয় সমাজ-তত্ববিদের৷ এবং 
মনস্তত্ববিদেরা এই তত্বে বিশ্বাস করতেন যে মানুঘের জন্মগত প্রবৃত্তি ও 
সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও মানুঘ ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে পারে। 
যদি সে একা ও আন্তরিক চেষ্টার হ্বারা তার চরিত্রকে উরত করতে চায় 
এই ধরনের একাগ্র ও আন্তরিক প্রচেষ্টাই চরিব্রের উন্নতি সাধন করার সোপান । 
এই একাগ্র প্রচেষ্টা বলতে আমরা বৃঝব (ক) বৃদ্ধিবৃত্তি ও আবেগ প্রবণতার 
উন্নতি সাধন করা (10151199091 ১210 07000022), (খ) সৎ ব্যজিন 
দেওয়া উপদেশ গ্রহণ ও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা, (গ) আত্মসংযম 
অভ্যাস করা, (ঘ) সংকল্পে দৃঢ় হ'য়ে থাকা, (উ) কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞোন 
অর্জন করা, (চ) জীবনের কতব্য নিয়মিতভাবে সমাধা করা, (ছ) নৈতিক 
আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা | তাহলে এই কথা বলা চলে যে চরিত্রের 
উন্নতি ও বিকাশ সাধন করতে হলে উপরোক্ত বিষয়গুলির গুপর বিশেষভাবে 
নজর দিতে হবে। আমাদের বৃদ্ধিগত ও অনুভূতিগত জীবনের সাধগ্রিক 
উন্নতি করতে হবে ; আত্মবসংযম করতে হবে ; সৎ কর্ম করার সংকল্পকে সুদ 
করতে হবে ; সৎ এবং সন্মানিত ব্যক্তিদের দেওয়া উপদেশ গ্রহণ করতে 
হবে ; তাদের উপদেশ যত চলতে হবে এবং তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্ত দেখে 
আমাদের জীবনকে গঠিত করতে হবে। আমাদের কতব্যটুকুও নিয়মিত 
সম্পাদন কর। দরকার এবং সেই কর্তব্য নিয়মিত সম্পাদন করতে হ'লে কর্তব্য 
সম্বন্ধে আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার । কর্ডব্য সম্বন্ধে এই সঠিক ধারণী- 
টুক পেতে হলে যে নৈতিক আদর্শের দ্বারা এই কর্তব্য নিয়মিত ও নিরূপিত হস 
সেই নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে আমাদের সুষ্পষ্ট সঠিক ধারখা গড়ে তুলতে 
হ'বে। ॥ ৫ 
18 
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নৈতিক আদর্শ ও অগ্রগতি ঃ 
| আমরা যে চরিত্রের উন্নতির কথা বলেছি সেই উন্নতি কোন একটি বিশেষ 
নৈতিক আদর্শকে আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠে। এই নৈতিক আদর্শের স্বরূপটুক 
না বুঝলে আমরা মানুঘের চরিত্রের উন্নতি সম্বন্ধে অথবা নৈতিক অগ্রগতি 
সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণায় পৌছুতে পারব না। আমরা যে চরিত্রের 
উন্নতি সব্দ্ধে আলোচনা করেছি সে উন্নতি নির্ভর করে আমাদের প্রয়াস বা 
স্বেচ্ছাকৃত কর্মের উপরে । এক কথায় আমাদের এচ্ছিক ক্রিয়ার একটা লক্ষ্য 
থাকে এবং এই লক্ষ্যই হ'ল আমাদের নৈতিক 'আদর্শ । আবার এই আদশকে 
জীবনে রুূপারিত করা হ'ল আমাদের এ্রচ্ছিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য । নানান লক্ষ্য 
বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে আমরা নিরন্তর প্রয়াসের দ্বারা একটি চরম লক্ষ্যের দিকে 
(81008 5) এগিয়ে যাই | এই চরম লক্ষ্যই হল আমাদের নৈতিক 
আদর্শ বা 10018] 10681 1| এই নৈতিক আদর্শই আমাদের নৈতিক জীবনকে 
নিয়মিত করে । এখন প্রশ্ন হবে যে নৈতিক আদর্শ বলতে আমরা কি বুঝব। এ 
সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তবে অধিকাংশের মতে জীবনে পূর্ণতা লাঁভই 
হ'ল নৈতিক আদর্শের পরাকাষ্ঠা | 

ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা আমরা ধীরে ধীরে আমাদের নৈতিক জীবনের 
পরিপূর্ণ তার দিকে অগ্রসর হই। এই পরিপূর্ণতাই হ'ল আমাদের নৈতিক 
জীবনের উদ্দোশ্য বা লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হওয়াকে নৈতিক জীবনের অগ্রগতি বা 180121 0:০£1555 বলা হয়েছে । হঠাৎ 
এই দূরস্থিত নৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না। নিরস্তর নৈতিক প্রয়াসের মধ) 
দিয়েই আমাদের জীবনের নানান্‌ ধরনের পরিবর্তন আসে এবং এই পরিবর্তন 
গুলিকেই অগ্রগতির বিভির ধাপ বা স্তর বলা হয়েছে। ক্রমাগত চেষ্টার 
দ্বারা নিমুতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হই। নৈতিক অগ্রগতি খই 
ভাবে একটি ধাপ থেকে আর একটি ধাপে ধীরে ধীরে উপনীত হয়। এই 
অগ্রগতির নিয়ুতর ধাপে উপনীত হলেই নৈতিক আদর্শ আমাদের উচ্চতর ধাপে 
ওঠার জন্য আহবান জানায় ; মাঝপথে কোথাও থেমে থাকবার উপায় নেই. 
আমাদের মধ্যে যে নৈতিকতার বীজ সুপ্ত থাকে, সেই বীজ ক্রমে উপ্ত হয়: 
ধীরে ধীরে তা বিকাশ লাভ করে। নৈতিক অগ্রগতির অর্থ হু'ন নৈতিক 
জীবনের নিমুুতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নত হওয়। , অনৈতিক অবস্থা 
থেকে নৈতিক অবস্থায় উতভীপ হওয়া নয়। অধ্যাপক ৪০0) এই মর্মে রায় দিয়ে 
বললেন যে নৈতিক অগ্রগতির অর্থ ই'ল নৈতিকতার পরিমগুলের মধ্যে অথ- 
গমন ; অর্থাৎ সমগ্র গতিটা হ'ল নৈতিক জগতের মধ্যে. সীর্মাবন্ধ। এই 
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নৈতিক অগ্রগতি বা 10015 01:9£555 চলতে থাকে ; আদর্শে না পৌছানো 
পর্ষস্ত এই গতি কখনও ভ্রত ছন্দে কখন ব৷ মন্দাক্রান্ত তালে এগিয়ে চলে ; 
আবার কখন বা! এই গতি প্রীয় স্তব্ধ হয়ে আসে । তবে একথা সারণ রাখা 
দরকার যে এই নৈতিক আদর্শে কখনই পৌছানে। ষায় না। কেননা আমরা 
আদরের দিকে যতই এগিয়ে যাই ততই আদর্শটা আরও বড় হয়ে ওঠে আরও 
দরধিগম্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মানুঘের নৈতিক অগ্চগতির সঙ্গে সঙ্গে তার 
আদর্শও বৃহত্তর ও দূরাশ্রিত হয়ে পড়ে। 

এই প্রসঙ্গে আমরা এই নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে (116191 0:08688) 
নৈতিক আদর্শের (790191 £0691) সম্পর্কটুক নির্ণয় করার চেষ্টা করতে পারি। 
একথ৷ অনস্বীকার্য যে এই নৈতিক অগ্রগতি ও নৈতিক আদর্শ বা এরা পরস্পরকে 
প্রভাবিত করে। নৈতিক অগ্রগতি সব সময়েই নৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে 
চলে। অতএব বল! চলে ষে নৈতিক আদর্শ নৈতিক অর্থগতিকে নিয়ন্বি ত 
করে। নৈতিক অগ্রগতির অর্থই হ'ল নৈতিক আদর্শের দিকে এগিয়ে যাওয়া। 
আমরা যে সব নৈতিক কাজ করি সে কাজগুলে! সব সময়ে নৈতিক আদর্শকে 
সামনে রেখে করা হয়। কিন্তু একথাও সত্য যে নৈতিক অগ্রগতি বা 29951 
সে০৮৩55 পরোক্ষভাবে নৈতিক আদর্শকে প্রভাবিত করে। আমাদের 
নৈতিক অগ্রগতি বা 200181 00859 যতই বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ নৈতিক আদর্শের 
দিকে আমরা যতই অগ্রসর হই নৈতিক আদর্শও সেই অনুপাতে বড় হয়ে দেখ! 
দেয়।. সুতরাং নৈতিক অগ্রগতি যতই ভ্রুত হোক না কেন যতই পুর্ণাঙ্গ হোক 
না কেম তা কোন দিনই নৈতিক আদর্শে গিয়ে পৌছাতে পারবে না,। নৈতিক 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক আদর্শ ও দ্রাশ্রিত হ'য়ে পড়বে । তাকে ধর! 
বাবে ন। 


নৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায় (010শিভা) 50889৩ 01 10081 
[2108553) 

নৈতিক আদর্শকে সাধনে রেখে আমাদের জীবনের যে নৈতিক অগ্রগষন 
(210181 0:021593) ঘটে তার মধ্যে তিনাটি পধায়কে আমর! নির্দিষ্ট করতে 
পারি। অর্থাৎ এই নৈতিক অগ্রগতি বা 130181 19:0859ও এর তিনটি স্তর 
বা পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়টি হ'ল বিচারকে বাইরে থেকে ভিতরে নিয়ে 
যাওয়া (050510010 (০010 65001179100 810 10661081 51৩৬) | দ্বিতীয় পর্যায়টি 
হল কঠোর গুণ বা ধর্মগুলিকে কোমল গুণ বা ধর্মের আওতায় নিয়ে 
আসা ($৮০:1786190, ০? 035 50510৩ %০ ১৩ 8500৩ 0068) 
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তৃতীয় পর্যায়ে আমর! ধর্ম বা গুণ সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টিভলী গ্রহণ করি (জগ 


৯০০৩ ০ 17096) | 

নৈতিক অগ্রগতির প্রথম পর্যায় হ'ল বাইরে থেকে ভিতরে যাওয়া অর্থাৎ 
কর্মের বাইরের ফলাফল দেখে কার্ষের বিচার না ক'রে কর্নকর্তার প্রেঘণা ও 
অভিপ্রায় দেখে কার্ধের বিচার কর । অথাৎ প্রেঘণ। বা অভিপ্রায় হ'ল 
মানুষের কাজের নৈতিক মূল্যায়নের নিয়ামক | এই প্রেঘণা ও অভিপ্রায় 
মানুঘের চরিত্রকে প্রকাশ করে। সুতরাং এক অর্থে এরা হল চরিত্রের 
বহিঃপ্রকাশ । এই পর্যায়ে আমরা 'মানুঘের চরিত্রকে নৈতিক বিচারের বিঘয়- 
বস্তক্ষপে গণ্য করি এবং এই বিচারের মাপকাঠি হয় বিবেকের বাণী | 
নৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা আমাদের দৈহিক ক্ষমতা সাহস এবং 
শক্তির উপর বছলাংশে নির্ভর করি। আমাদের নৈতিক ধর্মকে রক্ষা করার 
চেষ্টা করি। আমাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা আমাদের 
বলবীযের উপর বহুলাংশে নির্ভর করি | এই ধর্ধগুলি প্রধানত: দেহগত। 
নৈতিক অগ্রগতির ফলে এই ধর্মের রূপান্তর ঘটে । আমরা আমাদের শি 
সামঘ্য ও সাহসের ওপর নির্ভর না ক'রে আমর! ধৈধ, পরোপকারিতা, ক্ষমা, 
বিনয়, দয়। প্রসুখ অপেক্ষাকৃত কোমল ধর্মের অনুশীলন করি । অথাৎ নৈতিক 
জীবন মহাভারতের তীমসেনের আদশ থেকে যুধিষ্টিরের জীবনাদর্শের দিকে 
প্রধাবিত হয়। ছ্িতীয় পর্যায়ে কঠোর নৈতিক ধর্নগুলিকে কোমল নৈতিক 
ধর্মের আওতায় আন হয় | ক্ষমা, বিনয়, দয়, প্রমুখ কোমল ধর্মগুলি এই 
পর্যায়ে খুবই মূল্যবান এবং মর্ধাদাসম্পর হ'য়ে ওঠে। তৃতীয় পর্যায়ে মানুঘ 
নৈতিক ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাপক দৃ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। নৈতিক অগ্রগতির ফলে 
ক্রমে ক্রমে সে আত্বকেন্দ্রিক থেকে পরকেন্ছ্রিক হ'য়ে ওঠে | তখন সে নিজের 
কল্যাণের কথ! চিন্তা না ক'রে অপরের কল্যাণের কথা চিন্তা করে; 
সে সমাজের কল্যাণ চিন্তা করে, আপন জাতীয় কল্যাণ চিস্তা করে এবং সকল 
মানুঘের কল্যাণ চিন্তাও তখন তার পক্ষে সহজ হ'য়ে ওঠে। নৈতিক 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার শ্ব-জাতীয় কল্যাণ চিন্ত ক্রমে সমগ্র মানব জাতির 
কল্যাণ চিন্তায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যাপক দৃষ্টভঙ্গী গ্রহণের উদাহরণ 
আমরা দেখেছি দার্শনিক 8৪০০৪-এর নীতি তত্বে। অপরের কল্যাণ 
এবং নিজের কল্যাণকে অভির মনে করাই এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের 
মর্নাথ | 73৪০০. বললেন 2৩ ৪০০৪1 ৪০০ 15 08115 001”; আমর! 
যখন সামাজিক কল্যাণের আদর্শকে আরো৷ বড়ো ক'রে তাকে সমগ্র 
প্রাণী জগতের আদশে পরিণত ক'রে আমাদের সামনে তুলে ধরতে 
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পারব তখনই এই ইতি হর সার্ঘকত৷ উপলব্ধি কর 
যাবে। 

নূন ররনুল মুলা: রাত নরম 
করতে পারি (20181 চ108555 1005 1080197081) ; নৈতিক জীবনের 
শুরুতেই আমরা নৈতিক নিয়ম সম্পর্কে খুব একট! সচেতন থাকি না ; নৈতিক 
আদর্শ সম্পর্কে আমাদের ধারণাও খুব একটা স্পষ্ট থাকে না। এই স্তরে আমরা 
ন্যায় কর্মকে অন্যায় কর্ণ থেকে পৃথক করতে শিখি এবং অন্যায় কাজকে বর্জন 
ক'রে যা ন্যায় সেই ধরনের কাজকে গ্রহণ করে থাকি । এই প্রাথষিক স্তরে 
আমর স্বাধীনভাবে ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে পারি না কেননা তখনও 
আমাদের নৈতিক অস্তর্দটি ও বৃদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণব্ঘপে বিকশিত হয়ে ওঠে নি। 
এই প্রাথমিক স্তরে আমর! প্রধানত: নিজেদের ন্যার অন্যায়ের বিচার না করে 
আধাদের গুরুজনদের উপদেশকে খ্রহণ করি ; এই প্রাথমিক স্তরে আমাদের 
উপর আমাদের পিতামাতী, শিক্ষক, ও অন্যানা ওরজনদের প্রভাব বহুলাংশে 
কাজ কহে। আমাদের নৈতিক অগ্রগতির দ্বিতীয় পায়ে আমর। সমাজের 
আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি সম্পর্কে সচেতন হই | সামাজিক রীতি নীতি 
যা ভাবে বলে আই করি । আর যাকে ভালো বলে না অর্থাৎ যা অন্যায়, 
তাকে বর্জন করি। এই পর্যায়ে মূলত: আমরা আমাদের নৈতিক জীবনে 
সামাজিক রীতি নীতির দ্বারা নিয়মিত হই । সামাজিক রীতি দীতির ভালো- 
মন্দের বিচার আমরা এই পর্যায়ে কর্ষি না। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ের এই 
অ-বিবেচনার অবস্থা খুব বেশী দিন থাকে নী। 

এর পরেই আসে নৈতিক অগ্রগতির তৃতীর পায় বা স্তর । এই পধায়ে 
আমরা নৈতিক বিধি সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হই। আমাদের অন্যটি ও 
বিচার বৃদ্ধি তখন কিছু পরিমাণে বিকশিত হতে থাকে ; তবে এই পর্যায়েও 
আমাদের নৈতিক বিচার, ঠিক ভাবে কাজ করে না; কেননা আমরা নৈতিক 
বিধির সঙ্গে বাস্তব বিথি বা নিয়মকে (০০510৬৩ 18%/5) মিশিয়ে ফেলি । এই 
মিশ্রন দোঘ ঘটে কেননা এই স্তরে ও বাস্তব নিয়ম ব্যজির জীবনের উপরে প্রভাৰ 
বিস্তার করে থাকে | এর পরের পর্যায়ে আমাদের নৈতিক বিচার অনেকটা 
পরিণত রূপ নেয়। এই পর্যায়ে আমরা নৈতিক বিধি সম্পর্কে সন্পূর্পকপে 
সচেতন হই এবং নৈতিক বিধি যে বাবহাকিক' জীবনের লাভালাভের বাস্তব 
বিধি'নয় এই সত্যটক, উপলব্ধি করতে পারি । সব সময় কাজের বাইরের 
ফলটা দেখে কাজের যে নৈতিক ফলটা বিচার করা উচিত নয় এই সভযটুফু 
উপলব্ধি করি। কাজের ফলকে নৈতিক ্লিচারের উপাব্য না ক'রে শ্রই 
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পর্যায়ে আমম্ব৷ কর্তার অভিপ্রায়কে বিচাগ্প কন্সি। অভিপ্রায় ভাল হলে 
সে কাছের ফলাফল যাই হোক না কেন সেই কাজকে আমরা ভালো বলি। 
কাজের জগতে, বাঁচার জগতে আমাদের কাজ কি প্রভাব বিস্তার করল সেটি 
না দেখে আমরা বিচার করি কর্তার অন্তরের অভিপ্রীয়টুকুকে | এই পর্যায়ে 
আমাদের নৈতিক দৃ'্ট অন্তশুখী হয়ে ওঠে । এর পরের পর্যায়ে আমরা দেখি 
নৈতিক চেতনা আরও গভীর হয়েছে । আমরা এই পর্যায়ে সমাছের প্রচলিত 
রীতি নীতি আচার প্রথা প্রভৃতির বথার্থ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হই, তাদের 
ক্রটি বিচ্যতি নির্ধারণ করতে শিখি। তখন আমাদের মনে প্রশ জাগে: 
সমাজের 'শিয়ষকে মেনে চলব, না নৈতিক নিয়মকে মেনে চলব ? এ প্রশাট 
বড় প্রশ্ন, বিবেকের প্রশ্ব। এ প্রশের বথাযথ উত্তর দিতে গেলে আমাদের 
নৈতিক আদর সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে। অবশ্য নৈতিক অগ্রগতির সুলে 
শুধু আদর্শের চেতনাটাই একমাত্র কার্যকরী শক্তি নয়! এই নৈতিক অগ্র- 
গতিকে বাঁচিয়ে রাখে স্কুল কলেজ প্রমুখ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি। এটা হ'ল 
সমাজের বহিরজের দিক। এই বহিরঙের সঙ্গে আমাদের বিবেককে যুক্ত 
করতে হবে। অর্থাৎ বিবেকের নির্দেশের সঙ্গে সাষাজিক বিধির সম্বন্ধ ঘটাতে 
হবে। এই সমন্বয়ের মধ্যেই রয়েছে মান্ঘের নৈতিক অগ্রগতির নিশানা | 
এই ভাবেই তার নৈতিক অগ্রগতি (20181 1086৪3) চলতে থাকে। 


নৈতিক অগ্রগতি ও তার সর্তাবলী (002010079 ০0? 700121 
2108553) 

জীবনের কোন একটি নিদিষ্ট লক্ষ্যে পে ছুতে হ'লে যেমন কতকগুলি 

সর্ত প্রণ করতে হয় অর্থাৎ সেই আদশ লক্ষ্যে পৌছুতে হ'লে যা যা করণীয় 
তা করতে হয় ঠিক তেমনি ধারা আমাদের নৈতিক অগ্রগতিকে অব্যাহত ভাবে 
এগিয়ে নিতে হলে আমাদের কয়েকটি সর্ত পূরণ করতে হ'বে ; যেমন, বুদ্ধি- 
বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন। বৃদ্ধির যথাবথ ব্যবহার ছাড়া আমর৷ আমাদের আদর্শ 
ও কর্তব্যের জান ও ধারণাকে পরিণত রূপ দিতে পারি না| কোন নৈতিক 
সমস্যার সমাধান করতে হ'লে আমাদের কি কর! উচিত সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ 
জ্ঞান না থাকলে নৈতিক অগ্রগতি সম্ভবপর হয় না। অতএব বৃদ্ধিবৃত্তির 
উৎকর্ষ সাধন ক'রে নৈতিক অগ্রগতির পথে আমাদের প্রথম পূদঙ্গেপটি কয়তে 
হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল আত্মসংঘম বা ৯01০0005] | আমাদের 
আবেগের জীবন, অন্ভূতির জীবন যদি অসংবত হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের 
পক্ষে নৈতিক অথ্থগতি করা সম্ভবপর হয় না। বিচার বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত 
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রেখে যদি আমরা আমাদের কামনা বাসন। আবেগ অনুভূতিকে থা তাবে 
নিয়ম্ণ করতে পারি তাহলেই নৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হবে] 

নৈতিক অগ্রগতির পথে তৃতীয় পদক্ষেপ হ'ল সৎ সংসর্গ বা ৪০০৫ 
88809018000 | যথাযথভাবে নৈতিক অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হলে 
আমাদের জীবনে এই সৎ সংলর্গের গরুত্বকে অস্বীকার কর যায় না । আমাদের 
সতত চেষ্ট! করা উচিত যাতে আমরা মন্দ লোকের সাথে না মিশে, ভালো 
লোকের সঙ্গে মেলামেশ। করতে পারি | সৎ সংসর্গ নৈতিক অগ্রগতির পথে 
একটি দৃঢ় পদক্ষেপ । 
নৈতিক অগ্রগতির পথে চতুখ পদক্ষেপ হ'ল বিনয় বন্রত (00058); 
আমরা যদি আমাদের নৈতিক জীবনে অস্থির অব্যবস্থিত-চিত্ত এবং অবিবেচক 
ব্যক্তির যত আচরণ করি তবে আমাদের নৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। 
আমাদের নম হতে হবে, ধীর স্থির এবং সুবিবেচক হতে হবে। এই গুণগুলি 
ছাড়া নৈতিক অগ্রগতিকে সহজ এবং সাবলীল করার অন্য পথ নেই। 

নৈতিক অগ্রগতির পথে পঞ্চম পদক্ষ্পেটি হ'ল নৈতিক আদশের 
অনুসরণ করা৷ (01501 01 08012] 51591) | আমরা যখন নৈতিক আচরণ 
করি তখন আমাদের চেষ্টা হয় কোন একটি সুনির্দিষ্ট নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ 
করা। নৈতিক অগ্থগতি করতে হলে সব কাজের পমর্ষেই একটা নৈতিক 
আদশকে আমাদের সামনে খাড়া ক'রে রাখতে হয়। এই আদর্শ অনুসারে 
আমরা কাজ করি' ; আমাদের নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করি । এই আদর্শ 
অনুসারে কাজ করলে সে কাজ আমাদের নৈতিক অগ্রগতিকে সম্ভব করে এবং 
এই আদশের পরিপস্থী কোন কাজ করলে আমাদের পক্ষে কোন নৈতিক 
অগ্রগতি কর। সম্ভবপর হয় না। 

নৈতিক অগ্গতির পথে ঘষ্ঠ পদক্ষেপটি হ'ল মহামানবদের এবং মহা- 
পুরুঘদের জীবন কথা অধ্যয়ন করা । উন্নত চরিত্র এবং মহৎ ব্যক্তিরা কিভাবে 
জীবন যাপন করেছেন, কি কি কাজ করেছেন এবং কি কি কাজ করেননি এসব 
সম্বন্ধে আমাদের যদি সুষ্ঠু ধারণা থাকে তাহলে তা আমাদের নৈতিক জীবনে 
প্রভাব বিস্তার করে : 


11555 01 2690. 1061) 81] 161001100 09, 
৬6 221 10810 0701 11৩9 500011170,, 


অতএব এই নৈতিক অগ্রগতির পথে আমাদের খুবই সহায়ক হবেন বুদ্ধ, চৈতন্য, 
সক্রেটিস, শঙ্কর, বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষের জীবনী পাঠ। এদের জীবন- 
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ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকলে ত৷ ষে আমাদের নৈতিক অগ্রগতির পথে 
একান্ত সহায়ক হবে, সে কথা বলাই বাছল্য | 

নৈতিক অগ্রগতির পথে আর একাটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হ'ল অনুতাপ 
বা 16760900০61 যীতশুখীষ্ট বলেছিলেন : 0২০০7 970 07) 510 ছা] 
০০ 101£1%৩+| অথাৎ খীষ্টদেব বললেন যে আমরা যদি আমাদের পাপের 
জন্য অনুভাপ করি তবেই আমরা ক্ষমা পাব। ভুল বশত: আমরা হয়ত কখন 
কখন অন্যায় কাজ করে ফেলি ; তবে অনুতাপ করলে সে পাপের স্খালন হয়। 
অনুতাপ করলে মানুঘ পবিত্র হয়ে ওঠে ; সুতরাং বলা হয় যে অনুতাপ হ'ল 
নৈতিক অগ্রগতির সহায়ক । 

নৈতিক অগ্রগতির পথে পরবতী পদক্ষেপ হ'ল পরিবেশ পরিবর্তন 
বা ০19786 0 90৮17011267) 1 আমাদের জীবনে আমরা পরিবেশের 
প্রভাবকে স্বীকার না করে পারি না। যে সব ধরনের পারিপাশ্বিক আব- 
হাওয়ায়, ষে সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের সামাভিক জীবনে 
এগুতে হয় তারা৷ আমাদের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অতএব 
আমাদের এমন পরিবেশ স্যরি করতে হবে, এমন পরিবেশের মধ্যে বাস করতে 
হবে যা আমাদের নৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হবে । নৈতিক অগ্রগতির অনু- 
কলে তাই পরিবেশ পরিবর্তনও করতে হয়। 

তার পরের সর্তটি হ'ল চৌর্যভাব পরিত্যাগ । “পরদ্রব্যেধু লোট্বৎ? 
অর্থাৎ অপরের দ্রব্যকে, অপরের সম্পূর্দকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে ; অপরের 
সম্পত্তি হস্তগত করার লোভটুক. সম্বরণ করতে হবে। এভাবে আমাদের মনে 
যে চৌরধভাৰ বা চুরি করার বাসন! থাকে তাকে দমন করতে হবে। এটুক 
করতে না পারলে আমাদের নৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে । নৈতিক অগ্র- 
গতির পথে পর্বশেষ পদক্ষেপটি হ'ল, নৈতিক অগ্রগ।তর পর্বশেঘ সর্তটি হ'ল 
শুচিতা বা 2011; আমরা যদি আমাদের শরীর ও মনকে পবিত্র না রাখতে 
পারি তবে আমাদের নৈতিক অগ্রগতি বহুল পরিষাণে ব্যাহত হবে । তাইতো 
আযাদের শাস্ত্রে রোমান ক্যাথলিক ধর্ষের আচার বিচারে শুচিতার উপর জোর 
দেওয়া হয়েছে । এই শুচিতার প্রয়োজনে আমাদের আচরণকে যথাধথভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে; আমাদের মন থেকে কৃ-চিস্তাকে দূর করতে হবে 
নৈতিক অগ্রগতির পথে শুচিতা অপরিহাধ | এ সর্তটি একটি কঠিন সর্ত। 
এ সর্তটিকে যথাষথভাবে . পালন করতে না পারলে নৈতিক ইরানি 
ব্যহিত হয়। 


পরিশিটীা 
ভারতীয় নৈতিক জাদর্শ ৃ 


ভ'রতীয় নৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যা-সন্ন্যাসের আদর্শ : অস্থৈত বেদান্ত ও 
্রীরামানুজাচার্যের বিশিষ্টাৈতবাদের দৃষ্টাকোণ থেকে ব্যাথ্যা : স্বারসী 
বিবেকানন্দের ?18০8০৪1 বেদান্ত-গীতায় করিত নিষফাম কর্মের আদর্শ-- 
গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার আদশ | 


পরিশিফ 


ভারতীয় নৈতিক আদর্শ 


. শ্রমন কথা পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতের বলেছেন যে, ভারতীয় দর্শনে 
নাকি নীতি চিন্তার অভাব রয়েছে। আমর! জানি যে, ভারতীয় দর্শনে নীতি 
শাস্্রকে পৃথক শাস্ত্র রূপে আলোচনা কর! হয় নি। নীতিশাস্ত্র বিভিন্ন দর্শন 
মতের মধ্যেই অনুস্যত হয়ে রয়েছে। অবশ্য বেদান্তের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
পথেই আমরা মোক্ষলাভ করতে পারি। মোক্ষলাভে আমাদের কর্ন বন্ধন ছিন্ন 
হয়ে যায়। অতএব বিনি বৃক্ষ জ্ঞানী তার সংসারের কোন কর্তব্য থাকে না৷ 
অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের [স8০01081 ৬ 5৫90৪. তত্বের অনুসরণ ক'রে বলা 
যায় যে, বুঙ্গজ্ঞানী মানুঘ সামাজিক সেবার কর্তব্য থেকে মুক্ত নয়। অর্থাৎ 
বেদান্ত দর্শনে জীবন্বুক্ত বুন্ধজ্ঞানীর পক্ষে যা কর্তব্য তারই ব্যাখ্যা পাই স্বামী 
বিবেকানন্দের 778০0০৪1 ৮5৫8068 দর্শন তত্বে। আমাদের যুল ভারতাঁয় 
দর্শন মতে, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ দর্শনে বল! হয়েছে যে, ধারা পরম জ্ঞান লাভ 
করেছেন তাদের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হলেও চলে। বেদাস্তে 
আষর! যে জ্ঞানের কথা বললাম, সেই জ্ঞানই বিদ্যা-অবিদ্যার প্রভেদটুক আমাদের 
সামনে তুলে ধরে । বিদ্যার হারাই মৃক্তি ; অবিদ্যাই সমস্ত বন্ধনের কারণ । 
ঈশ উপনিঘদে বল। হল যে, ঝুদ্ধকে ন! জেনে ষে মানুঘ দেবতার পূজা করে, সেই 
মানুঘ গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। অতএব ভারতীয় দর্শন মতে জ্ঞানই 
মুক্তির একমাত্র উপায়। জ্ঞানকে মুক্তির উপায় বলে স্বীকার করলেও ভারতীয় 
চিন্তায় নৈতিক বিচার বিবেচনার অসপ্তাব নেই। মানুঘের কর্তব্য-অকর্তব্য, 
ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে হ আলোচনা আমর! ভারতীয় দর্শনে পেয়েছি | বৌদ্ধ 
এবং জৈন দর্শনে মানুঘের বিশুদ্ধ আচার আচরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 
আধ্যাত্বিক জিজ্ঞাপাকে সেখানে গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে । উপনিঘদ জ্ঞান- 
মার্গকে প্রাধান্য দিলেও একথী বলেছে যে, বিশুদ্ধ জীবন চর্যা ব্যতীত সত্য- 
জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। ইন্ল্িয় সংযম ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনকে সত্য জ্ঞান 
লাভের সোপান হিসেবে গণ্য কর হয়েছে । যোগ দর্শনেও যম এবং নিয়মকে 
আত্ম সংযমের উপায় হিসেবে দেখ! হয়েছে। . যষ বা আত্মসংযমের পথগুলি 
হল, অহিংসা, সত্য, অস্ত্যেয়, যাগ্ধচর্য ও অপবিগ্রহ | নিয়ম হল, শৌচ, সন্তোষ 
তপ:, স্বাধ্যায় ও ঈধৃর প্রনিধান । অতএব, একথা আমরা বলতে পারি যে, 
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ভারতীয় দশন শাস্ত্রে নৈতিক শুচিতার বিধান দেওয়া হয়েছে, তারপর 
তার্কে আমরা! পেয়েছি পাশ্চাত্য দেশের নীতি দর্শনে । মুগ্ডক উপনিঘদে 
বলা হয়েছে : 
ভিদ্যতে হৃদয় গ্রশ্থিশ্চিদ্যন্তে সব সংশয়: | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কশ্াণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবার || 

অর্থাৎ বিনি বক্ষজ্র তিনি পকল নৈতিক কর্ণের উর্ধে। অহং বুদ্ধির কাছে 
ক্ষদ্রতার নাশ ধটেছে, সেক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কারও অনুপস্থিত। অতএব 
তিনি তে দেহ হৃদি স্থিত হৃঘিকেশকে তার সকল কর্মের নিয়স্তা পে প্রত্যক্ষ 
করবেন। সুতরাং দেহের কাছে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় এই ধরনের ৰিচার 
অবান্তর এবং অতিরিক্ত। ভগবানের ইচ্ছাই বদি মানুঘের মধ্যে প্রকাশ পায় 
তাহলে মানৃঘের সকল কর্মই মঙ্গলের বিধায়ক । তাইতে কৰি প্রার্থনা করেন, 
“তোমারই ইচ্ছা করছে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে” ; দার্শনিক বলেন, “৬/08 
1917658] 19 12010188120 4181 19 18001991 19 1591 | অতএব মনে হয় যে, 
ভারতীয় দশনে নৈতিক চিস্তার অভাব আছে, এই অভিযোগ একান্তই 
অযৌজিক। আমাদের মতের সমর্থনে. আমরা 141550201161-এর -উদ্জি উদ্ধৃত 
করি : 20217861009 25 0115 1৯0001016 5651205 ৮০ ০০, 0380 ৮/109০৩%51 
10579 7319101081) 0210 1106 510, 10:15 18970191075 ৫218610005, 1 
[0020115 01966:89০0, (1091 616 5৪1175 01 98101 30185 0081 চা০- 
8০6%67 159 00171 0 000) 81001611) 101.+ “যদি বল। যায় যে ঝুক্ষজ্ঞ বাজিরা 
পাপ করতে পারেন লা, এ তত্বার্ট নৈতিক জীবনধারার পরিবর্ধনের পক্ষে 
বিপজ্জণক, তা হ'লেসেপ্ট জন কথিত সেই প্রখ্যাত তত্ব যে ঈশ্বর সু কোন 
ব্যজিই পাপ করিতে পারেন না নৈতিক জীবনের উজ্জ্রীবনের পথে আরো ' 
বেশী মারাত্বক। অবশ্য সেপ্ট জন প্রচারিত তত্বের নিহিতার্ধটি যথাযখভাবে 
অনুধাবন করলে তবেই আমাদের উদ্ভিটিয় যাথাথ্য অনুভূত হ'বে।' 


সন্্যাসের আদর্শ : অদ্বৈত বেদান্ত 
'বৈরাগা সাধনে মুক্জি 
সেআমার নয় 
একথা এ যুগের মহাকবি বললেও ভারতবর্ষের চিন্তা বছ সহস্র বৎসর ধরে 
সন্ন্যাসের আদর্শকে লালন পালন করেছে । শক্করাচাধ্যের বিশুদ্ধ জীবনের আদর্প 
এই সন্ন্যাসের আদর্শকে আশ্রয় করে আছে । অন্ষের চিন্তা যদি একযাব্র সত্য হয় 
% 915 55510105 চো 2750161) [প2010901%5, পৃঃ ১৬৮ 
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তাহলে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের রূপ, তুমি আমি এই বোধ, এ সবই মিথ্যা হয়ে 
যাঁয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে জীবাম্বা ও পরমাত্বার অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা ক'রে 
আমরা বৃক্ষের নিত্য সত্যতা এবং বিশ বুক্জাণ্ডের অনিত্যতা উপলদ্ধি করতে 
পারি। কর্মের স্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। যজ্ঞ, দান, ধ্যান, তপস্যা, এরা 
সংসারের, বৈদান্তিক রাজোর নয় | অতএব কর্মের পথে মুক্তির আশ! করা 
মুঢ়তা |. “আমি সেই বুদ্ধ”, একথা বেদান্ত দর্শনে বারবার বল৷ হয়েছে। এর 
মধ্যে পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা আমাদের ধৃষ্টতা প্রত্যক্ষ করে থাকলেও 
ম্যাক্সমুলার বলেছেন যে, মানুঘের এবং ভগবানের মৌল একাত্বতাকে স্বীকার 
কর!, কোন ধৃষ্টতার কথা নয়। শক্করের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞান মার্গই আমাদের 
বক্ষলাভের একমাত্র পথ ; সেই মার্গে কর্ম ও ভক্তির স্থান নেই।' কিন্ত আমাদের 
মনে রাখা দরকার যে, এইটুক হল শক্করাচাধ্যের বেদাস্তের পারমাথিক তন্ব। 
এই তত্বে ব্যবহারিক উপদেশ নেই। শঙ্করাচার্য বললেন যে জ্ঞান মার্সে 
বিচরণের যোগ্য হয়ে উঠতে হলে আত্ম সংযম অত্যাস করতে হবে, নৈতিক 
জীবন যাপনের পথেই এই পরাজ্ঞান লাভ করা সম্ভব । 

এই নীতিসম্মত পথের আলোচনার অসন্তাব ভারতীয় দর্শনে নেই, একথা 
আমর! পূর্বেই বলেছি ; জীবনের সাংসারিক নীতি, ব)বসায়গত নীতি, সামাজিক 
নীতি এব: ধর্মীয় নীতি, এর! পৃথক নয়। জীবন এক এবং অবিভাজ)। এই 
অবিভক্ত জীবনকে যে ধারণ করে থাকে তা-ই হল ধর্ম। তাই ভারতীয় দশনে 
সদাচারের নির্ঘণ্ট না থাকলেও আমাদের আচরণে বিশ্তদ্ধতা সংযম, করুণা ও 
মৈত্রী প্রমুখ ডিচ্চ মানবিক আদশের কথা বল৷ হয়েছে। 


জীরামান্থুজাচাধ্য 

শক্রের বেদান্ত অগতকে মায়া বা মিথ্যা বলে গ্রহণ করলেও 
শরীরামানুজাচার্ষের বিশিষ্টাসৈতবাদে অগতকে বাক্ষের স্বব্ধপ বলা হয়েছে। 
সুতরাং রামানুজপন্বীদের মতে কর্মোদ্যগ শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়। ইল্জিয়ের সংযম 
করে বিস্তদ্ধ সৎ জীবন যাপন করা, অল্রমত্ত হয়ে অহং বোধের বিনাশ সাধন 
করা, সংসারের কতব্য পালন করা, এ সবই হ'ল মবানুঘের প্রথম কর্তব্য । ঈশ্বর 
সাধনকেও বিশুদ্ধ জীবনবাপনের উপায় রূপে গ্রহণ করা হয়েছে । আমর! 
যে কাজ করি, বিশিষ্টাছৈতবাদের মতে সেই কাজের অন্য আমাদের দায়িত্ব 
রয়েছে ; মানুঘের যুক্তির জন্য ভক্তি এবং এশুর প্রসাদের প্রয়োজনীয়তার কথা 
বিশিষ্টাছৈতবাদে বলা হয়েছে। যানুঘ আপন কর্ষকলের দ্বারাই বন্ধন স্যষট 
করে এবং তার আচরণের দ্বার সে ভার বন্ধন শ্বয়ও করে ; এইভাবে পাপ ক্ষয় 
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হয়। বিশ্তদ্ধ জীবন এবং ভক্জি বক্ষ লাভের পথ, একথা রাশানুত্জ বললেন ; 
মানুষ দূংখ ভোগ করে আপন দৃছ্চৃতির ফল হিসেবে । কর্ফলের ভোগের 
আগুনে দগ্ধ হয়ে মানুঘ ঈশ্বরের কৃপা অর্থাৎ ভগবৎ কৃপা৷ লাভ করে এবং সেই 
কৃপালাভেপ্ন পথেই তার ঈশ্বর-সানিধ্য ঘটে । তাহলে দেখা গেল, বিশিষ্টা- 
ছৈতবাদে যে বিশুদ্ধ জীবনযাপনের আদশ প্রতিষ্ঠা কর! হল তা রক্ত-মাংসে গঠিত 
মানুঘদের জন্যই। তাইতো রামানুজাচার্য কথিত কর্ম দর্শনে সাধারণ মানুঘ 
তার নৈতিক জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান পায়। 


স্বামী বিবেকাননের চ7৪০০০৪1 বেদাস্ত দর্শন : 

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বৈদাস্তিক বিবেকানন্দ এবং বৈদাস্তিক 
শঙ্করাচার্ষে অনেক প্রভেদ। স্বামী বিবেকানন্দ যে ৮৮৪০৫০৪! বেদাস্তের কথা 
বললেন, সেই তত্বে কর্মের স্থান আছে। ' জীবনে কর্তব্যকে অবহেল। 
করলে চলবে না। স্বামীজী বললেন যে, বুদ্ধজ্ঞানী মানুঘকেও নিস্পৃহ হয়ে 
সামাজিক কর্তব্য করতে হবে। পদের পাতায় জল থাকলেও পদ্য পত্রে 
যেমন তার কোন আভাস থাকে না অর্থাৎ জল যেমন প্‌] পত্রকে সিজ্জ করে 
তুলতে পারে না৷ তেষনি বক্ষ জ্ঞানী মানুঘ প্রকৃত সন্ন্যাসী, সংসারের সকল কর্মে 
লিপ্ত হয়েও সেই কর্ফলের ছারা প্রভাবিত বা অভিভূত হয়ে পড়ে না। 
জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করার আদর্শ শ্বামীজী আমাদের দেখিয়েছেন । সিংহ- 
বিক্রমে বিপুল কর্ময় জীবনযাপন করার আদর্শ হল স্বামীজীর কর্মের আদর্শ । 
একেই আমরা স্বাধীজীর কমযোগ বলতে পারি। সমাজের চোখে অদ্বৈত- 
বাদের অর্থ, শুধুমাত্র শুফ জ্ঞানচর্চা নয়। তিনি বললেন, সংসারে বীরের মত 
আমাদের আপন আপন কর্তব্য কম করে যেতে হবে। তবে সেই কর্তব্)- 
কর্ম সমাধার মধ্যে কোন ফলাকাজ্ক্ষা থাকবে না! | এই-তত্বই ছল শক্করের বেদাস্তে 
সেই সন্যাসের আদর্শ, গীতার সেই নিফাম কর্মের আদর্শ | অভীপ্সিত বস্ত 
লাভ করার জন্য মরণপণ সংগ্রামই হল স্বামী বিবেকানন্দের নীতি দর্শনের যৌল 
প্রত্যয় । : স্বামীজী যে সেবা মন্ত্র মানুঘকে দিলেন, সেই সেবার মগ্তর তিনি লাভ 
করেছিলেন তাঁর গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ধদেবের কাছ থেকে । 'সর্বজীবে দয়া -_ 
এই তত্বটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনংপুত হয় নি। তিনি বললেন, জীবত শিব, 
অতএব শিবকে দয়া কর! অসম্ভব । প্রকৃত নৈতিকতত্ব হল, সব জীবে সেবা | 
এই ন্রনারায়পেক্স সেবার বধ্য দিয়েই শ্বামীজী ভগবানকে লাভ করার প্থ 
দেখিয়েছিলেন । যে নৈতিক সাম্যবাদ হিন্দুদর্শনের মূল উপজীব্য, সেই তব- 
টিকে আমরা স্বামী বিষেকাপনের মধ্যে পাই। বাঙ্মাণেরা নিজেদের অন্যান্য 
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প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যনে ক'রে অন্যান্য বর্ণের মানুমের কাছে পূজা এবং সম্মান 
দাবী করে। স্বামীজী বললেন যে, এর চেয়ে মিথ্যা এবং অনাচার আর কিছুই 
হতে পারে না। স্বামীজির কথা উদ্ধৃত ক'রে দিই : আত্মার নিরিখে একে 
অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তর এই ধরনের মূল্যায়ন একেবারেই অর্থহীন হ'য়ে পড়ে |... 
যেখানে জীবসতা সেখানেই তার অন্তরে নিত্যকালের জন্য মুদ্রিত হ'য়ে থাকে 
অনস্তের সেই বাণা : সেই বাণীটি নেমে আসে উচ্চতম পরম সত্তার কাছ থেকে । 
ঘা 5068100606৩ 5০1, 6০ 59 018 0105 19 8৩110110৫১6 
০0011611989 180 12869101175,.5701 036 11111166 10695856515 (11016 
17019170160 ০19০৩ 07 ৪1] 11) 019 11921 ০0৫ 6৬০1 06106 ভ1)61৩৩%৩ 
00616 158 ০6105, 0020 06105 00170981109 €)০ 111011106 11)695986 ০01 018০ 
7105 17119,% বিবেকানন্দের মতে জীবন শুফ কঠোর নয়; জীবন 
প্রেমের আধার, জগৎ ব্রহ্মময় । মানুঘের সেবায় সব্বশ্রেষ্ঠ আধার হল জননী 
জন্মভূমি । তাইতো স্বামীজী চাইলেন এই জন্মভূমির বুক থেকে সর্ববিধ 
অনগ্রসরতাকে দর করতে । তীর দেশলপ্রেমের আদর্শ, দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা 
দূরীকরণের মধ্যে, শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মধ্যে 
বিধৃত হয়ে রইল। তিনি তাঁর ধ্যানের জগতকে কর্মের জগতের সঙ্গে যুক্ত 
করে দেশকে বড় করতে চেয়েছিলেন । তিনি মিলের হিতবাদকে (00116912- 
8171907) গ্রহণ করেন নি। উপযোগবাদকে অস্বীকার করেছেন। তার 
মতে মানুঘে মানুষে শক্রতার অর্থ হয় না, কেননা, সকল মানুঘইত বন্ধের 
প্রকাশ। অতএব, এই বিশ্বাস থেকে আমাদের নৈতিক আচরণের সম্পূর্ণতা 
সহজেই' উত্তৃত হতে পারে । এই প্রসঙ্গে আমরা ডয়সেনের 1199০ 
০ 08৩ [018019725 গ্রস্থ থেকে একটি উহ্ৃতি দিই : রেদাস্ত পাঠের সময় 
আমর! উচ্চতম নৈতিক আদর্শের সন্ধান পাই। বাইবেলে প্রতিবেশীকে 
আপনার মত ক'রে ভালবাসবার যে অনুজ্ঞ। জারী কর! হ'য়েছে, সে অনুজ্ঞাটি 
নৈতিক আদর্শ হিসেবে যে অতু)চ্চ, এ সন্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু 
এই অনুভ্তাটি আমার পক্ষে কেন পালনীয় তার যুক্তিযুক্ত উত্তর বাইবেলে নেই । 
আর্মিত' কেবলমাত্র আমার নিজের সুখ দূ :খটুক, অনুভব করতে পারি, আমি' ত' 
আমার প্রতিবেশীর সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারি না । তবে কেন বাইবেলের 
এই নির্দেশ? বেদের তত্বমসি' মন্ত্রে এই প্রশ্রের জবাব মিলেছে । এই 
মন্্রটিতে পরাঁতত্ব ও নৈতিক আদশের সমনৃয় ষটেছে। 1২০11811056 870 
816 100158% 07019110 19 009 17017950185 ০0788000006 08 029 
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গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ £ 

ধর্বেদে বলা হয়েছে, 

'মধুবাত। খতায়তে 

মধুক্ষরস্তি সিন্ধব: | 

" মাধীর্নঃ সম্তোষবী: | 
ধর্থেদের খঘি বিস্ময়ে বিশববৃদ্ষা্ডের পানে তাকিয়ে দেখলেন, বিশৃবদ্ধাও 
ষষুময়। তারা জীবনকে মধুময় বলে জেনেছিলেন ; বছর মধ্যে এক বিশ্ব 
শজিকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন । আমরা যেমন ইন্দরিয়গ্রাহ্য পৃথিবীকে দেখি, 
এবং জানি, তীরা সেইভাবেই দেবতাদের জেনেছিলেন। সেই বৈদিক যুগে 
জ্ঞান কা এবং কর্মকাণ্ড এই স্থিবিধ অথে কর্ম প্রধান হয়ে উঠেছিল । বন্ধ চিন্তা 
এবং তত্বচিস্তাই একমাত্র তৎকালীন মানুষের প্রধান কর্ম ছিল, এমন কথ ভাবলে 
ভূল ভাবা হবে| জীবন সম্বন্ধে উা্সীন্য মোটেই সে যুগের ধর্ম ছিল না। দীর্ঘ 
জীবন যাপন, স্বাস্থ্য সয়, বিত্ত সঞ্চয়, বুদ্ধি ৰিবর্ধন ও শক্র নিপাত প্রমুখ কাজে 
সিদ্ধিলাভের জন্য বুঝি তারা যাগষজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করতেন | বিচিত্র কর্ম- 
কাণ্ডে বৈদিক যুগের আবহাওয়া মখর হয়ে উঠেছিল। বেদে ক্রমে তাই বাগ- 
ষজ্ঞকে প্রাধান্য দেওয়৷ হয়েছে। প্রত্যেকটি বেদ দই ভাগে বিভজ্ঞ ; সংহিত৷ 
ও ব্রাক্ষণ। সংহিতা ভাগ হল মন্ত্রের সমষ্টি কা মূল বেদ। থ্াঙ্গণ ভাগে 
রয়েছে এই মন্ত্র সমষ্টির ভাঘ্য বা ব্যাখ্যা । বাক্ষণের তিনটি ভাগ : ঝান্ষণ, 
আরণ)ক ও উপনিঘদ। বাদ্ধণের শেঘভাগ ছল আরণ্যক এবং আরণ্যকের 
পেঘ ভাগ হল উপনিঘদ। উপনিষদ বেদের অস্তভাগ বলে এর নাম হয়েছে 
বেদাস্ত। এই উপনিষদের যুগে কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় 
উঠেছিল। উপনিষদ বললেন, জ্ঞানের স্বারাই পাপ ছেদন করা যায় ও যুজি 
লাভ কর! যায়। বজ্র দ্বারা ভগবৰছ লাভ সম্ভব নয়। আমরা উপনিষদে 
পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার মধ্যে প্রতেদ করার চেষ্টা দেখি । পরাবিদ্যার. 


উদ্দেশ্য হল, শ্রেয়বস্তাকে লাভ করা এবং অপর বিদ্যার উদ্দেশ্য হল প্রেরকে লাভ 
করা । পণ্ডিত ব্যজি, প্রাজ্জজন এই পরাবিদ্যা লাভেই উৎসুক । ধর্বেদ, 
যভ্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ শিক্ষা কর, ব্যাকরণ, নিকুক্ত ছন্দ: ও জ্যোতিঘ-- 
এদের অপরাবিদ্যা বল হয়েছে । অপরপক্ষে যার ছ্বার। সেই অক্ষয় পুরুষকে 
জান। যায়, তাই-ই হল পরাবিদ্যা | এই পরাবিদ্যায় ষে সদৃ বস্তর প্রকাশকে 
আমরা পাই তাকে সহজভাবে বর্ণনা করা যায় না। নেতিবাচক বর্ণনার 
আশ্রয়ে আমরা তাকে বঝতে চেষ্টা করি। কেনোপনিঘদে বলা হল যে, সমস্ত 
দেবতা একই মূল উৎস থেকে শজি সংগ্রহ করে। কঠোঁপনিঘদে বলা হ'ল 
যে, সেই এক বন্ধই নানা রূপে বিশ্ব জগতে প্রকট । বেদ এবং উপনিঘদে 
মানুষের মৃক্তির জন্য বিভিন্ন পশ্থার নির্দেশ করলেও একটি বিঘয়ে তারা একমত ; 
সেটি হ'ল এই যে সামাজিক কর্তব্য পালন 'ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনই সুখ শাস্তি 
লাভের উপায়। এই সাংসারিক কতব্যের মূল হল গাহন্থ্য ; গৃহী হিসেবে চিত্ত- 
শুদ্ধি করতে হবে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে হবে এবং আত্মসংযমের মধ) দিয়ে 
জীবনের সুখ শাস্তিকে আহরণ করতে হবে। গৃহস্থের জন্য যেসব কমের 
বিধান রয়েছে তা একদিকে যেমন গৃহস্থের সুখশাস্তির অনুকূল, সাংসারিক 
প্রশৃধ বৃদ্ধির সহায়ক তেমনি তা আবার সেবা, মৃদুতা, নম্মতা, ভীরুতা, ধীরতা, 
শক্তি, এবং শৌর্ধ, প্রমুখ সদৃগুণের উৎপাদক । এই পথে গুহী মানুষ 
বিশ্বরজীবনের সঙ্গে একাত্তা অনুভব করে। সাংসারিক জীবন অর্থহীন 
নয় ; পারলৌকিক কল্যাণের পরিপূরক হিসেবে সাংসারিক জীবনকে বিচার 
করতে হবে। একথা ভারতীয় দর্শনের কথা, বেদের কথা, উপনিঘদের কথা । 
ভারতীয় চিন্তা নীতি-বিরুদ্ধ নয়। ভারতীয় চিন্তায় কর্মশার্গ এবং জ্ঞানমার্গ 
এই দু'টি পথের প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করেছি। এই দুটি ছাড়াও ভক্ষিমার্গের 
কথা৷ বল হয়েছে। অবশ্য বেদে তজ্তি মার্গের প্রাধান্য নেই । শ্রাশক্করাচার্ষের 
বেদাস্তে ভক্তির স্থান নেই । কিন্তু শ্রীরামানুজাচার্ধ, শ্রীনিস্বার্ক ও শ্রীমাধবাচার্য 
শক্রপন্থীদের এই বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গকে গ্রহণ করেন নি। অবশ্য বিশুদ্ধ ভদ্তি- 
বাদ ঘোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষে অতি মাত্রায় প্রকট। শ্রীচৈতন্যদেবের 
প্রভাব কাল এই ঘোড়শ শতাব্দী । এই সময়েই ভক্তিবাদ প্রবল শজিতে দেশ 
জুড়ে প্রাবন ঘটিয়েছিল। ভজিমার্গের অন্যান্য পখিকদের মধ্যে নানক, 
কবীর, নীরাবাঈ, দাদুর ও রামকৃষ্ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য । শ্রীমদূভাগবত 
গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমনৃয় আমর! প্রত্যক্ষ করেছি। গীতায় 
বিভিন্ন দার্শনিক মতেরও সমনৃয় সাধিত হয়েছে । বেদবাদ; বৈদিক কর্ম যার্গ, 
বৈদাস্তিক বুদ্ববাদ ও জ্ঞানমাগ, সাংখ্যের পুরুঘ-প্রকৃতিবাদ ও কৈবল্য জ্ঞাস, 
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সমাধি, যোগ, অবতারবাদ ও ভজিখার্গ এইসব আপাত বিরোধী মতবাদের 
সমনৃয় শ্রীমৎ ভগবত গীতায় রয়েছে । সমখ্ব উপনিঘদের প্রত এবং জ্ঞান 
গীতার পর্রপুটে ধরা আছে এমন কথা বল! হয়েছে : 
_ পির্বোপনিঘদে। গাবোদোঞ্। গোপালনন্দনঃ | 
পার্থোবৎসং অধীর্ভোজা দৃগ্ধং গীতাম্মৃতৎ মহৎ ।1' 
অর্থাৎ উপনিঘদের সার হল, গীতা, যেমন বেদের সার হল উপনিষদ । মহা- 
ভারতের পরের যুগ থেকে আজ পর্যস্ত ভারতীয় হিন্দু সমাজে এমন কোন ধর্মমত 
বা দার্শনিক মত প্রতিষিত হয় নি, যা গীতায় প্রতিষ্ঠিত সত্য থেকে আপনার 
শক্তি ও সামর্থ্যটক্‌ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে নি। শঙ্করাচার্, মাধাচার্য প্রযুখ 
মনীষীর। গীতার তাধ্য রচনা করেছেন। শাঁজ, শৈব, বৈষ্ণব প্রমুখ বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন গীতা-ভাঘ্য রচনা করেছেন এবং এধুগের 
মনীঘী শ্রীঅরবিন্দ গীতাতে প্রত্যক্ষ করেছেন দিব্য জীবন সাধনার অন্রাস্ত 
পথ। মিল, বেস্থামের মাজিত বহু সুখবাদের সূত্রটুকতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ করে- 
ছিলেন গীতার তত্বকে ; বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গীতা থেকেই দেশ 
প্রেমের প্রেরণাটুক সংগ্রহ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্ত্রও এই গীতাতেই 
আপোষহীন সংগ্রামের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন । মহাত্বা গান্ধী ও আচার্য 
বিনোবাতাবে অহিংসা ও সর্বোদয় আদর্শের মিল কতটা তা এই শ্রীমদূতগবত 
গীতায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধ দর্শনের মূল 
শৃণ্যবাদ এবং সল্লযাসবাদের সঙ্গে গীতার ভক্তিবাদ ও নিক্ষাম কর্ণ 
কর্মবাদের সমন্বয় সাধন ক'রে পরবর্তী যগে বৌদ্ধ দর্শনের মহাযানবাদের উত্তুব 
হয়েছিল। এই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পাব অর্জনকে ক্লৈব) ত্যাগ 
করে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালনে আহ্বান জানিয়েছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের উপ- 
দেশের মৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যে অর্জনকে উহ্বদ্ধ করা অর্থাৎ 
পরোক্ষে মানুষকে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উপদেশ দেওয়া । 
তিনি অর্জনকে বললেন, 
'ময়ৈবৈতে নিহতা পৃৰর্ষমেব 
নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচীন্‌ |” 
শাশুত আত্মার মৃত্যু নেই । নশ্বর দেহের যে মৃত্যু হয় সেই মৃত্যু সংসাধন করেন 
প্বয়ং ভগবান | মানুঘ নামে মাত্র কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। আত্বা অবি- 
নশৃর, তাই দেহের বিকারের কথা চিন্তা ক'রে প্রাজ্ঞ মানুঘের শোকগ্রস্ত হওয়া 
পাছে না। যাঁকে কর্তব্য বলে আানর্ ত| সাধন করতেই হবে। বুদ্ধি 
দীপ্ত পথে মানুঘকে আপন আপন কর্তব্য সম্প্ন করতে হবে। কর্ম বন্ধন 
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আসে কলুঘিত আকাঙ্ক্ষার পথে । মানুঘ কোন কাজের 'কর্তা নয়। অহং- 
বোধ আমাদের, চোখে নিজেদের কর্তা বনে প্রতিটিত করে। নিয়ত কাজ 
করার কথ!, গীতার উপদেশ । কাজ আমাদের করতে হবে ফলাকাজ্ক। ত্যাগ 
করে। সমস্ত ফল ভগবানে অপণ করে গৃহীমানুঘ আপন কর্তব্য সম্পাদন 
করবে ; কর্মেই ব্যক্তি মানুঘের অধিকার । ফলের দিকে তাকিয়ে কাজ না৷ 
করাই হল গীতার উপদেশ । গীতা আমাদের কর্ম ত্যাগ করতে বলে নি। 
আমাদের নৈতিক জীবনের পরিপূরক সকল কর্তব্য কর্মই আমাদের করতে 
হবে। শুধু আমি “কর্তা এই বোধটুক ত্যাগ ক'রে কর্তা বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে 
যদি আমরা আমাদের কাজ করতে পারি তবে সংসার বন্ধনে আমরা আর আবদ্ধ 
থাকব না; এই শিক্ষাই হল গীতার শিক্ষা । এই ধরনের নিলিপ্ত 
কর্ম যোগীকে গীতায় প্রাজ্ঞ” আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে 
বললেন যে; যিনি, মনোগত সমস্ত কামনা বিসর্জন দিয়ে তুষ্ট থাকেন, তাকেই 
“স্থিত প্রজ্ত' বলে জানবে । যিনি দুঃখে উদ্ছিগ্র হননা, আবার সুখেও যার 
স্পৃহা নেই, এবং যিনি ভয় ও ক্রোধশূন্য, তাকে স্থিত্ধী বল! হয়ে থাকে । এই 
“স্থিত প্রচ্ঞ' মানুঘ হল সকল নৈতিক প্রয়াসের শেঘ লক্ষ্য স্বল। এই স্থিত 
প্রজ্ঞা মানুধকে দেখেই আমাদের সুখ দূঃখকে সমজ্ঞানে দেখতে হবে, সংযত 
হতে হবে, শাস্ত হতে হবে এবং নিভয় হতে হবে । এই স্থিত প্রজ্ঞা মানুষই 
সকল নৈতিক চেতনার আদর্শ । তার নিরুছেগ শাস্তি ও অসীম শক্তির মূলে 
রয়েছে ভগবানে আত্মপমপণ । এই আত্মসমপণের পথে অহংবোধের বিলোপ 
ঘটে। বৈষুব দর্শনের আধার চৈতন্য চরিতামূতে ভগবানে সবকর্ষের ফল 
সমর্পণ করাকে আত্মসমর্পণ বল! হয়েছে : একে শরণাগতি বলা হয়েছে। শুই 
শরণাগতির ছয়টি লক্ষণ : ভিগবানের প্রীতিজনক কার্ষে সদ৷ প্রবৃত্তি এবং তার 
প্রতিকূল কর্ম থেকে নিবৃত্তি', ভগবান ভক্তকে রক্ষা করেন এই তত্বে দৃঢ় 
বিশ্বাস ; তগবন ভক্তকে আচ্ছন্ন করে থাকেন বলে তারই কাছে পরিপৃপ 
আত্মসমর্পণ এবং তার কাছে দৈন্য ও আতি প্রকাশ । এই ছয়টি হল 
শরণাগতির লক্ষণ । 

অনতএব গীতায় দিকান কর্ণের আদশে বলা হল বে গৃহী নানুষকে তার 
কর্তব্য করতে হবে ফলাকাজক্ষা না রেখে; ঈশৃরই একমাত্র কর্তা | আমরা 
সকলেই সেই ভগবানের ভূত্য মাত্র । বিনি সত্য জ্ঞানী, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত । 
এই ভাবেই গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমম্বয় সাধিত হয়েছে । এইন্ধপ 
কর্মানুষ্ঠান যখন অত্যাসে পরিণত হয় তখন মানব জীবন একটি মহাযজের 
আকার ধারণ করে; সেই ষজ্তের বেদী জাগতিক হিত, ত্যাগ এবং আত্মবলিদান 
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যজ্ঞেশ্বর হলেন স্বয়ং ভগবান । হিন্দু ধর্মে গৃহস্থের পক্ষে পাঁচাটি যজ্ঞ অবশ্য 
কর্তব্য । গীতায় তাকে 'স্তেন' অর্থাৎ চোর বলে নিন্সা কর! হয়েছে ; যে গৃহী 
মানুঘ পিত্‌ খণ প্রমুখ পাঁচটি ধণ শোধের কোন চেষ্টা করে না । হিন্দুর সামাজিক 
ও আধ্যাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় গাঁতায় কথিত “বহুজন সুখায় 
বহজন হিতায়' নিকাম কর্মের ভিতর দিয়ে। কর্তব্য কর্ম ক'রে আপন আপন 
সাংসারিক কল্যাণ সাধনের পথে মানুঘ সকল কর্মের উদ্দেশ্যের মূল অর্থাৎ 
আধ্যাত্মিক কল্যাণে উপনীত হয়। 3180165 কধিত 11270. 2190 1715 9686101) 
তত্বেষে কর্তব্যসম্পাদনের কথ! বল! হয়েছে তা গীতার উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যার অনুকূল । : 
গীতা আমাদের বললেন যে, প্রত্যেককে কর্তব্যকর্মটুক যথাসাধ্য সুন্দর করে 
করতে হবে ; সেখানেই তার সফলতা৷ এবং এই কর্তব্য কর্মে অবহেলা করলে 
মানঘ প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়। প্রত্যেক কর্তব্যই সমান মূল্যবান। গীতার এই 
নিফাম কর্মের আদর্শ কিন্ত মিল, বেস্থামে পাই না। প্রেয়োবাদীদের মাজিত 
স্বার্থ বৃদ্ধির কথ! গীতায় নেই। কাণ্টের কর্তব্য কর্ম কঠোর ও নিরানন্দ কিন্ত 
গীতোক্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা হয় স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ; ফল তগবানে সমর্পণ 
করা হয়। এই জ্ঞান থেকেই আমরা হৃদয়ঙগম করি যে ভগবানই যথার্থ 
কর্তা। অর্থাৎ গীতার কর্তব্যের প্রেরণা আসে আত্ম উপলব্ধি থেকে । অতএব 
গীতায় যে কর্তব্য সম্পাদনের কথ! বল! হল, তা আত্ব উপলব্ধির পথ। 

| গীতায় প্রথমে জ্ঞান তারপর কর্ম ও সব শেষে ভক্তির কথা আছে এবং এই 
তিনটির সমনয় ঘটেছে ভগবত প্রজ্ঞায়। এই প্রজ্ঞা মানুঘকে আয়ত্ত করতে 
হয় অভ্যাস যোগের ছ্বারা । এই কর্তব্য করার নির্দেশ আসে হদিস্থিত 
ভগবানের কাছ থেকে । তিনিই হলেন গীতার হৃঘিকেশ। অতএব এক 
অর্থে গীতার আদর্শকে [7510%০ বল৷ যেতে পারে । স্বজ্ঞার পথেই গীতার 
এই প্রপ্জাকে লাভ কর! যায়। গীতার আদর্শকে পরিপূর্ণ তাবাদের আদশ বল! 
চলে । 


গান্ধিজীর সত্য ও অহিংসার আদর্শ 

ভারতীয় অধ্যাত্ব চেতনা ও নৈতিক চেতনার উত্তর সাধক বূপে গান্ধিজী 
ভগবানের সত্যতায় বিশ্বাস করেছে । তিনি বলেছেন যে, ভগবানকে 
যিনি সেবা! করেন তিনিই সত্য । সেই ভগবান ছাড়। তার কোন উপাস্য নেই 
এবং সেই সত্য ছাড়৷ অন্য কিছুর প্রি গান্ধিজীর অনুরকি নেই ; তিনি যে এই 
সত্য ছাড়া অন্য কারও শাসন মানেন না একথাও তিনি ছার্থহীন ভাঘায় ঘোঘন। 
করেছিলেন। গাদ্ধিজীর কাছে ভগকানই একমার্র সত্য এবং অহিংসা ও 
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প্রেমের পথে এই ভগবানকে জানা যায়। - তিনি সত্যাগ্রহী ছিলেন, তিনি 
বিশুদ্ধ জীবনযাপনের আদর্শকে সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন । তগবানই 
সমস্ত নীতি ও সদাচারের মল ; তাই জীবনে সদাচারী হলে ভগবানকে লাভ 
করা যায়। ভগবানই মানুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়! তিনিই সত্য এবং সত্যই হল 
ভগবান। তাই গান্ধিজী সম্ঞানে কখনও মিথ্যাকে আশ্রয় করেন নি। 
গান্ধিজী বললেন যে, প্রেমের পথেই সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তাঁ হওয়া যায়। 
অহিংসা অথে যে প্রেমকে গান্ধিজী বুঝেছিলেন সেই যহতম প্রেমের পূজারী বূপে 
গাদ্ধিজী মু্টমেয় কয়েকজন মানুঘকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বললেন, 
ষে, যার ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং যার! ঈশৃরে বিশ্বাস করে না এই দই দল 
যানুষই পত্র প্রয়োজনটুককে স্বীকার করেন। গ্াদ্ধিজীর নীতি দর্শনের 
মূল কথা হল, সত্য রূপে সেই ভগবানকে মানুঘের সেবার মধ্য দিয়ে তিনি 
প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন । ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার পথ হল এই মানুষের 
সেবা করা । ভগবান পরিপৃণ ক্ষমা! ও করুণার আধার । তিনিই যানুঘের 
সকল কর্মের নিয়ন্তা | 

গান্ধিজীর মতে যতই ভগবান এবং সত্যের পথের প্রথম পদক্ষেপ হন 
অহিংসা | হিংসা পরিহার করা নিষ্িয়তা বা আলস্য নয়। যিনি সমগ্র 
স্া্টর আধ্যাত্মিক সত্তাটুক্‌ উপলব্ধি করেন, তিনি কাউকে “অপর' বলে মনে 
করেন না। অতএব তার পক্ষে হিংসার আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব । যিনি 
অহিংস৷ পথের সাধনা করেছেন, তিনি হলেন সতোর সেবক, গান্ধিজীর মতে 
তিনি যেমন একদিকে নির্ভয় তেমনি সকলের প্রতি বিছেঘশৃণ্য । গান্ধিজীর 
মতে হিংসার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা ইহাই যে তীব সংগ্রামের সময়েও অন্তরে 
কোন ক্রোধ, ঘৃণা বা বিছ্বেঘের লেশ মাত্র চিহও থাকিবে না এবং সংখামের 
অবসানে শত্রও বন্ধৃতে পরিণত হইবে ।' | 

এই অহিংস সংগ্রামকে গাদ্ধিজী রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেছিলেন ; 
প্রত্যেকটি ভারতবাসীর অন্তর-থেকে তয়কে নির্বাসিত ক'রে অভয়কে প্রতিষ্ঠা 
করাই ছিল তার উদ্দেশ্য । ঈশৃরে অবিচলিত আস্বা রেখে সত্যের অনুসরণ 
করাই হল সত্যাগ্রহীর একমাত্র কর্তব্য । সত্যাগ্হী মনে মনে ক্রোধ, ভয় ও 
প্রতিহিংসার ইচ্ছাকে বর্জন করবেন এবং তাকে মৃত্যু ভয়ও জয় করতে হবে । 
গান্ধিজী শক্রর সামনে দাড়িয়ে কাপুরুঘের মত অন্যায়কে সহ্য না করতে 
বলেছেন: অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সছো 

তব ঘৃণা তারে যেন তূর্ণ লম দহে।' (রধীন্রনাথ) : 

তিনি বললেন যে, কাপুরুঘের মত অন্যানকে সহ্য করার চেয়ে হিংসার পথে 


294 ' নীতিবিদযা 


আত্মসন্্ান রক্ষা করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় । কিন্ত হিংসার পথে গেলেও আত্ম- 
সংযষের প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন অহিংস! হল শ্রেষ্ঠ বীরত্ব; তার 
কথা উদ্ধৃত করে দিই' “বহু বছর যাবৎ আমি যখন ভীরু ছিলাম তখন আমি 
হিংসার কথ চিস্তা করতাম। কিন্তু যখন হতে এই ভীরুতা ত্যাগ করতে 
শিখলাম তখন থেকে অহিংসার প্রকৃত মূল্য আমি বুঝতে শিখলাম ।”' গান্ধিজীর 
এই জীবনাদর্শটুক গীতায় ব্যাখ্যাত কর্ম যোগে থেকে নেওয়া হয়েছে। গান্ধিজী 
বলেছেন যে, তার মনের সব সংশয়ের নিরসন হয়েছে গীতা পাঠ ক'রে। তর 
মতে, এমন কোন অবস্থা কখনও আসে নাই যখন গীতার নিকট হইতে নিঙুল 
নির্দেশ লাভ করি নাই । আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে গীতা ক্ষত্রিয়োচিত 
কর্ম করবার উদ্দেশ্যে হিংসার প্ররোচন দেয়। প্রত্যেক মানুঘের অন্তরের শুভ 
ও অশুতের যে সংগ্রাম, গীতা বিশেঘভাবে সেই অন্তঙ্থন্বের ক।হিনী। সেখানে 
গান্ধিজী একটি এঁতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে “মৃত্যু ভয় জয় করিয়া কর্তব্য 
পালনের উপদেশ দিয়াছেন । ফলাফল চিন্তা না করিয়া কর্তব্য পালনের 
এই উপদেশ গীতাতে দেওয়া হইয়াছে 1 অতএব বলা হল যে গীতার কর্ম 
-বাদের আদর্শ হল, গান্ধিজীর সত্য ও অহিংসার. মূল ভিত্তি। কঠোর 
ভগবৎ নির্ভরতা, আপন স্বার্থ বিস্মৃত হয়ে কতব্য পালন ও সর্ব মানবের একতায় 
বিশ্বাস, এগুলি হল গাদ্ধিজীর নীতিদর্শনের ভিত্তি । এগুলি তিনি পেয়ে- 
ছিলেন শাশ্বত ভারতীয় চিন্তা ও কর্মের আদর্শ থেকে । গাদ্ধিজী বিশ্বাস 
করেছেন যে, সমস্ত ধর্মেরই মূল এক ; সমস্ত ধর্মেরই উদ্দেশ্য হল মানুঘের 
জীবনকে মহৎ ও পবিত্র লক্ষ্যে উন্নীত করা | মানুঘ যাতে মহৎ জীবনযাপনে 
উৎদ্ধ হয়, সেদিকে আগ্রহ স্যট্টি করাই হল সকল ধর্মের উদ্দেশ্য । অতএব 
আমর। বলতে পারি যে, উন্নততর জীবনের পথ নির্দেশ ক'রে গান্ধিজী আমাদের 
- সকল ধর্মের সত্যতা সন্বদ্ধে সচেতন করে তুললেন। তিনি বললেন যে, ধর্মীয় 
জীবন ভোগের জীবন লয়, এ হ'ল ত্যাগের জীবন। আবার সংসার থেকে 
পলায়ন করে এই ধর্ম-জীবন ও নৈতিক জীবনযাপন কর! যায় না। অভাব 
বাড়তে ন! দিয়ে যে ভোগ্যপণ্য সকল মানুঘের করায়ত্ত নয় তাকে স্বেচ্ছায় বর্জন 
করে গান্ধিজী জীবনচর্যায় উপনিঘদিক তত্বের নৃতন করে ব্যাখ্যা করলেন। 
তিনি গীতাকে অনুসরণ করে বললেন, “জীবনের যে সব মহার্ধ সুখ সুবিধা জন- 
সাধারণ ভোগ করতে পারে ন৷ আমাদের উচিত হবে দৃঢ়ভাবে তা ভোগ করতে 
অস্বীকার করা; এই অস্বীকৃতির ক্ষমত৷ হঠাৎ একদিনে আসে না । তাঁর মতে: 
আমাদের প্রথম কান হ'ল সর্বসাধারণের যাহ ভোগ করবার সম্ভাবনা নাই, 
তাহা ভোগ করিব না'--এই মনোভাব স্্টি করা এবং তারপর চেষ্টার ছার৷ 
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জীবনকে এমনভাবে পুনর্গঠিত কর! যাতে তখন ভোগের দ্রব্য আগ করাও 
চলতে পারে । সুতরাং গান্ধিজীর নৈতিক আদর্শ, তেন ত্যক্তেন ভূক্রীথা:- 
এই উপনিঘদিক আদশকে আশ্রয় করে আছে, একথা আমরা ৰলতে পারি । 
গান্ধিজীর যতে সংযম ও অভাববোধ নিবৃত্তি, এই দুটিই হল মানুঘের মহৎ ধর্ম । 
গান্ধির্জী বলেছিলেন, 'অস্তেয় বৃদ্ষচর্ধ অপরিগ্রহ' এবং সর্বোপরি সত্য এই চারটি 
সংযম হল, মানঘের অবশ) পালনীয়। আমাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তি 
হিসেবে গাদ্ধিজী এই চারটি সত;কে গ্রহণ করেছিলেন । তিনি প্রথযেই 
বাকৃসংযমের কথ। বললেন । বাক্সংযম, আত্মসংযমের পথে প্রথম পদক্ষেপ । 
সংবম এবং সদাচার সেই অনশীলনের মাধ্যম । আপনি আচরি ধর্ম, পরেরে 
শিখাও'-- শ্রই মতাদর্শের উপর তার সমগ্র জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠিত। তিনি 
সদাচারের এমন কোন উনদেশ আমাদের দেন নি বা তিনি নিজে কখনও আচরণ 
করেন নি। আপনার জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি তার অনুগাবীদের 
নৈতিক আদশ সম্বন্ধে শিক্ষ! দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমার জীবনই 
আমার বাণী'_- অর্থাৎ তিনি যে সর্দাচারকে আপন জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
সেই সদাচার দেশের সামনে নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণযোগ্য । এই সদাচার 
হল সত্যাচার ;, সত্যের পথ অনুসরণ করে মানুঘ এই সদাচারের পথে অগ্রসর 
হতে পারে। এই সত) আবার তগবৎ আশ্রিত। যাঁরা এই সত্যে বিশ্বাস 
করেন তাদের ভগবানেও বিশ্বাস করতে হবে। এই সত্যের বা ভগবৎ 
অস্তিত্বের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না । গান্ধিজী ভগবানের 
বিধিকে নৈতিক এবং ধর্ম জীবনের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন । অতএব তিনি 
পেইলীর মত বিধিবাদীদের সমগোত্রীয় । অর্থাৎ যারা (/1)০ ৪০০০০ [9৬ 
&9 9080810) বিধাতার বিধানকে নৈতিক ধর্ম জীবনের ভিত্তি ক্বপে গ্রহণ 
করেছেন, গান্ধিজী তাদেরই সমগোত্রীয় । তার মতে নৈতিক আদর্শ আসে 
মানুঘের অন্তরের বিবেকের বাণী থেকে ; সেই বার্ণীই হল ঈশ্বরের প্রতযাদেশ। 
অতএব আমরা বলতে পারি, গান্ধিজী ছিলেন নৈতিক বোধবাদে বিশ্বাসী । 
বোধহয় তাঁকে নীতিশীস্্বিদ বাটলারের সমগোত্রীয় ভাবা যেতে পারে । আবার 
আরেক অর্থে তিনি মহাদার্শনিক কাণ্টের মত কৃচ্ছৃতাবাদী ; তীকে যুক্তিবাদীও 
বলা যেতে পারে । তীর মতে নৈতিক কর্ম সামগ্রিক সামপ্রস্যটুক্‌ দাবী করে 
এবং নৈতিক আদর্শের মধ্যে যুক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে । আবার তিনি এই মানুঘের 
যুক্তিবুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে উচ্চতর ভিত্তির উপর কখন কখন নৈতিক 
আদর্শকে স্থাপন করেছেন। তীর মতে মানুঘের কর্তব্য পালন .কর! উচিত 
সত্য এবং ন্যায়ের অনুশাসনে থেকে । অথাৎ যা সত্য নয় বলে বুঝব তাকে 
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কখনই কর্তব্য বলে পালন করব না । এ হল যুজিবাদীর কথা । এই অর্থে 
গাদ্ধিজ্রী কাণ্টের মত যুক্তিবার্দী। আবার গান্ধিীকে স্বামী বিবেকানন্দের 
মত কর্মযোগীও বলা চলে। গাদ্ধিজীর কর্ম পথের মূল কথাটি হল, সত্য 
ও অহিংসা। গ্াদ্ধিজী অহিংস ও সত্যকে অভিন্ন করে দেখেন নি। মানুঘ 
নিজেকে ভগবানের সেবক জ্ঞান ক'রে নিরলস, নিষ্ষাম কর্মে নিত্য রত থাকবে। 
এই আদর্শই হল শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এই আদর্শের কথা! গান্ধিজী বললেন । এই 
আদর্শের কথা গীতায় বলা হয়েছিল। অতএব গান্ধিজীকে যদি কেউ 
প্রেয়োবার্দী বলেন, তবে ভুল বলা হবে। উপযোগবাদও তার কাছে গ্রহণ- 
যোগ্য নয়। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা বলতে পারি যে, গান্ধিজী ছিলেন 
সম্পর্ণতাবাদী ; তিনি নিজেকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন । 
সেই একাত্ম হয়ে থাকার মধে) তীর অহিংসাতত্ব প্রতিষ্ঠিত ; সেই অভিন্ন আত্ম 
জ্ঞান, সেই সমজ্ঞানই গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ দর্শনের ভিত্তিভূমি । তিনি সত্যানু- 
সরণকেই ভগবৎ্প্রাপ্তির একমাত্র পথ বলেছেন এবং মানুঘকে সেই সত্যের 
অনুসরণ করতে বলেছেন নিরভীকভাবে আপন আপন কতব্য সম্পাদনের 
মধ্য দিয়ে । 
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[151118011%0- _সাহজিক 
[15010965- প্রতিষ্ঠান 


নীতিবিদ্যা 


10062801011 সম্প্রণ,সমাকলন 
[17061160/0811577- _বুদ্দিবাদ 
11066111561)06- বুদ্ধি 
06611155106 0009090% বৃদ্ধযহ্ 
11765111561706 (69--বৃদ্ধি 
অভিজ্ঞা 
[10061011017 অভিপ্রায় 
[170517510- তীক্ষতা 
[10061901101 মিথক্ষিয় 
[১59০00-11)551021 11706180- 
(101) মানসদৈহিক বিথক্রিয়। 
[16519,0010101517) মিথক্রিয়াবাদ 
11071617721 521)06101-- 
অন্তনিয়ন্ত্রণ 
[10151160102] বদ্িগত 
[76611600081 ০1617861)-- 
বৃদ্ধিগত উপাদান 
11001০০61017- _অস্তদর্শ ন, 
অন্তরদর্টি 
[00010010- স্বজ্ঞা 
[00161%6- _স্বজ্ঞাত 
(8-100%16056) 
[7৬০ 0116915- অনৈচ্ছিক 
40096170176 অবধারণ, বিচার 
036 ন্যায়ী 
090106- ন্যায়, ন্যাফ্যতা 
1030199801017- সমর্থন, প্রর্মাণ 
[851ঠি- সমর্থন | 
1)০/1605০- জ্ঞান 


:1780906 অস্ফুট, লীন 
1৪৬ সুত্র 


৪৬, 0 17981517001)5 লাঘব সুত্র 


পক্িভাষা 


16817) শিক্ষা, অভ্যাস 
1/8817)11)6- শিক্ষা, বিদ্যা, 
৮১ 0801৮5 শিক্ষারেখ 
»1%050104- আবৃত্তি পদ্ধতি 
[16-- জীবন 
119,61010906- মাতা 
1৬206119119 -জড়বাদী 
0900165- পরিপক্ক 
[$18011- পরিপৰতা 
14150177010 গরিষ্ঠ। চক্ষম, 
বৃহত্তম 71620) সমক, গড় 
06190101 ব্যত্যয় সমক 
1006921 €1701১ (006 1706- 
(17090 ০ সমক ভ্রম পদ্ধতি 
৬81121915 2701 সমকভেদ 
ভ্রমাত্বক, ৬2:121017 সমক 
ব্যত্যয়, গড়ব্যত্যয় 
1$1০215---উপায় 
7162101770- অর্থ 
1৬০110- _গুণ, গৌরব 
11০(201)951091- আধিবিদ্যক 
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1৯1018] ৫89- নৈতিক কর্তব্য। 


০18৫--নৈতিক লক্ষ্য 
9০01- নীতিবোধ শক্তি, 


নৈতিক শক্তি 


11091806- নৈতিক অন্তর 
এ 8৫8100০1)/--নৈতিক 
বিচার 

18৬/- নৈতিক নিয়ম, 
নৈতিক বিধি 

০9011591101) নৈতিক 
বাধাতাবোধ 

[010%555- নৈতিক 
ক্রমোন্নতি 
[6501)51101115- নৈতিক 
দায়িত্ব । 

92100101018 নেতিক নিয়ন্ত্রণ 
561)56- নীতিবোধ ইন্ট্রিয়। 
5210 0011161)6- নৈতিক 
মনোভাব 

৮/০101- নৈতিক উৎকর্ষ । 


উড প্রেঘণা, 


116691)1)55105- -অধিবিদ্য। 
1৬1০0111060 -লধু 
14০০৫ মেজাজ 
10181 নৈতিক 


1$1018119- নীতি, কর্তব্যনীতি, 


নৈতিকতা 


1$101:21 ৪200101---নৈতিক ক্রিয়া, 


নীতিসপ্ন্থীয় ক্রিয়া 


1৬10191 2001096- -নোতিকগুণ 
1৮019] 0018501005769$--- 


নৈতিক চেতনা 


1%011৮211017- প্রেষণা 
1৮001 ক্রিয়া | ক্রিয়া 
17001 2162. চেষ্টাধিষ্ঠান 
1৬০6০] 107৬ -বহিধুখ নার্ভ, 
চালক নার্ভ । 
1৬159(10০- _অতীন্দ্রিয় 
11591101517) অভীজ্জিয়ত | 
। অতীল্ত্িয়বাদ 7150) অতিকণ। 
ব800191- প্রাকৃতিক, নৈসগ্রিক, 
স্বাভাবিক--168001028. 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া : .. 
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খ2001:811510- _স্বতাববাদ 

০0018] ১০161)০6--প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান 

ব589101৬৩- নঞর্ধক 

0110)--শ্থমিতি 

বি01177901৬5- _আদর্শনিষ্ঠ 

ব010091- স্বভাবী | স্বমিত। 

ব017778]1 70515011- স্বভাবী 

বি 0171891165--_স্থভাবিতা | 

[বি 018-17)0191 ৪০6101---নীতি- 
বহির্ভত ক্রিয়া 

বি 01)-৬01011681% 200101)-- 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া 

0০19০ _পদাথ, বস্ত, সামগ্রী, 
বিষয় 

€0০1০০৮৬০- বিষয়গত, বৈষয়িক, 
ব্যজিনিরপেক্ষ 

09০016001৮6 ৪01106- বিষয় 
প্রতিন্যাস 

00০16০0৬6 71611)0-- 
বিষয়গতপদ্ধতি 

0)0]60601517- বস্ততন্ত্রতা 

00160 01 17070191 
50৫06172176 নৈতিক 
বিচারের বিঘয়বস্ত | - 

00011896101) বাধ্যতাবোধ 

0009617580101) অবেক্ষণ, 
পর্বে ণ - 

00501590012191)- ঈক্ষণকাম, 
ঈক্ষণরতি | 

(0001০51/6- _বিকুদ্ধ 

00009916107 বিরোধ 


)01909166 ৮/014---বিপর্ীত শব্দ 
(001:521010- জৈব, আঙজিক, অঙ্গীয় 
(0109101290101)- সংঘাত, সংগঠন 
(01628101517) অবয়বী, অঙ্গী 
()16981710 161201017 আঙ্গিক 
সহন্ধ 
0)01611991011)5- পরকেন্দ্রিক 
0)0091- বাহা 
090111)5- পরিলেখ 
021700695-_-ওচিত্য বোধ । 
[১9111995017151]- সর্বমনোবাদ | 
1৯81101)5515- সর্বেশুরবাদ 
[১819040%- ক্টাভাস, কৃট 
1১218,005 01 116001215)_- 
সুখবাদের হেয়ালি 
18111611510 সহচারবাদ, 
সহচার 
785516- তভোগবৃত্ত | নিক্রিয় 
18551%119- ভোগবৃত্তি, নিক্ষিম্নতা 
1০1০601 প্রত্যক্ষ । 
7০1০2100101) প্রত্যক্ষ রূপ, 
[৯97০6100081 প্রত্যক্ষ | 
[১5160 ক্রটিহীন। 
[১০012001010 -পরোতৎকর্ষ। 
চ9106001010151)- পূর্ণতাবাদ | 
01171921861) স্থায়ী, নিত্য 
1৯9198৬6181)06- অধ্যবসায় 
19155%0186101)- -অবিদ্বতি 
[5150128110- অস্িতা | 
18551101517 দুঃখবাদ । 
[1)/510198%- -জীবনবিজ্ঞান 
[71)1105001)9- দশন | 


_ পঞ্ধিভাঘ! 


চ১185- ক্রীড়া 
21525900- প্রির় 
[158581)117695--প্রিয়তা 
[১1525815--স্ুখ 
১১ [711081016 সুখসূত্র 
চ১10181191)- নানাত্ববাদ 
[১01101081- রাহীয় 
[১০5101%6- _বস্তনিষ্ঠ) সদথক | 
১০5101৬1917) দৃষ্টবাদ 
799161101- _পণ্চাৎ 
7১০95001216 স্বীকার্য 
7১09101%5 ১০117০6- বস্তনিষ্ঠ 
বিজ্ঞান 
[১০9018165-_ স্বীকার সত্য । 
[১8.011991- ব্যবহারিক 
[79010108,] 762501- ব্যবহারিক 
বিচান্ষশক্তি 
[99০001০০- প্রয়োগ | 
[185709010- প্রয়োগিক। 
[78070961510 প্রয়োগবাদ | 
[7550101001010- _অর্থাপত্তি 
[911101)1৩- মূলনীতি, তত্ব । 
চ৮০9০012118- সম্পাদ্য 
[শ0190901017- প্রক্ষেপ, 
অভিক্ষেপ 
[9010017519- _প্রবণত। 
[00095101017- প্রতিজ্ঞা | 
চ১5৮০1)6- মন 
[১59০1)0919510981-- মনোবিজ্ঞান 
-সম্মত। 
[১016 158501- বিশুদ্ধ চিন্তা, 
বিশুদ্ধ বিচার শজি। ' 


[১010081৩ 20017 
আভিপ্রায়িক ক্রিয়া. 
[201176- নির্ধান্বণ | 
90101881- যুক্ষিসি্ধা 
[২80101291151- যুক্তিবাদী, হৈতুক 
[২2110188115 হৈতুকত।, 
যুক্তিবাদ | 
[২901010911286101)- যুজ্যাভাস 
ঢ২5৪]- বাস্তব | 
চ২০911917)- বাস্তববা দ 
[২621115- বাস্তব, বাস্তবতা 
[59301- বিচার বুদ্ধি, বিচারশৃক্তি 
[২6250121186 বিচার, যুক্তি | 
চ২০০017011191108%- সমনৃয় 
চ২6011)657201017- পুনঃ 
রান | 
[২০01160. 11000101577 সৃক্ষা 
বা সংযত সুখবাদ 
চ০1601101)- প্রতিফলন 
ঢ২০16,»- প্রতিবর্ত, প্রতিবর্তক, 
প্রতিবতী-_ ০০015036101860 
চ২০16% _ সাপেক্ষ প্রতিবত 
015001801001750 [53৩7 
_-অনপেক্ষ প্রতিবর্ত। 
চ২53৩% ৪০001 পরাবর্তক ক্রিয়া! 
চ২518001)--- সম্বন্ধ, ব্যতিঘজ 
ছ২০1901৬6- লন্বন্ধ। আপেক্ষিক, 
সাপেক্ষ | 
চ২51211151)- ব্যতিঘজ্গবাদি 
[২5180%19- _আপেক্ষিকতা 
চ২8601777910- সংশোৌধমাত্বক 
[:520190৩-- নিয়াষক : 
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[২5501801017 নিয়নতরণতা। 


* 1২91077210710181)06-- স্মৃতি 

চ২০199110010- পুনবৃত্তি 

চ২১:০0100--জনন 

7২5010100৬০ প্রতিশৌধাত্বক 

ঢ২10115010- কঠোর 

চ২1601191)- কৃল্কতাবাদ 

7২161) উচিৎ 

১8015/5- পরিতৃপ্তি, সন্তপ্তি 

5886- বর্বর । | 

১০900101517) সন্দেহবাদ 

901)1201017151019- চিত্তভ্রংশী 
বাতুলত৷ | 

9016100০- বিজ্ঞান 

১০161000 বৈজ্ঞানিক 

9010109 ০6 20691 বাস্তব- 
সহ্ন্ধীয় বিজ্ঞান 

90161705 ০01 1098] আদশ 

& সন্বন্ধীয় বিজ্ঞান । 

১০০1০-_সাফল্যাঙ্ক 

5০011175 17)661)00- যুগাস্মৃতি 
পদ্ধতি 


১৪1 সতী, আত | 

96195170655 স্বাথপরতা 

9911 21010109৬81 আত্বপ্রশংসা 

১১ 090100101121101)---আত্ব- 
নিন্দা 

। ১১ 901050109051)6১5-- _আত্ু- 
সচেতনতা 

55 ৫96017011191101)- আত্ম 
নিয়ন্বণ 

55 10%6---আত্মপ্রেস, আব্ম-অনুরাগ 


নীতিদিদাা 


96115811920) আন্বোপলন্ধি 
১১1982101716- আত্বকেন্িক। 
901851011165- বেদিত৷ 
961)5111৬6-_-সুবেদী 
901150119] 7680001 সংবেদন 
প্রতিক্রিয়া 
90180110911 রপ, মনোভাব 
912110- দরশন 
911771121165- সাদৃশ্য 
911101)16- সরল 
৩111)]911019- সরলতা 
91111111909,101)- লধুকরণ 
০০০19,1 সামাজিক 
০০০1৪] 9917 সামাজিক আত! 
১০০1৪1165- সামাজিকতা 
9101116021151 অধ্যাত্ববা্দী 
১০] আত্মা 
91060190- বিশেঘ 
১10600196101)- দ্রকল্পন। 
9101116091151)- আত্বিকবাদ 
910018181)905  স্বত:বৃত্ত 
910010681)60905 2:০6101/-- 
স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া 
91175000191151)- অবয়ববাদ 
সংবাতবাদ 


9111116 ০0 201101 কাজের 


উৎস . 
9/৪170914- -মাপকাঠি, মানদও 
9(1110105- উদ্দীপক 
51)0-০01)90910105- _অন্তর্জান 
901১1৩০% 1[790661 বিঘয়। .. 
9001600%৩---বিঘয়ী, অধ্যাত্বীয় 


পরিভাঘ। 


৯015০115150 অধ্যাত্ববাদ | 
90011172100 উদ্‌্গতি 
91188690101 -অভিভাব, 
অভিভাবন 
৯121916996৫4- -নিরুদ্ধ 
9]1)1217)6 £০০৫__পর্মকল্যাণ 
১1৬5%- নিরীক্ষা 
৯$11051512) ন্যায় 
95170001- প্রতীক, 
95701090108] প্রতিপম 
১$9/610)- স্বীতি, তস্তব 
'6101)61980৩- সংযম 
]0180119- _সংযক্তি 
]018091809-_প্রবণত। 


[589100- তান, প্রেঘ পীড়া, পীড়ন 


650117)01)9- সাক্ষ্য 

11117161 - মনীঘী 

718601%- তত্ব 

হ1)601511091- তাত্বিক; তত্বনিষ্ঠ 

12091619109 01 118191691--- 
স্বাথের স্বানাস্তরীকত্বণ । 

1051 বিশ্বাস । 

10180515691801705- বোধ 

10010177965 5180-_চরমলক্ষ্য 

[01017965 8০9৪1-_চরম উপেয় 
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01010080665 158115- পরসসত! 

ঢ01- একত 

[010156158]- সর্বজনীন, সাধারণ, 
সাবিক | 

01000168,5212178595- অপ্রিয্রতা 

[00115 প্রয়োজনীয়ত।, উপযোগ 

7001169112101517- পর সুখবাদ, 
উপযোগবাদ । 

৬216 মূল্য 


, $211010/- সত্যতা 


৬2112015-_-ভেদ্য 

৬1০৩- _অধর্ম | 

৬11106- ধর্ম, সততা 

15101) দশন, দৃষ্ট 

৬19012]1- দাশন। 

& 01100010- ইচ্ছা 

৬10110101091- -এচ্ছিক 

৬০910112919 200301)--এচ্ছিক 
ক্রিয়া 

৬/21)0- অভাব 

৬/10161)055- -সষগ্রতা 

৬11] ইচ্ছা, সংকল্প 

ড/1518-_ ইচ্ছা 

ড/০011- ক্তিয়। 

৬$101)- অনুচিত, অসৎ 


গ্রন্থপ্জী 


আরব্যান : ফাগামেন্টালস্‌ অব টেলর: দি ফেথ অব আ যর্যালি 


এবিকমু 
আলেকজাগ্ডার : ষর্যাল অডার এগ 
প্রোখ্রেস 
আয়ার,.এ, জে : গর্যানালিসিস অব 
মব্যাল জাজমেন্টন | 
এ্যালবি, ই: হিস্টি অব ইংলিস 
ইউাটি লিটেরিয়ানিজয | 
ওয়াডিংটন্, সি, এইচ : সায়েন্স এও 
এখিকস্‌। 
ওয়েষ্টারস্ার্ক : এথিক্যাল রিলোটিভাটি 
ওলাফ ষ্টেপলটন্‌ : এ মডার্ন খিওকি 
অব এখিকস্‌। 
কাণ্ট : ফাগ্ডামেণ্টাল প্রিন্সিপলস 
অব যেটাফিজিকস্‌ অব 
মর্যালসূ । 
ক্যারিট, ই, এফ : দি থিওরি অব 
অর্যাল্‌। 
গারিনি এল : এ মভার্ন ইনট্রডাক- 
শন টু এখিকস্‌ 
গিনস্বার্গ : মর্যাল প্রোণ্রেস্‌ 
গ্রীণ : প্রে/লেগোমেনা টু এখিকস 
জর্জ সাস্তায়ন: দি লাইক অব রিজন্। 
জনসন, ও, এ : াইটনেস্‌ এও 
গুডনেস্‌। 
'জোনস, ডবলু টি: এপ্রোচেস টু 
এখিকস্। 
জরি,জে, এস : ভ্যালু এণ্ড এখিক্যাল 
অবজেক'টিভিটি 


ডিউই জে: হিউম্যান নেচাক্স এও 
কন্ডাক্ট ; রিকনসষ্টাকপন্‌ 
ইন ফিলদ্ফি। 

ডিউঙ্গ এণ্ড টাফটস্‌ : এ্রথিকস্‌ 


, নোয়েলস্মিখ, পি, এইচ্‌ : এখিকস্‌। 


নীটুশে : বিঅণ্ড গুড এণ্ড ইভিল 
লেজলি ট্টিফেন : সায়েন্স অব এখিকসূ 
পেঁটন : দি মর্যাললু , দিগুড উইল ; 
আঁ ট্টাডি ইন দি কোহেরেন্স 
থিওরি অব গুডনেস্‌। 
পেপাট। : দি প্রাইস অব ময্বযালিটি। 
ফুগেল, জে, সি: ম্যান্‌, মর্যালস্‌ 
এও সোসাইটি 

ফিল্ড, জি সি: মন্ধ্যাল থিওরি । 
বার্গস : দি টুসোর্সেস অব মধ্যালিটি 
এও রিলিজিয়ন্‌ 
বেশ্থাম : প্রিন্সিপিলস্‌ অব লেজিস্- 
লেশব্‌ এও মরযালস । 

বোনার : দি মর্যাল সেন্স 

বোসাং কে, বি: সাইকোলজি অব দি 
. মক্ক্যাল সেলফ | 
ব্যভোজা, সাইন দ্য : এখিকস্‌ অব 
.. অ্রহবিগুইটি। 
বৃড : ফাইভ টাইপমূ্‌ অব প্রখিক্যাল 
| খিতৰি। 
বাঁডিলি : এখিক্যাল ট্রাডিজ। . . 
মা্টন্যু : টাইপস্‌ অব এখিক্যান্‌ 
্ | খিওরি 
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মিত্র, এ, সি: দি এলিনেপ্টস্‌ অব 
মর্যালমূ। 

মিল, জে, এসু : ইউটিলিটেরিয়ানিজম্‌ 
মুতহেড : দি এলিমেন্টস অব মধ্য্যালস্‌ 
মুর, জি, ই: প্রিন্পিপিয়া এখিকা ; 
এ এখিকস্‌ । 
ম্যাকিনন্‌ ডি, এম : এ ঠ্টাডি ইন 
এখিক্যাল থিওবি' । 


ম্যাকেঞ্জি : এ ম্যানুয়েল অব এখিকসূ 


মৈত্রে স্বশীল কমার : এথিকস্‌ অব দি 
হিল্দুস। 

রস : দি রাইট এণ্ড দি গুড । 

ফাউণ্ডেশনমূ অব এখিকম্‌ | 

রাইট : জেনারেল ইন্টরডাকশন টু 
| এখিকস্‌। 
বাসেল বাটটাণ্ড: হিউম্যান সোসাইটি 
ইন্‌ এখিকম্‌ 
র্যাসডাল : থিওরি অব গুড এও 
ইভিল 
লিলি : ইব্ট্রোডাকশন্‌ টু এখিকসৃ। 
লেয়ার্ড : এ ট্টাডি ইন্‌ মধ্যাল থিওরি 
বীগে-সেলবি, খন, এ: বিটিশ 
| মোর়ালিষ্টস্‌। 
চিতেনসন্‌ : এখিকস্‌ এও ল্যাজুয়েড 
ট্েস : দি কমসেপ্ট অব্‌ মর্যালসূ | 
সালি : আউট লাইনস্‌ অব সাইকো- 
লভ্ি, আউট লাইনস্‌ অব দি 
হিন্ী অব এখিকস্‌ 
সিজউইক : মেথড অব এখিকসু ; 
সেখ, জেময্‌ : এখিক্যান্‌ প্রিন্সিপলস | 


নীতিবিদয। 


সেলশ্যাম, এইচ : সোশ্যালিজষ এও 


এখিকসু ৷ 

সোভাইটজাধ্ব, এ: সিভিলাইজেশন্‌ 
এও এখিকষ্‌ 

স্যাফটসৃবেরি : এন এনকোয়ারি 
কনসামিং ভাবৃচু 


স্বামী সত্যানন্প ; ওয়ালড এখিকস্‌ | 
স্মিথ, এযাডাম্‌ : দি' থিওষি, অব 
মর্যাল সেন্টিমেন্টসূ। 
হব্হাউস্‌ মর্যালস্‌ ইন্‌ ইভল্যুশন | 
হবস : লিভিয়াথান। 
হার্টযান : এখিকসূ। 
হাক্সলি, জে: ইভন্যুসানারি 
| এখিকস্‌ । 
হিউম, ডেভিড : টি টিজ অন হিউম্যান 
নেচাঞ্ ,এনকোয়ারি কনসানিং 
দি প্রিন্সপ্যালস্‌ অব্‌ মর্যালষ্। 
হিল, টি: কনটেম্পরারি এখিকস্যাল 
থিওবিস্‌; এখিকর্‌ ইন 
থিওষ্ি এও প্র্যাকটিস । 
হেয়ার : দি লেনৃগুয়েজ অব মর্যালসু 
হেগেল : ফিলজফি অব ক্লাইট1 
হৌস্কানী : এখিক্যাল ভ্যালু। 
হ্যাড়ৃফিল্ড : সাইকোলডি এও 
মর্যালসূ। 
মুইজ এ, সি: দি ডেফিনিশর্‌ অব 
গুড; সেকেও থটস্‌ ইন্‌ 
মর্যাল ফিলজফি ; সাব- 
জেকটিভিজম্‌ এগ ন্যাচা- 
রালিজয় ইন এখিকসূ । 


নির্ঘট 


অচেতন পদার্থের ক্রিয়া : পৃ. 45 
অথর্ববেদ : পৃ. 289 
অর্বশীঙ্ত্র : পৃ. 37, 38, 39 
অহ্বৈত বেদান্ত : পৃ. 284 
অধিকাক্ব : পৃ. 225 
॥. কাজ কনার : পৃ. 228. 
+. চুজি সম্পাদনের : পৃ. 229 
+.. প্রাণ ধাষণের : পৃ. 227 
রঃ মানুঘের মৌল : পৃ, 227 
৮ শিক্ষান্থ: পূ. 227 
৯... সম্পত্তি : পৃ" 228 
স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকায় 
: পৃ. 228 
অনায়াস অনুকরণ ক্রিয়। : পৃ. 45 
অনুভূতি : পৃ. 27, 56, 76 
অনুভূতি, নৈতিক : পৃ. 95 
অইনচ্ছিক ক্রিয়া : পৃ..44 
অনতিক ক্রিয়! : পৃ. 43, 65 
অন্ত: পৃ. 17 
অপরাবিদয। : 
অপরাধ : পৃ. রে 
অপ্রত্যক্ষ অভিপ্রায় : পৃ. 60 
অবচেতন অভিপ্রায় : পৃ. 61 
অভাব : পৃ. 52 
অভাববোধ : পৃ, 48 
অভাববোধ, কাল্পনিক : পৃ. 49 
অভ্যাস : পৃ. 64 | 
অভিপ্রায় : পৃ. 20, 48, 50, 
১7, 58 


পূ. 289 


অভিলাঘ : 'পৃ. 54 

অভীপ্স। : পৃ. 46, 47, 48, 49, 
50, 52, 53, 54, 55, 102 

অভীপ্সার বিক্বোধিতা : পৃ 48, 49. 

শরীঅরবিন্দ : পৃ, 299 

অহহংস। তত্ব : পৃ. 292, 293, 29 

আইন : পৃ. 85 

১ আদালত : পৃ* 33 

»» বিবেকের : পৃ, 81 

আকস্মিক ক্রিয়। : পৃ. 46 

আকাভক্ষা : পৃ. 102 

আকস্মিক ক্রিয়া : পৃ. 46 

আকারগত অভিপ্রায় : পৃ. 60 

অচরণ : পৃ. 16, 48, 65, 67 

আচার্য বিনোবা ভাবে : পৃ. 2990 

আত্বকেন্্রিক কর্তব্য ও ধর্ম : পৃ. 47 

আত্ববশাত। : পৃ. 36 

আত্ববাদ : পৃ. 212 

আত্মসচেতত। : পৃ. 46, 47, 185 

আত্মসুখবাদ : পূ. 97 

আতব্মল্খবাদ, মাভিত : পৃ. 116 

আন্মসুখবাদ, স্থল : পু. 111,112 

আত্বার অমরত্ব : পৃ. 195 

আদশততত্ব বিজ্ঞান : পৃ. 37 

আদর্শনিষ্ঠ (আদর্শীশ্রয়ী) বিজ্ঞান : 
পৃ. 9, 17, 30, 33, 38,73 


.ঝআআনন্দবাদ : পৃ. 182 


আস্তর অভিপ্রীয় : পৃ. 60 
আবেগ : পৃ. 63, 64 
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আধ্বণ্যক : পৃ. 288 
আরিস্ততল (এ্যারিষ্টটল) : পৃ. 3, 4 
10, 33, 116, 117, 120, 
182, 264 
আলেকজাওডার : পৃ. 139, 144, 
148, 149, 150 
আলোচ্য বিষয়, নীতিবিদ্যায় : পৃ. 19 
ইচ্ছা : পৃ. 102 
ইচ্ছা সর্বসাধারণেন্ব : পৃ. 210 
ইচ্ছ। স্বাধীনতা : পৃ. 21 
ঈশুর : পূ. 34, 36 
ঈশুরে বিশ্বাস : পৃ. 195, 201 
উদাম : পৃ. 27, 28 
উপনিষদ : পৃ. 120, 183, 187, 
188, 288, 289, 295 
উপনিঘদ, মুণ্ডক : পূ. 284 
উপযোগবাদ : পূ. 122, 123, 
124, 128 
উপযোগবাদ', স্থূল : পৃ 124 
উপযোগবাদের সূত্র : পৃ. 129 
উপাদান, নৈতিক এ পৃ. 74 
উপায় : পৃ. 51 | 
উপেয় : পৃ. 51 : 
খগ্েদ : পৃ. 121, 288, 289 
এখিক্যাল ভারচুস : পৃ" 4 
এ্যাপিকিউরাস : পৃ. 116, 117, 
118, 120, 212 
এ্যারিষ্টিপাস : পু 102, 112, 
119, 212 
এচ্ছিক ক্রিয়া : পৃ. 46, 50, 56 
এরতিহাসিক পদ্ধতি : পৃ 81 
ওমরখৈয়াম : পৃ. 113 


নীতিবিদ)। 


ওঁচিত্যবোধ : পৃ. 86 
ওঁচিতা-অনৌচিত্যের ধারণা : পৃ" 1৯ 
কঠোপনিঘদ : পৃ. 289 
কর্তব্য : পৃ. 225, 230, 235 
,, অর্থনীতিগত : পৃ. 238 
,»  অপক্বের প্রতি : পৃ. 238 
১ ও ধর্ম : পৃ. 244 
১ ও ধর্মের শ্রেণীবিভাগ : 
পৃ. 247 
রর ও ধর্মের সম্পর্ক : পৃ. 246 
» নিজের প্রতি : পৃ- 238 
» নৈতিক : পৃ. 238 
,, প্রধানতম : পৃ. 237 
,, বুদ্ধিগত : পৃ. 238 
,, ভগবানের প্রতি : পৃ 238 
»» শরীর : পৃ. 238 
» সৌন্দর্ষগত : পৃ. 238 
কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ : পূ. 237 
কর্মগত উপাদান : পৃ. 52 
কর্মমার্গ : পৃ. 289 
কলকাক্মখান : পৃ. 220 
কল্প : পৃ. 289 
কৰীয় : পৃ. 289 
কাণ্ট: পৃ. 35, 85, 91, 92, 157, 
158, 159, 160, 161, 170, 
171) 172, 173, 174, 175, 
177, 211, 214, 236, 264 
কেনোপনিঘদ : পৃ. 289 
কেয়ার্ড : পৃ. 185 


কন্ছুবাদ : পৃ. 157, 158, 159 
৮৫৩৪ (বিবেক বিচার বিদ্যা) 


পৃ. 17, 233, 234 


নির্ঘণ্ট 


ক্যাটিগোরিক্যাল ইমপারোটিভ : 

পৃ. 85 
ক্রমবিকাশবাদ জৈব : পৃ. 149 
ক্রোচে, বেনেদেতভো : পৃ 5 
ক্রিফোর্ড : পৃ. 80 
খীষ্ট : পৃ. 3 
ক্ষধ। : পৃ. 52 
গান্ধীজি : পৃ. 32, 290, 292, 


293, 294, 295, 296 . 


গীতা, ভগবদ : পৃ. 173, 175, 
177, 178, 183, 288, 
289, 291 

গীতা, ভাঘ্য : পৃ. 290, 291 

ত্বীণ : পূ. 56, 92, 133, 211, 

226, 234 

চট্টোপাধ্যায় বন্ষিমচন্দ্র : পৃ. 290 

চরিত্র : পৃ. 53, 63, 67, 271 

চরিত্র, স্বাক্সী : পৃ. 54 
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